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সমাজদর্শনের ভুমিক1 

মহামতি এরিস্টটল মানুষের সংজ্ঞ। দিয়েছিলেন “যুক্তিবান পণ্ড । এই 
সংজ্ঞায় একদিকে তিনি সমগ্র প্রাণ প্রবাহের সঙ্গে মানুষের জীবনকে 
ধারাবাহিক ও সম্পকিত ভেবেছেন, অন্তদ্দিকে তার স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার 
পরিচয়ও দিয়েছেন । জীবনপ্রবাঁহের ধারাবাহিকতাঁর পরিচয় মানুষের 
পশ্তত্বে কারণ প্রাক-মানবিক পর্যায়ে পশুদের ইতিবৃন্ত। শুধু ইতিহাসের 
পরম্পরাতেই মানুষ ও পণ্তর যোগ নয়, উন্নত জীব মানুষ উন্নতির পর্বেও 
পাশবিক বৃত্তির দাস। পশুর মতোই তারা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের 
বন্ধনে আবদ্ধ। বিভিন্ন কার্ধক্রমে মনের নিহিত বৃত্তি (10861096) 
বারা পরিচালিত । আবার তাই বলে কি মানুষ ও পণ্ড সমার্থক? 
এরিস্টটল মানুষের শ্বতন্ত্র সত্তার পরিমাপ পেয়েছেন তার স্বাধীন বুদ্ধিতে, 
নিজস্ব সংকল্লে ষখন সে প্রাকৃতিক বন্ধনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে কাজ করে। 
শুধুমাত্র প্রক্কাতির নিয়মে অন্ধের মতো পরিচালিত না! হয়ে মান্য ধাপেধাপে, 
ইতিহাসের পর্বেপর্বে, প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে চেষ্টা করে এবং যতোটুকু 
জানে ততোটুকুই ব্যাবহার করে আরে বৃহত্তর পর্যায়ে উঠবার জন্তে। 
প্রকৃতির নিয়ম বুঝে ব্যবহার করাতেই তার স্বকী তার অদ্ম, বুদ্ধি বিবেচনার 
সৃত্রপাত ও উন্নত সামাজিক পর্যায়ে চলে যাবার প্রেরণা । চার্লস 
ডারযুইনের যুগান্তকারী আবিষ্ষার “অভিব্যক্তিবাদ' এরিস্টটলের জান! 
ছিলে না। তবু অভিজ্ঞতার নজীরে ও দার্শনিকতার অস্তদষ্টিতে তিনি 
মান্ুষের মৌলিক চরিত্র বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি । 

জদ্মের শুরু থেকেই মানুষ বুদ্ধির ছাপ ফেলছে। প্রকৃতি যতোটুকু 
দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি সে প্ররূৃতি থেকে আদায় করছে। সেই 
কোন্‌ সুদূর অতীতে স্পেনের আল্টামিরার গুহায় আদিম মানুষ যে 
অসামান্য চিত্রাবলী গ্রহার দেয়ালে একে রেখেছে তার তুলন! নেই। 
পণুজীবনের খুব নিকটবতী সেদিনকার মান্বষেরা তাদের জীবনের চার 
পাশ থেকেই শিল্প ও চিন্তার উপকরণ গ্রহণ করেছিলে! । একই উপকরণ 


২ সমাজ দর্শনের ভূমিকা 


ছড়ানো ছিলো অন্য পশুদেব চারপাশে । অথচ তার এমন চিন্রবিদ্তার 
রহস্য আবিষ্কার করতে পারেনি । একমাত্র মানুষই পেরেছে এবং পেরেছে 
বলেই জানা যাচ্ছে মাচষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করতে পারে, প্রকৃতিকে 
নিজের মতো ব্যবহার করতে পারে। প্ররুতি সহজে তাকে কিছু দেয় 
না, সহজে তাকে শেখায় না কি তার রহস্য, কি তাঁর নিয়মের 
শ্ত্র। অথচ মান্য দিনে দিনে প্রকৃতিকে চিরেচিবে দেখছে বিজ্ঞান ও 
শিল্পের আলোয়। আল্টামির! গুহার আদি মাহ্ৃষেরাঁও বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধিৎসাতেই চারপাশের জীবনকে দেখেছে, শিল্পের দৃষ্টিতে রউ, 
রেখা ও গুহার দেয়ালের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পূর্ণ ছবির নিকষে তাদের 
জ্ঞানকে বিচার করেছে এবং পরবর্তীদের কাছে প্রমাণ রেখে গেছে মাছষের 
সম্ভীবনার কথা । 

এরিস্টটল যদিও অত্যাশ্্য সরল বিশ্লেষণে মানুষের তাৎপর্য ঘোষণা 
করেছেন, ব্যাপারটা! আমাদের আরো একটু তলিয়ে দেখতে হয়। 
মানুষের “বুদ্ধি আছে এবং বুদ্ধির পরিচয় মেলে তার কর্মে ও সংগঠনে | 
অথচ মনুষ্তেতর বনু গ্রাণীতেও কর্মকুশলতা ও সংগ্ঠন দেখতে পাওয়া যায়। 
বিশেষত, আমাদের অতি পরিচিত নগণ্য প্রাণী পিঁপড়ে ও মৌমাছিতে। 
আমর1 সবাই জানি যেকোনো পশুরই বুদ্ধি আছে। বানর বিষয়ে 
প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা আছে আর জর্মন পণ্ডিত কোহলার শিল্পাঞ্রীদের 
নিয়ে প্রচুর কাজ করে দেখিয়েছেন শিম্পাঞ্জীরা কেমন শিখতে পারে, 
অনেকট| মান্গষেরই মতো'। গৃহপালিত বেড়াল ও কুকুরের বুদ্ধি বিষয়ে 
তো! অসংখ্য গল্প প্রচলিত আছে । তবু মৌমাছি ও পিপড়েদের উদ্দাহরণ 
আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার! এমন একটি আশ্চর্য সংগঠন তৈরি করেছে 
যা আমাদের চমকে দেয়। তাদের জীবনে নিরিষ্ট কর্ম বিভাগ রয়েছে, যে 
কর্মবিভাগের অর্থনৈতিক মুল্য এডাম ম্মিথ সর্বপ্রথম অর্থশান্ত্রে প্রচার 
করেন। এই কর্ম বিভাগটি মানুষের চাইতে অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে ও 
পরিশ্রমের সঙ্গে পিপড়ের] রক্ষা করে 1 নিদিষ্ট কর্তব্য থেকে একজনও 
বিচ্যুত হয় না। সমস্ত সংগঠনটিতে কোনে! বিশৃঙ্খলা নেই, মানবিক 
সংগঠনের মতে! সর্বদাই অন্তনিহিত কারণে সন্কটের দন্মধীন হয় না। 
মৌমাছি যে-মৌচাঁক বানায় তা! অপূর্ব গঠন সৌন্দর্য ও শিল্পের নিয়মে 
রীতিবদ্ধ। এই ছুটিক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে পিপড়ে ও মৌমাছির বুদ্ধিতে 
কোনো তফাৎ নেই। বরং সমাজবধ্ধতার নজীরে প্িপড়ের সামাজিক 
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সংগঠন মানুষের সংগঠনের চাইতে অনেক বেশি উন্নত । অথচ সাধারণ 
ভাবেই মনে হয় মানুষ পিপড়ে বা মৌমাছির সঙ্গে তুলনায় বরং অনেক 
শ্রেষ্ঠ । কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? সংগঠন ও পৌন্দর্ধের বাহা নজীবে 
তার প্রমাণ নেই। তফাৎ ইচ্ছায়, তফাৎ সক্কল্পের প্রকাশে । পিপড়ের 
সংগঠন প্রকৃতি-নিদিষ্ট চিরকাল একই নিয়মে, একইভাবে তাদের জংগঠন 
গড়বে, কর্মবিভাগ হবে। প্রকৃতি অদৃশ্য কিন্তু লৌহ দৃঢ় হাতে এই নিয়মটি 
পিপড়েদের জীবনে ব্যবহার করে যাবে । কোনো দ্দিন তাতে বৈচিত্র্য ও 
বিশৃঙ্খলা আসবে না। এ-কারণেই পিপড়ের সংগঠনে সঙ্কট নেই। 
অথচ মাঙগষের সংগঠন কোঁনকালেই কোনো একটি নিদ্িষ্টতার রূপে গড়ে 
না, গড়বে নাঁ। যে-কোনে। ভাবেই তাতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ইচ্ছ! প্রকাশ 
পাবে। ইচ্ছার হ্ত্রে পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটবে । নির্দিষ্ট কর্মে নিয়ম- 
বদ্ধতার শাসন লাঘব হবে; শ্রথ হবে কার্ধক্রম । অর্থাৎ যে কোন মূহূর্তেই 
সঙ্কট দেখা দ্রিতে পাবে । তেমনি মৌমাছিও প্রকৃতির টানে একই রকমে 
চিরকাল মৌচাঁক বানিয়ে যাচ্ছে । কোনে দিন তাঁর পরিকল্পনায় বাঁঘাঁত 
ঘটবে না, এমন কি খারাপও হবে না মৌচাকটি । মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, 
মানতষের কৃষ্টি কোনো নিয়ম মানে না বলে কুপ্রী ও অসুন্দর হতে পারে, 
যেমন হতে পারে অপরূপ । আসলে সুন্দর হৃষ্টিতে যেমন নিজস্ব 
স্বাধীনতার প্রকাশ তেমনি, অসুন্দর হৃষ্টিতে স্বাধীনতাঁরই খেল] । মান্ছষের 
বুদ্ধি স্বাধীনতাবোধের দ্বার জাবিত এবং জারিত হওয়াতেই মানুষ অন্তান্ত 
প্রাণী থেকে পৃথক হয়ে তার নিজন্ব সংগঠন বানায়, তার সমাজের রূপ 
নিক্পগ্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র রূপ নেয়। 

স্বতরণং আমর! শুরুতে যিও বলবো মানুষ সমাজ-বদ্ধ জীব, মন্ুশ্বেতর 
প্রাণীর সমাজের কথাও মনে বাঁখতে হবে | শুধু ছুটি সমাজের চরিত্র 
ভিন্ন। বরং মন্থুষ্তেতর প্রাণীর সমাঁজবদ্ধতার কাঁরণেই বিবর্তনের উন্নত 
পর্যায়েও সমাজ-বদ্ধত। থাঁকছে। প্রকৃতির নিয়মে এ-কথাটি থাকছে যে 
প্রাণী হলেই তাঁর সমাজ আছে । দুরকমে এ কথাটির প্রমাণ নেওয়া যায় । 
প্রথমত, অভিব্যক্তিবার্দের তত্বে;,দ্বিতীয়ত, মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষার । 
ইংরেজ মনীষী চার্লস ভারযুইন দেখান যে বিশ্বে ছুটি ধারায় অভিব্যক্তি বা 
পরিবর্তনের লীল1 চলছে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুধু উদ্দেশ্ট বাঁ উন্নতির 
কথা স্মরণ রাখতে হয়। যে-কোনে। পরিবর্তনকেই ডাঁরযুইন অভিব্যক্তি 
বলেন না। প্রথম ধারায় বিশ্বসংসারে জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি ও 
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দ্বিতীয় ধারায় প্রাণের বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশের বহৃবিচিত্র ধারা । আমরা 
বর্তমানে দ্বিতীয় ধারাটি বিষয়ে চিস্তিত বেশি । মাহষের ইতিহাস 
জানাটাই আমাদের লক্ষ্য । এককোঁষ বিশিষ্ট এমিবা থেকে অভিব্যক্তির 
ধারায় আমর! আসি বহু কোষ বিশিষ্ট বীদর জাতীয় প্রাণীতে (80677020010 
898 )। এই বাঁদর জাতীয় প্রাণী, যাঁরা পেছনের পায়ে. পাড়াতে শিখলো 
শিরদাড়া সোজা করে, তারাই মান্ষ হয়ে যায়। কিন্ত কথাটার অর্থ এই 
নয় যে যে-কোনো বাদরই মান্য হয়ে গেলো বা হয়। তা যদি হতো! তবে 
রাস্তার বাঁজীওয়ালার শেকল বীঁধা বাদরটাও একদিন মানুষ হবে। 
আসলে বাদরজাতীয় প্রাণীর একটি শাখা, বিজ্ঞানীর] যার নাম দিয়েছেন 
“হোমো স্যাপিএনস? (লি ০700 987168) বাঁ “বুদ্ধিমীন প্রাণী”, অভিব্যক্তিতে 
মান্ধষ হবার দিকে ঝৌকে এবং কালক্রমে মানুষ হয়ে তারা পৃথিবী থেকে 
মুছেযায়। অন্য বীদরেরা মানুষ হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও 
মনে রাখতে হবে যে আর কোনে বাদর পৃথিবীতে নেই যার? মানুষ হচ্ছে 
বা হবে। এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণী থেকে বহু কোধ বিশিষ্ট প্রাণীর ইতিহাস 
যেমন বন্ধ লক্ষ বছরের তেমনি বাঁদর জাতীয় প্রাণী থেকে বর্তমান মানুষ বন্ধ 
লক্ষ বছরের ফল। 

দ্বিতীয় প্রমাণটি বর্তমানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । আমর! জানি 
মানগষের সম্ভানই মানুষ । যেমন অতীতে, তেমনি ভবিষ্যতেও এই ধারা 
চলবে। কিন্ত আমরা কখনে! ভাবিনি এই বক্তবাটির তাঁৎপর্য কি। 
মান্ষের পরিবারে জগ্মালেই কি নবজাতক মানুষ? সাধারণভাবে, 
বাহাদুষ্টিতে নিশ্চয়ই তাই । কিন্তু কারধ্ত ওই নবজাত শিশুটি দেখতে 
মাছষের মতো! হলেও হয়তো সে মানুষ না-ও হতে পারে । ওই শিশুটিকে 
মনয্ত-সমাজ থেকে তফাতে সরিয়ে রাঁখশে দেখ যাবে কোনো মানবিক 
বৃ্িই তার গড়েনি । মানবিক বৃত্তি বলতে মোটামুটিভাবে আমরা বুঝি 
বাচ্চাটি পেছনের পায়ে দীড়াবে, কথা বলবে, হাতের ব্যবহার, দীত-মুখের 
ব্যবহার শিখবে । কিন্ত হাতে কলমে পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে মানব” 
শিশু মানব-সম্পর্কহীন অবস্থায় বড়ো হলে এই কটি লক্ষণের কোনটিই পায় 
না। সে প্রথমত দাড়াতে শেখেনা, হাতকে পায়ের মতে! ব্যবহার করে, 
কথা! বলতে পারে না, মনের ভাব বোঝাতে অক্ষম হয়। এমন হবার 
কারণ কি? আমাদের বাড়িতে দেখছি শিশু তিন-চার দিণের মধ্যেই 
ইাঁটতে শেখে, আট-নমাস বয়স হতে না হতেই কথা বলে, যা-কিছু 
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সামনে পায় তাকেই খপ করে চেপে ধরে হাত দিয়ে। অথচ ওই 
মানব-সম্পর্কহীন শিশুটির হয় না কেনো? হয় নাযে তার কারণ বাড়ির 
শিশুটির চারপাশে জীবন্ত একটি পরিবেশ থাকছে । অন্ত মানুষেরা তাঁকে 
জ্ঞাতে-অজ্ঞীতে সব শেখাচ্ছে। দেখে দেখে, একটু একটু মাথার ব্যবহার 
করে সে শিখেছে । এতো সাধারণ ঘটনা এই পেছনের পায়ে ধাড়ানো! যে 
আমরা তার গুরুত্ব খেয়াল করিনা । অথচ পেছনের পায়ে দাড়াতে 
কমপক্ষে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর*লেগেছিলেো ৷ তা পরিত্যক্ত শিশুটি 
তার চারপাশের সহযোগিতার পরিবেশ ন! পেয়ে জানেনা কেমন করে 
'মাঁচুষ' হয়ে উঠতে হয়। মানুষের সমাজ এ-কারঞ্েই মানুষের জীবনের 
সঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে আছে। তাই বলা চলে মান্ষ ছাড়া 
যেমন সমাজ গড়েন! তেমনি লমাজ ছাড়া মাহষ মানুষ হয় না। 

২। অমাজ কি মানুষের স্বাভাবিক ? (1৪ 90০1965 7181078] ৮০ 
[190 ? ) 

আমরা বললাম, সমাঁজ ছাড়া মানুষ কখনোই মানুষ নয়। কিন্তু নান! 
সময়ে পৃথিবীতে একদল পণ্ডিত এই সরল সহজ বক্তব্যটিকে প্রশ্নীকাঁরে 
কুলে অনেক জটিলতার ত্ষ্টি করেছেন। তারা অনেক সময়েই বলতে 
চেয়েছেন যে সমাজট1 মানুষের জীবনে মোটেই মৌলিক কিছুবা 
স্বাভাবিক কিছু নয়। ইন্টিহাসের বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট কোলে! প্রয়োজনে 
তার জন্ম দ্েওয়। হয়েছে । এখানে ্বাভাবিকঃ কথাটির অর্থ হলো 
“যা না-হলে চলে না" । সমাজ যদি স্বাভাবিক হয় তবে তামান্ষের 
স্বভাবেই আছে, তাঁকে ছাড়া মান্ধধের চলবে না। এবং সমাজ বিশেষ 
ইতিহাস ও বিশেষ প্রয়োজনের হৃষ্টি নয় । সমাজ একট এমন সংগঠন নয় 
যা যাছষের নিজেকেই বানাতে হয়েছে । 

অথচ কেউ কেউ এমন কথ। বলেন যে সমাজ মানুষের ত্বভাবে নেই । 
উল্টোটাই সত্য.ষে, সমাজ জোর করে চাপানো হয়েছে ; সমীজহীন মাচুষ 
সম্ভব। উনিশ শতকের মনম্তাত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়ড অনেকটা এ-জাতীয় 
কথ। বলেছেন। ওর মতে সমাজ মানুষের স্বাভাবিক বুত্তিতে শেকল 
পরায় । বাধ্য হয়ে মান্ছষ তা মানে কিন্তু যখন আর মানতে পারে না 
তখন মানসিক বিপর্যয় ঘটে । মানুষের মনে একটা “মৃত্যু-ইচ্ছা” কাজ 
করে, সমাজ সর্বদাই তার বাধা ম্ববূপ। মানুষ তাই নাকি নিক়তই একটা 
ভয়ে আচ্ছন্ন থাকে, ফ্রয়ড যার নাঁম দিয়েছেন “সমাজ-ভীতি? | ফ্রয়ডের 
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কথ] মনশ্তত্বের প্রসঙ্গ বলে বাপ যেতে পারে কিন্তু আদি গ্রীক দর্শনের 
ইতিহাসে এই বক্তব্যটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। গ্নকন ও এডিম্যানটাস 
নামে ছুই ব্যক্তি সক্রাটেসকে জানিয়েছিলেন যে, সমাজ ও সমাজ-বন্ধন 
মানুষের পক্ষে শ্বাভাবিক নয়। তবু মানুষ যে সমাজ মানে তার কারণ 
তার সংস্কার ও ভয় অথবা কিছুটা! লোভ । যদ্দি ভয় থেকে তাকে রেহাই 
দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে প্রতিটি লোক তার সমাঁজ-সত্তাকে ফেলে 
দিয়ে যাঁখুশি আচরণে মেতেছে । লোভের ব্যাপারটাও একই রকম। 
সমাজের কথা মানলে নানাভাবে সমাঁজ ঘুষ দিয়ে থাকে । কাউকে 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে, কাজ্তফক চাঁকরি দিয়ে, কাউকে খেতাব দিয়ে। এই 
লোভের টোপট তুলে দিলেই ষে যার সমাজ বন্ধন খসিয়ে ফেলে দুরে সরে 
যাবে । সমাজের কথ! বিন্দুমাত্রও ভাবতে রাজী হবে না। গ্লকন ও 
এডিম্যানটাসের মতে সমাজ তাই একট! চুক্তির মতো । 

শুধু গ্লকন এডিম্যানটাসই নয়, সতেরো শতকের ইংলগ্ডে দার্শনিক 
টমাস হবস ও লকৃ এই কথাই বলেন। যদ্দিও হয়তো হবস ও লকের 
বক্তব্যে কিছু কিছু তফাৎ আছে। ওুদেরও বক্তব্য ছিলো! “সিভিল 
সোসাইটি বা সমাজের আগে মানুষ ছিলো! এবং ওই মানুষেরা অনেক 
বেশি স্বাভাবিক অবস্থায় বাঁস করতো | সমাঁজ-পূর্ব অবস্থাকে গুরা নাঁম 
দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক অবস্থা? । তখন মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রকৃতির 
অনেক কাছে । প্রকৃতি তার্দের অবাধ ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছিলেন । 
বাধা যতটুকু ছিলে! তাহলো! কেবলমাত্র প্রকৃতির নিয়ম কাছন। সমাজে 
বা “সিভিল সোসাইটিতে? মান্য চলে আসতে চায় ক্ষমতার অপবাবহাঁরে, 
শক্তির অবাধ লীলার ভয়ে সমাজে আসবার জন্যে তার! একটা চুক্তি 
করে। গ্রকন-এডিমাধনটাস বা হবজ-লকের চিন্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে 
সমাজ জন্মীবার আগেই মানুষ মান্য হয়ে গেছে । বরং সমাজে এসে 
তার স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতায় অনেক বিধিনিষেধ আরোপিত 
হলো । তাঁদের স্বাভাবিকত্ব খর্ব হলো । স্মৃতরাঁং অনায়াসেই সিদ্ধান্ত 
কর] যায় যে সমাজ মানের পক্ষে স্বাভাবিক নয় শুধু বাধ্যবাধকত। মাত্র। 
যদ্দিও হয়তো! সমাজের প্রয়োজন আঁছে তবু সেই প্রয়োজনের পরিমাপে 
মানুষের সীমাবদ্ধ রূপেরই পরিচয় মিলছে, পূর্ণ স্বাভাবিকতার নয়৷ 

এই বক্তব্য মেনে নিতে নান! ধরণের আপত্তি থাকে । প্রথমত আমরা 
অভিবাক্তির নজীরে আগেই দেখেছি সমস্ত প্রাণীই যুখবন্ধ অর্থাৎ সমাঁজবন্ধ। 


সমাজ দর্শনের ভূমিকা 


ছবিতীয়ত, নিয়তর প্রাণীর বিবতিত পরিণত রূপ বলেই মানুষ সমাজ ছাড়া 
কোনে কালেই ইতিহাসের পাত্র হিসেবে দেখা দেয়নি । তৃতীয়ত, 
প্রাকৃতিক অবস্থীয় প্রাক-সামাজিক স্তরে মানুষ ষদ্দি কাছাকাছি থাকে তবে 
মানুষ ও নিক্পতর প্রাণীতে.তফাৎ্টা কোথায় এবং কেনোই বা পার্থক্যের 
শুরু । চতুর্থত, যা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয় ত! এতোদ্িনের পরেও 
ছেড়ে দিচ্ছে না কেনো? পঞ্চমত, প্রাকৃ-সামাজিক মানুষের চেহারাটা 
যে কেমন ছিলে! তা এই পণ্ডিতর1 জানান না। তখনকার রূপট! ন! 
জানলে এমন অবস্থা মেনে নিতে যথেষ্ট বাধা! থাকে । 

কার্ধত, মানুষ কাোনকালেই সমাজ ছাড়া বাচেনি। জমাজই মান্তষের 
স্বাভাবিকত্বের পট । সমাজেই মানুষ যেহেতু মানুষ সমাজ ছাড়া তার 
পরিচয় কুত্রীপি মেলেনা, মিলতে পারে না। তাছাড়া মানবশিশুর জন্মই 
সমাজে যেহেতু ন্যুনপক্ষে দুজন, মা ও বাবা, তার আন্যেই থাকতে বাধ্য । 
এবং এমনি করে পরম্পরায় আরে! বাবা-মার হিসেব আসতে থাকে । 
সমাজ-বিজ্ঞানীদেরও জানাতে হয় আদিম এই সবস্বামী-্ত্রী সন্তানদের 
সম্পর্কের রূপ বিষয়ে । খুষ্ট পুরাণে যে-কারণে আদম-ইভ ও ঈশ্বরের 
কাহিনী ব। যে-কোনে দেশের হৃষ্টিতত্বে সম্পর্কের কথাই বারবার উচ্চারিত 
হচ্ছে। ভারতীয় শাস্ত্রে তাই পাচ্ছি ঈশ্বর একাকী ভীত হয়ে সৃষ্টির লীলায় 
নামেন। একক বাক্তির সমাজ নেই কিন্তু যে-মুহূর্তে একের পাশে আরে। 
একজন এসে দ্রাড়ায় অমনি সমাজের কথাটা এসে পড়ে । দ্ানিএল 
দিফোর পৃথিবী বিখ্যাত রবিনসন ক্ুশোরও সঙ্গী জোটে এবং একাকিত্বের 
শন্ততা দূর করে ক্রুশে! ফ্রাইডের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়েন। নতুন একটি সমাজ 
ও সামাজিক স্বত্রের পত্তন হয়। হ্ষ্টির কোনো পর্যায়েই আমরা একক 
একটি ব্যক্তির পরিচয় পাচ্ছিনা । ব্যক্তি সর্বদাই দুই, সেই ছুইয়ের সম্পর্ক 
মিলেই জগত । ভারতবর্ষের প্রৃতি ও পুরুষ, চীনের ইং ও ইয়াং যেমন। 
পেছনের পায়ে দাড়াতে শিখেছে বীদর জাতীয় এমন প্রাণীরাও প্রকৃতিতে 
বাচবার তাড়নাতেই সর্বদা একত্রিত । প্রকৃতি কোনো শুন্যতা পছন্দ 
করেন না। তাঁই একক মানুষের স্বপ্ন বা পরিকল্পনা সমাজ-বিজ্ঞানীর 
থামখেয়াল হতে পারে। কিন্তু কার্ধত তার সহযোগী সঙ্গী বা সঙ্গিনী 
জুটে যায়। গ্রোড়া থেকেই থাকে । আসলে তাই আমর! জানি যে 
সমাজ ছাড়া কোনদিনই মান্য কখনে। ছিলোনা, সমাজ নিতাস্তই 
শ্বাভাবিক মানুষের জীবনে । গ্নকন এভিম্যানটাসদের বক্তব্য নিছক 
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আত্মপ্রতিষ্ঠার যুক্তিমাত্র। সমাজ-পূর্ব প্রাক্কৃতিক অবস্থা যেমন নেই তেমনি 
সামাজিক যুক্তিরও প্রয়োজন নেই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্ত । 

৩। সমাজ কাকে বলে ( 118% 2৪ 59195 )2 সমাজ যদি 
মানুষের প্রকৃত মানুষ হবার জন্তে স্বাভাবিক হয় তবে প্রথমেই জান! 
দরকার সমাজ বলতে আমর! কি বুঝি বা সমাজ কাঁকে বলবেো!। 
সমাজের সংজ্ঞা-নির্ধারণে আমাদের প্রথম কথাই হলো, সমাজের অর্থ 
সম্পর্ক। আগেই বলেছি ইতিহাসে কোনোদিনই একক কোনো 
মাহুষের খোজ নেই । প্রথম থেকেই মানুষ দ্ূলবন্ধ। এমন কি ঈশ্বর বিষয়ক 
চিন্তাতেও দুজনের কথা £ ঈশ্বর ও তার সৃষ্ট জগৎ। নশ্বর যখন একা! 
তখন তার ঈশ্বরত্থের খোজ কেউ রাঁথতে যাচ্ছেন! । একাকিত্বের ভয়েই 
তিনি হৃষ্টিতে নামেন। কমপক্ষে তাই দুজনের কথা থাকছেই। 
জগতে যখন দুজন আছে তাদের মধ্যে সম্পর্কের হুত্র অনিবার্ধ। সম্পর্কের 
প্রতিষ্ঠা যে-মুহ্র্তে হচ্ছে সেই মুহূর্তেই সমাজ উপস্থিত কারণ সম্পর্কই সমাজ । 
দুজনের উদাহরণে অবশ্ঠ প্রশ্ন করা চলে, সেই ছুটি ব্যক্তি উত্তরমেরু ও 
দক্ষিণমেরুতে বসবাস করলে কি সমাজ পাই? নিশ্চয়ই পাইনা । যেহেতু 
ছুই মেরুবাসী ছুই ব্যক্তি আর দুই নন, তার1 এক এক প্রান্তে এক একটি 
ব্যক্তি । আসলে সম্পর্ক তখনই আছে যখন তার] কাছাকাছি থাকছে, 
দুজনার কাজে ছুজন লাগছে । এমন অবস্থায় সম্পর্ক দু-ধরনের হতে 
পারে। সহযোগিত1 বা বিরোধিতা । কিন্তু সম্পর্কের চরিত্র যাই হোক, 
সম্পর্ক অন্বীকার করবার উপায় নেই। বিরোধিতাতেও সম্পর্ক থাকে 
যেহেতু বিরোধিতা ওই ছুজনের। সহযোগিতা আছে বলেই সম্পর্ক 
ভাঙার কথা । সুতরাং সমাজ মুূলতই সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ধরণ বিভিন্ন, 
স্তর বিভিন্ন, চরিত্র বিভিন্ন । যে-কটি বাক্তিকে ঘিরে সম্পর্ক গড়ে তাদের 
ওপর সম্পর্কর ধাচ ও চরিত্র নির্ভর করে। একটি ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে 
অন্তের সঙ্গে নান সম্বন্ধ গড়ে । প্রতভ্যেকটিই তার সম্পর্কে কিন্ত তার মাত্রা 
ও পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন । একটি বাড়ীতে যেমন একজন ব্যক্তি কারো পিত। 
কারে! সম্ভান, কারে! ভাই, কারো দাঁদা, কাকা ইত্যাদি। প্রতিটিই 
সম্পর্ক অথচ অসংখ্য তাঁর মাভ্রাভেদ। এই সম্পর্কের সুত্র ধরেঠ তার 
বাবহার আবার ব্যবহার সংগঠিত হয়েই সম্পর্কের গড়ন অনুবারী 
সমাজ । সুতরাং এবার আমরা বলতে পারি সম্পর্কেই সমাজ এবং সম্পর্ক 
অনন্ত ও জটিল। মাকড়সার জালের নজীরে সম্পর্ক বোঝা যায়। এক 
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একটি তন্ত যেমন প্রতিটি তন্তর সঙ্গে জড়িত অথচ তাঁরা নিজেরা সম্পূর্ণ 
পৃথক । বিজ্ঞানের উদ্বাহরণে বলা যায় এই সম্পর্ক হলে এক-কেন্ত্রিক 
বৃত্তের মতে! (002080710 0170]9)। একটা কেন্দ্র থেকে অনস্ত পর্যন্ত বৃত্ত 
তৈরি করা যায়। প্রতিটি বৃত্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ একক কিন্তু কেন্দ্রের কারণে 
আবার পরম্পর গ্রথিত। পুকুরে টিল ফেললে যেমন দেখ! যায় একটা 
কেন্ত্র থেকে বৃত্তাঁকাঁবে ঢেউ পাড় পর্যন্ত বয়ে যেতে থাকে । সম্পর্ক বা সমাজ 
তেমনি করে কোনে! একজনকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। 

সম্পর্ক ব| সমীজের হুত্রপাত তাই আলোচনার স্থবিধের জন্য “ব্যক্তি? 
নিয়ে। এই ব্যক্তি কিন্ত নিছক একা নয়। তাকে ঘিরেই সমস্ত সম্পর্ক বা 
সমাজ । ওপরে বলেছি সম্পর্কের সঙ্গে আচরণ বা ব্যবহার জড়িত । প্রত্যেক 
ব্যবহারের নিজন্ব রূপ আছে, এই রূপ সংগঠিত হলেই বলি সমাজ । অর্থাৎ 
ছুভাবে সমাক্জের কথা পাচ্ছি। প্রথমত আদি এবং মৌলিকভাবে সম্পর্ক 
হলেই তাঁকে বলবে সমাজ | কিন্ত সমাজের নামকরণের সময্ব তাঁকে 
বুঝতে চাই ব্যবহারের সংগঠন দ্রিয়ে। যেমন শ্বামী-স্ত্রী-সম্তানদের প্রাথমিক 
সম্পর্কের সংগঠনকে বলবে! পরিবার । পরিবার সমাজ এই জন্তে যে 
সম্পর্ক আছে বলেই পরিবার পাচ্ছি। কিন্তু তাকে পরিবার বশছি 
যেহেতু এই সম্পর্কের ( স্বামী-ন্ত্রী-সন্তীন ) একটি নির্দিষ্ট সংগঠিত রূপ আছে, 
যার পরিচয় আমর! সহজে পেতে পারি । 

সমাজ বিমূর্ত সংজ্ঞা । তাঁকে ইন্দ্রিয় গ্রাহরূপে ধরা-ছোওয়] যায় না । 
সম্পর্কের পরিচয় পাই কেবল মাত্র বাহক আচরণে । তাই সমাজ খুজতে 
আমরা আচরণ দেখি । বিধিবদ্ধ নির্দি আচরণ থেকে ধারণ! করি, ভাবি 
এমনই বোধহয় সমাজের রূপটা । এই বোধ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয় সম্পর্ক 
দানা বেধে উঠলে । দান] বাঁধা অবস্থাকেই সংগঠন বল] হয়েছে, যেমন 
পরিবার । বিমূর্ত সমাজ কাজেকাজেই একবারে পূর্ণূপে আমাদের 
গোচরে আসেন! । আমরা তাকে কেটে, টুকরো টুকরো! করে দেখি। 
টুকরোগ্ুলোকে পশ্ডিতর। নাম দিয়েছেন “অন্প্রপায়' (০0000016 ) 
জন্প্রদার হলো! নির্নিষ্ট সম্পর্ক । জন্প্রদায়ের নিদিষ্টত1 থাকায় সহজে প্রত্যক্ষ 
হয়। পরিবার এই অর্থে একটি সম্প্রদায় কারণ তার আচরণের সীমাবদ্ধতা 
আছে, প্রত্যক্ষত1! আছে। এ জন্তে আমর। সর্বদাই বলি ছাত্র-সম্প্রদায়। 
“নারী-সম্প্রদায়, হিন্দু বা মুসলমান সন্প্রদায়। শিশু-সন্প্রদায়। কিশোর 
সম্প্রদায় ইত্যার্দি। তাহলে স্পষ্ট করে সংজ্ঞা নির্দেশ কর! যায় যেঃ সমাজ 
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নিদি্ চরিত্র পেলে সম্প্রদায় হয় এবং সম্প্রদায়ের হত্রেই সমাজের পরিচয় ) 
সম্প্রদায়কে চিনি সম্পর্কের বাহ আচরণে, তার নির্দিষ্ট ব্যবহারের রূপে | 
স্বতরাঁং ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে আমাদের শুরু এবং এক-কেন্দ্রিক বুত্তের মতো 
আমরা পৌছে যাই সার বিশ্বে সম্পর্কের জাল বুনতে বুনতে, সম্প্রদায় 
গড়তে গড়তে । 





১নং চিত্র-সমাজ (এককেন্দ্রিক বৃত্তের সম্পর্ক ) 


[ এক-কেন্ত্রিক বৃত্তের ছবিটিতে আরে! অসংখ্যন্তরের সম্পর্ক আছে? 
শুধুমাত্র মোটা সম্পর্কটা দেওয়! হলে! । ] 

সম্প্রদায়ের অর্থে মন্তুগ্ সমাজকে ভেডে ভেঙে দেখা যেতে পারে । 
নিকটতম সম্পর্ক অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে গড়ে পর্রিবার। পরিবার থেকে 
পৌছোই গোত্র-সম্পর্কে (9190. 01807159600), গোত্র-সম্পর্ক থেকে জন- 
গোষ্ঠীতে (0005 )। অনেক জন-গোর্ঠী মিলে আবার পাই জাতি 
(2800), জাতির সমাহারে দেশ, মহাদেশ ও পৃথিবী । এক একটি 
গোষীকে নিদিষ্ট স্থানে রেখে ভাগ করলে পাবো আমাদের প্রথম ছবি 
অন্যায়ী পরিবার থেকে বিশ্ব। সুতরাং সম্পর্কটা ছোটো থেকে বড়ো 
হচ্ছে, আবার বড়ো থেকে ছৌঁটে!। সম্পর্ক কিন্ত সর্বদাই থাকছে? 
সম্পর্কের বৃত্তটা এককেন্ত্রিক কারণ সম্পর্কের সুত্রপাত ব্যক্তিকে ধরে | 
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৪। সমাজ বিষয়ে কয়েকটি লংজ্ঞ| (90019 06117716078 01 ৪০০19 ) 

সমাজের সংজ্ঞা বিষয়ে আমাদের বক্তবা প্রতিষ্ঠার পর কষেকটি সংজ্ঞার 
আলোচনা করা যেতে পারে । এই আলোচনায় দেখতে পাবো পণ্ডিতর। 
কেমন গোলোযোগের স্তি করেছেন। অপরিচ্ছন্নতাঁর ধোয়া কাটিয়ে 
বিচারের কেন্দ্রে পৌছোতে পারেন নি। আমর! বিখ্যাত সমাজ তাত্বিক 
অধ্যাপক ম্যাকাইভরকে দিয়ে শুরু করি। 

অধ্যাপক ম্যাকাইভরের ভাষায় সমাজ হলে “মান্চষে মাজষে প্রতিটি 
সংকল্পস্থিত সম্পর্ক (৪597 আ11]9ন 91861005101) 01 1092 601080? ) | 
শুর গ্রন্থ 0০ঘ2000165 £ 9০০10108195] 9৮৪75”তে এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন । 
গুর আলোচন! থেকে তিনটি বক্তব্য বের করা ষায়। (১) আমাদের মতো 
উনিও মানছেন যে সমাজ আসলে পারম্পর্িক সম্পর্ক । (২) এমন একটা 
সম্পর্ক যা আগ্রহান্থিত ব্যক্তিরা নিজেরাই গড়েছে । (৩) সদৃশ জীবনযাত্রা 
বা সাদৃশ্ঠমূলক জীবন যাত্রার একটা অংশ । কিছুটা বিশদ করে তিনি 
বলেন সমাজ হলো! এমন একটা সহযোগিতা বা সংগঠন যা নিদিষ্ট উদ্দেশ্যে 
গঠিত সাদৃশ্য মূলক একটা জীবনযাঁত্রী ( %0. 07890158000 06 0020000 
1119 00991916915 99820111090. 10৮ 6179 00801001010 0 00029 090007001 
106918692) আর সম্প্রদায় হলে! সদৃশ জীবনযাত্রার একট! ট্রকরে 
(80 068, 01 002012/010 1109+ 0:%% 10009 01 00101000 1160+ ) | 

অধ্যাপক ম্যাকাইভরের সংজ্ঞাঁটি প্রাথমিকভাবে মানা যায় যদিও তাঁর 
মৌলিক তভ্রটি আঁছে। জানবার মতো কথা হলো, সমাজ নিঃসন্দেহে 
সম্পর্ক ও সম্পর্কে সদৃশ ব্যবস্থায় থাকছে । কিন্তু ভুলের শুত্রপাত তখন 
থেকেই যখন তিনি বলেন সম্পর্কটি “সঙ্ল্লস্থিত'। সঙ্বল্পে শ্রেচ্ছামুলক 
বাছাইয়ের কথা থাকছে । এই বক্তব্যের ছুটে! ত্রুটি £ প্রথমত, মানুষের 
সমাজকে বেছে নেবার স্থযৌগ ঘটেন! কারণ সে জন্মে সমাজ পায় বা 
সমাজেই সে জন্মায়। দ্বিতীয়ত, বাছাইয়ের কথা মানলে স্বীকার করতে 
হবে সমাজ স্পষ্টতই কোনে উদ্দেশ্ত নিয়ে চলে । উদ্দেশ্যটি আবার যেনে! 
সভাসমিতি করে স্থির করা হয়েছে । অর্থাৎ আমাদের আগেকার সমস্ত 
সিদ্ধান্তই ভূল আর হবস-লকদের প্রতিপাগ্টাই সত্যি । 

সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ম্যাকাইভর সদৃশ বাবহারের কথা সঠিক 
বলেছেন। আমরাও আগে দেখেছি যে সমাজ সংগঠন বাহা আচরণের 
হত্রে বোঝা যায় । দুটি বাহ আচরণ মিললে তাদের মধ্য এীক্য আমর! 
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সহজে বুঝতে পারি ও তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি । কিন্তু সদৃশ 
আচরণের ক্ষেত্রে একটি দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে । মানুষে মানুষে সদৃশ 
আচরণের মতো শ্রেণীতে শ্রেণীতেও সদৃশতা আছে। শ্রেণী আমর! 
তাঁকেই বলি যেখানে একত্র সংখ্যাগুলোতে মিল পাই । যেমন ধর] যাঁক 
'আপেল”। আপেলের আপেলত্ব নিয়ে আমরা একট! আপেল শ্রেণী 
গড়তে পারি । এই আপেল শ্রেণীর মধ্যে নানাদেশের নামাজাতের 
আপেল থাকতে পারে। এক একটা আপেলের জাত আলাদ! কিন্তু 
তার! আপেল শ্রেণীতৃক্ত হয়েই আপেল হয়ে ওঠে । কেমনভাবে একটা 
আপেশ শ্রেণীভুক্ত হয়? আপেল শ্রেণীর সঙ্গে আমর! নির্দিষ্ট আপেলটির 
সাদৃশ্য খুঁজে দেখি এবং মিল পেলে সেটাকে শ্রেণীভুক্ত করে নিই। 
শ্রেণীভূত্ত হলে প্রত্যেকটি আপেলের মধ্যে একট সম্পর্ক থাকে, যে- 
সম্পর্কের জোরেই আপেলের শ্রেণী হচ্ছে। সাদৃশ্য তাদের গুণের 
(আপেলত্বর )। যে গুণের দ্বার! বা চরিত্রের দ্বারা তাদের অন্য শ্রেণী 
থেকে তফাৎ করা! হচ্ছে তা দিয়েই আপেলের পরিচয়। এই সম্পর্কটিকে 
আমর বলি শ্রেণী সম্পর্ক। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আপেলের 
সারদৃশহ্যে ও শ্রেণীরপের সম্পর্ক নিছক বাহা, ব্যাপ্তি (956909100 )-র সম্পর্ক 
মাত্র। বাহা সম্পর্ক বলতে বুঝি যে পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বার! 
আপেলগুলে। একে অন্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। মানুষের 
সমাজেও মানুষে মানষে সাদৃশ্ত থাকছে। কিন্ত সাদৃশ্য নামক গুণের 
পরিচয়ে ষদিও মানুষদের শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তবুও সমাজ এমন শ্রেণীবদ্ধ 
সাদৃশ্যই শুধু নয়। তাঁর চেয়ে বেশি । কারণ মানুষের ক্ষেত্রে সম্পর্কট! 
ভেতরের, আমরা বলতে পারি, অন্তগিহিত। এই অন্তনিহিত সম্পর্ক 
কেবলমাত্র ব্যাঞ্চির নয় কারণ এই সম্পর্কের ফলে মানুষের সমাজভূুক্ত 
অবস্থায় একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে | সম্পর্কের টানে নিজের! 
বদলে যেতে থাকে । স্থতরাং আপেলগুলোর প্রত্যেকটাকে সরিয়ে 
দিলে নিশ্চয়ই আপেলের “সমাজ? বা! শ্রেণীটি থাকে না কিন্তু তার দ্বারা 
একক আপেলগুলোর কোনে। চারিত্রিক পরিবর্তন নেই । মানুষের 
সমাজ অস্তনিহিত সম্পর্কের চাপে এমন রূপ নিয়েছে যে মান্ষদের তফা'তে 
সরিয়ে দিলে যেমন সমাজ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি একক ব্যক্তিটিও আর 
মানুষ থাকে না। তার চরিত্রের হানি ঘটে। আগেই ষেমন বলেছি 
মানুষ নিম্নতর প্রাণী থেকে তফাৎ তার শ্বাধীনতার কারণে, ম্বাতন্ত্র্যের 
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কারণে», তেমনি তাঁর সমস্ত স্বাতন্ত্রই এমন যে সমাজ নষ্ট হলে সমস্ত 
স্বাতন্ত্রাই ভেঙে যায়। মনগম্যসমাজের ক্ষেত্রে সে-জন্তেই মানুষের স্বাতন্্, 
স্বাধীনতা ও ইচ্ছার কথ! মনে রাখতে হয় । অবশ্য ইচ্ছার অর্থ এই নয় যে 
অধ্যাপক ম্যাকাইভরের মতে! আমর) বলবে! মানুষ জেনেশুনে পরিকল্পনা 
করে উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ গড়েছে । 

অধ্যাপক র্যাডক্রিফ ব্রাউন £১৮:0০6:9 8208. ঢা008102, 10 
[১1001659 30৫186% গ্রন্থে লিখেছেন সামাজিক ব্যবস্থা ( 9০০18] ৪১86920 ) 
হলে! সামাজিক জীবনযাত্রায় বিভিন্ন চরিক্ের নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সম্পর্ক । 
এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে তিনি সামাজিক সংগঠন (9০181 96৮006229 ) 
নামে একটি প্রত্যয় ব্যবহার করেন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যা 
নিদিষ্ট ও সদৃশমূলক তাকেই তিনি সংগঠন বলছেন, ইতিপূর্বেই যেমন 
আমরা ব্যাখ্যা করেছি । গর ভাষায় পাচ্ছি 'সাংগঠনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বা 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাবস্থা) (2. 81150590090 01 70919020910 
1090160810281]5 00226901190 01 299080 78186101917178+--পৃঃ ১১ )। 
যেমন ধর! যাক, স্বামী-স্ত্রী, রাজা -প্রজার সম্পর্ক । এক্ষেত্রে অধ্যাপক 
ব্রাউনের মতে সেই সম্পর্কটাই আলোচনায় আপছে যা প্রতিহাসিকভাবে 
স্পষ্ট এবং নিদিষ্ট রূপ পেয়েছে । শুধু তাই নয়, কারণ আমর] ইতিপূর্বে 
যে-কোনো! সম্পর্ককে হিসেবে ধরছিলাম ৷ যেমন ভাই-বোন, মা-ছেলের 
সম্পর্ক । কিন্ত অধ্যাপক ব্রাউন জোর দিচ্ছেন নিয়মতান্ত্রিক দ্িকটার ওপর, 
ধে-কারণে ও যে-ভাবে প্রায় আইনান্ুগভাবে একটি সংগঠন স্বীকৃত হয়। 
শুর উদ্াহরণের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তাই শুধু নিদিষ্টই নয়, আইনে স্বীকৃত । 

অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও অধ্যাপক ত্রাউনের সংজ্ঞ। থেকে বোঝা। যায় 
সমাজতাত্বিকর! ছুটে! প্রান্তের মধ্যে ঘুরছেন । একদলের কাছে সমাজ 
সম্পর্কের সমষ্টিমাত্র, আবার আর একদলের কাছে বিধিবদ্ধ সংগঠন । 
অথচ এই ছুটোই সত্যি । সমাজ যেমন সামুহিক একটি সমাবেশ (5০০1| 
82796866 ) তেমনি নিদি্ সংগঠনও (9০০11 ৪60০৮ )। আমাদের 
সংজ্ঞাতে দুটে। বক্তব্যই সঠিকভাবে স্বীকৃত । 


৫1 সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন পরায় (10111976706 7078598 01 


9০0০19%5 ) £ 
ইতিহাসের শুরুতেই সমাজ যদ্দি থাকে তবে প্রশ্ন উঠবে সমাজ কি 
চিরকালই নির্দিষ্ট চেহারায় থাকছে? অভিব্যক্তির ধারায় মান্য তো? 
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বদলে যাচ্ছে, তার সম্পর্কের সংগঠন বদলাবে না? নিশ্চয়ই বদলাবে, 
কিন্ত মৌল সম্পর্কটা চিরকালই থাকবে । মানুষের যেমন অবস্থান, যেমন 
পারম্পরিক আদান-প্রদান (909019] 628088061020,) তেমনি তাদের 
সম্পকের রূপ । এই রূপের সঙ্গে জড়িত তাদের সংগঠন । 

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ-সংগঠনের ধার ও বিবর্তন অবশ্য 
বিভিন্ন । আগেই বলেছি যে সমাজতাত্বিকর। একভাবে আলোচনা করে 
বলেন, প্রথমে বড়ো জনগোঠী দিয়ে আমাদের আলোচনার হুত্রপাত 
তারপর সেই জনগোষ্ঠীতেই নিকট রক্তের সম্পর্কে একধরণের পরিচয়, 
দূরবতী সম্পর্কে আর একধরণের পরিচয়। নিকট রক্ত সম্পর্কের পরিচয় 
থেকে গড়ছে পরিবাব ও দুরবততী সম্পর্কে গোত্র (০180 )। পণ্ডিতরা 
অনেকে বলেন, আগে জনগ্রো্ঠী (6:96), তারপর জনগোষ্ঠীর ভেতরে 
গোত্র-সংগঠন, তারপর পরিবার । সময়ের ছকে ঘটনাটা দেখলে অবশ্য 
সমস্যা থাকে কারণ এমন হিসেব মতে! সত্যিই বড়ো থেকে ছোটো! 
সংগঠন হয়েছে কিনা বল! শক্ত । দ্বিতীয়ত, এই বক্তব্যে মানুষের প্রাথমিক 
মৌল সম্পর্ক অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তান সম্পর্কটিকে গোড়ায় অস্বীকার 
করা হচ্ছে। তাই জনগোঠীতে শুরু হয়ে, গোত্র-সংগঠনের মধ্য দিয়ে 
পরিবারে আসছেন গুরা। গোত্র-সংগঠনের নানা রূপ থাকতে পারে । 
তার পরিচয় আছে বিবাহ-ব্যবস্থায়। গোত্রস্থিত বিয়ে বা গোত্র-বহির্ভ্তি 
বিয়ে (2000025005১ 17808%705 )। পরিবারে এলেও নানাজাতের 
সংগঠন পাচ্ছি । যেমন মাতৃ-ধারা ও পিতৃ-ধারা (00961810005 -096151905) 
মাকে পরিবারের কেন্দ্র ও উৎস ভেবে তারই প্রাধান্ত যে-পর্িিবারে, আবার 
একই রকমে বাবাকে উৎস ও কেন্দ্রধরে যে-পারিবারিক' ক্রম । কেন্দ্রের 
কারণে পরিবারের নানাধরণের সম্পর্ক । 

জনগোষ্ঠীর সংগঠনে আবার নান! ধারা আছে। ইতিহাসে তার 
বিভিন্ন পধায় সমাজতান্বিক-নৃতাত্বিকরা ( 8০০1০108196-80877000108186 ) 
আলোচন! করেন। যেমন, আদিম গোঠীসমাজ (70715216159 6291 
৪90196 ), যার রূপ ও গড়ন আমাদের সমাজের মতো নয়। এই গোঠী 
আবার প্রাকৃতিক কারণে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হঠে 
যেতে বাধ্য হয়! কোনো! একটি নিদিষ্ট স্থানে স্থির থাকতে পারে না। 
তাঁদের ভ্রাম্যমান অবস্থাটাকে নাম দেওয়া হয়েছে যাঁষাঁবরী সমাজ 
€ ০280109০016 )। এই অবস্থার কিছু পরে মাহষ বেশ কিছুদিন 
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একটা জায়গায় থাকবার চেষ্টা করেছে পশুপালন করতে শিখে। 
পণুপাঁলনের পরবর্তী ধাপে তারা চাঁষ আবিষ্ষার করে। কৃষিকাজের 
সঙ্গে সঙ্গেই মোটামুটি স্থায়ীভাবে তার বসবাস করতে শুরু করে। এই 
পর্ষের নাম কৃষিস্তর (8৫010016011 ৪688 )। কষিস্তর থেকে মান্থুষ এসে 
পৌছীয় যন্ত্রের মাধ্যমে শিল্পন্তরে (179986081 88889 )। যক্ত্রেরও নানা 
বলকমফের। পুরাতত্ববিদর| যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক পর্বের নামকরণ 
করেছেন । যেমন, পাখুবে পর্ব (98০09 889 ), তাঅ-ব্রোনজ পর্ব (0০008 
170259), সবশেষে ইস্পাত পর্ব। যস্ত্রের বিবর্তনের নাঁমে শুধু যে বাহ-প্রসঙ্গের 
কথা বলছেন পুরাতত্ববিদর1 তা-নয়, ওরা আভ্যন্তরীণ পরিবারের রূপ ও 
সংগঠনের পরিচয়ভেদের কথাও বলেছেন। আদিম গোঠীপর্ষের 
পরিবার ও কৃষিষ্তরের পরিবার, পরিবারের রীতিনীতি ধ্যানর্ধারণায় 
আকাশ-পাতাল তফাৎ। শুধু “পরিবার” নামটির সাদৃশ্েই দিও তাদের 
মূল রূপটি চিনি তবু প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘ্ঘটে গেছে। শুধু নামেই আর 
তাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় । সুতরাং আদিম গোষ্ঠী জীবনের 
পরিবার দিয়ে কেউ বর্তমান পরিবারের শ্বরূপ বোঝাতে চাইলে এদের 
ছুটির প্রতিই আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকবে । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা শুধু বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সমাজ- 
রূপের একা যেমন আছে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠনে তেমনি 
গরমিলও প্রচুর । সমাঁজ-বিবর্তনের ধারা কোনো একটিমাত্র খাতে 
কখনোই বয় নি ( ঢু)755: নয়), বু খাতে বয়েছে (100160-110687 01 
সমাঁজ-সংগঠনের বড়ে। পর্বগুলোর ফাকে ফাকে অসংখ্য উপ-সংগঠন ও 
উপধার] বর্তমান । 

৬। জমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজতত্ব (90০181 9019709 ০ 
30991910£% ) | 

তাহলে মান্ষই আমাদের সমস্ত আলোচনার কেন্ত্র। যে-আলোচনায় 
প্রত্যক্ষত মাঙ্গষকে ঘিরে ভাবা হচ্ছে না এমনকি সেই আলোচনাটিও 
মান্ধষের । কারণ, মানুষই আলোচনা! করছে, তার চোখে, তার ভাবনায় 
বিশ্ব-প্রকৃতির সংবাদ আদান-প্রদান করা হচ্ছে। নিজ বুদ্ধির সাহাফ্যে 
নিম্নতর প্রাণী থেকে তফাতে সরে এসে মাঞ্গষ একদিকে ধেমন প্রকৃতিকে 
জানবার গ্ঁযোগ পেলো, তেমনি প্রকৃতির অন্ধ বন্ধন থেকেও মুক্তি পেলো! । 
প্রকৃতির “অন্ধ বন্ধন” কথাটির অর্থ এই যে, প্রকৃতি যেমন চালাবে তেমনি 
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চলতে হবে। ক্ষুধাদ্রেক প্রকৃতির নিয়ম সুতরাং ক্ষিধে পাবেই। প্রকৃতির 
নিয়মের দাস হলে মানুষ ক্ষিধের সময় যা পাবে তাই খাবে । মান্য কিন্তু 
দাসত্ব ত্যাগ করতে চাঁয় এইভাবে যে, সে বাছাই করবে, দেখেশুনে নেবে ।. 
ফলে প্রকৃতি টানলেই সে নাচে না, যেমন বলে তেমনি করে না। এ 
কথার অর্থ আবার এই নয় যে, প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করা যায়। 
নিয়মফে কখনোই অস্বীকার কর! যায় না, শুধু নিয়মটি জেনে তার দলে 
নিজের বাবহারের মাত্রা মাগ্ুষ স্থির করে নেয় মাত্র। যতোটুকু স্থির করতে 
পারে, ততোটুকুই তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য । 

মান্ুষ তার স্বাধীনত! ও স্বাতন্ত্র্যেই জীবনযাত্রার স্থিতি ও লক্ষ্য পায়। 
শুধুমাত্র অদ্ধের মতো নিয়মের দাস হলে সে জীবন-মৃত্যুর দোলায় পুতুলের 
মতো দুলতে পারে বড়োজোর, তার কর্মের কোনে| লক্ষ্য, নিদিষ্টতা ও. 
চাবিত্র্য থাকে নী। যেহেতু তখন শুধু তার বেঁচে থাকাটাই কাজ । 
মানুষ নিয়মের নিগড়ের মধ্যেই যতোটুকু স্বাধীনতা পেয়েছে বা সৃষ্টি করেছে 
ততোটুকুই তাঁর কল্পনা, ইচ্ছার ক্রিয়া ও স্বাধীন কর্মকাণ্ড। শুধু বাচার 
জন্টেই সে বাচে না, তার আরো কিছু প্রয়োজন করে । খাওয়া দরকার 
আদিম প্ররুতির কারণে । কিন্ত মানুষ যেমন তেমন করে খায় ন.. 
খাঁওয়াটাকেও শিল্প করে তোলে । শুধু বাচেই না, আল্টামিরার গুহায় 
রঙিন ছবি আকে। এজন্যেই এরিস্টটল বলেছেন শুধু বাঁচা নয়, 
ভালোভাবে বাচা । এমনি জীবন নয়, শুভজীবন ( ৪০০৭ 1166+)। মানুষ 
শুভজীবনের লক্ষ্যে সম্পর্কের অসংখ্য জাল নি ও তাঁর সঙ্গে 
মিলিয়েই, সংগঠনগুলে। তৈরি হয়। 

এই সংগঠন ও সম্পর্ক গুলো আলোচনার বিভিন্ন শান্তর আছে। 
মাজষের সামাজিক জীবনের পীতিনীতি, চিন্তাভাবনা, সম্পর্ক ও সংগঠনের 
পরিচয় যে-শান্ত্রে মেলে তাকেই সমাজ-বিজ্ঞান (9০991 9916799) বলা 
হয়। সমাঁজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা । এক-একটি শাখা এক-এক 
বিশেষ পরিচয় বহন করে| যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি । সমাজ 
বিজ্ঞীনের একটি শাখার নাম অমাজতত্ব (9০০0101085 )। সমাঁজতত্ব 
সাধারণভাবে সমাজের তব অর্থাৎ সমাজের যাবতীয় আলোচনা সমাজতত্ 
করে। সমাঁজই তার প্রধান আলোচা বিষয়। সমাজ বলতে যেহেতু 
আমরা সম্পর্ক ও সম্পর্ক অনুযায়ী সংগঠনের কথা বলেছি স্থতরাং 
সমাজতন্বের মূল ও প্রধান আলোচনার বিষয় এই সম্পর্ক ও. 
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সংগঠনের উৎস, বধপ ও চরিত্র। যা-কিছু এই তিনটির সঙ্গে জড়িত 
তাই সমাজতত্বের এলাকায় পড়ে । সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্জে সমাঁজতত্বের 
আলোচনার তফাৎ এইটুকু যে, সমাজতত্ব সমস্ত তত্বেরই সামীজিক উৎস 
ও অসামাজিক সম্পর্কের রূপটি খোজে, জানতে চায় কেনো কোন্‌ 
সম্পর্কের টানাপোড়েনে সংগঠনের এই বিশেষ রূপটি তৈরি হচ্ছে। 
সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তান্ত শাখাগুলে! আলোচনা করে সংগঠনের চরিত্র নয়, 
এমনকি কারণও নয়, সংগঠনের প্রকাশের ফলটুকু । ধর্গা ষাক্‌, যেমন, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান । রাষ্রবিজ্ঞানে সংগঠনের কথা আছে, সংগঠনে ধৃত 
সম্পর্কের আইনানুগ প্রকাশের কথাও আছে কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
আলোচন। করেনা কেনে! ওই বিশেষ সংগঠনটি গড়েছে । গ্রীক সাজে 
এথেন্স নগরে “পলিটি+ নামে কেনেো। একটি প্রতায় তৈরি হয়েছেলো। 
এই প্রতায়টিকে সাধারণভাবে “নগর-রাষ্ট্র' বলে । রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে নগর- 
রাষ্ট্রের পরিচয় আমরা] নিই কিন্তু কেনো! একমাত্র গ্রীসেই নগর-রাষ্্ 
জন্মালে। অন্যত্র জশ্মীলো না--এ প্রশ্ন সমাজতত্বের, রাট্রবিজ্ঞানের নয়। 
অর্থাৎ ষা-কিছুর সামার্িক উৎস আছে তা-ই সমাজতত্বের বিষয়। এক 
অর্থে তাই সমাজত্তত্ব সমাজ-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়ে ব্যাপৃত 
থাকে । সমাজ-বিজ্ঞান ব্যাপক শাস্ত্র, সমাজতত্ তার অংশ । সমাজ- 
বিজ্ঞান জাতি ( £90০৪ ) আর সমাজ তত্ব উপজাতি ( ৪90183)। আবার 
আর একভাবে দেখলে বোঝ! যাবে সমাজতত্ব সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি । 
কারণ সমাজতত্বের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের সম্পর্ক ও সম্পর্ক-জাত 
সংগঠন । বাকি সব কটি শান্তর এই সম্পক ও সংগঠন-নির্ভর। বর্তমান 
কালে পৃথিবীর সর্বত্র তাই সমন্ত শান্তরকেই সামাজিক কার্ষকারণের সুত্রে 
দেখার চেষ্টা কর। হচ্ছে অর্থাৎ সমাজতত্বের নিরিখে (86800810 ) দেখবার 
চেষ্টা চলছে । 

সমাজতত্ব বিষয়ক আমাদের সংজ্ঞাটিই মূল। আমাদের কথার 
প্রতিধবনি আছে অধ্যাপক মরিস গিম্সবেগের বক্তব্যে। তিনি 4 2069 
00 6189 00099108101) 01 898,£9৪+ প্ররৃন্থে লিখেছেন 43091010985 ] 6৪0৩ 6০ 
09 65 ৪00৫৬ ০1 876 1918,610709 800. 11069280619708 10969910092 
1177706 10 800196165) 11001001778 6109 90001610208 8100 6158. 00059006009 
01 ৪001) 1169:9,0610109. গিন্সবেগের বক্তবো, সম্পর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাতের 
(5897506109 ) এর কথা বল। হচ্ছে সামাজিক মাহযের বিষয়ে । আমর। 


১৮ সমাজ দর্শনের ভূমিকা 


আরে! মৌলিকভাবে দেখিয়েছি ষে সম্পর্কটাই সমাজ | সম্পর্ক থাকে 
বলেই ঘাত-প্রতিঘাত বা টানা-পোড়েন সত্য হয়। সুতরাং গিক্সবের্গের 
মতো “সমাজবাসী মানুষ" ধরে না-লিয়ে গোড়াতেই সমাজের সংজ্ঞা ও 
তাৎপর্য বুঝে নেওয়া দরকার । আতর এক জায়গায়, 4085%800 ৪00. 
010788801 10 ৪001865+ গ্রন্থে লিখেছেন “6 18 001099£760. 5160 ৪1] 60৮6 
10910106085 60 1001090, 10811009 1) 109 01 6179 19185109709 60 68,010 
08:9২. (পৃঃ ১) একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে মানুষের সম্পর্কের হ্থত্রে যা-কিছু 
থাকে তাকেই সমাজতত্ব আলোচনা করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা 
সমাজ-বিজ্ঞানের অন্য শাখার সঙ্গে তফাতট। বোঝা যায় না। সঠিকভাবে 
বল]! দরকার যে সেই জম্পর্ক ও সংগঠনই সমাজতব্বের আলোচ্য যার 
উৎস, বধপ ও চরিত্র সামাজিক কার্ধকারণের সুত্রে খোজ হচ্ছে। 
সমাজতাত্বিক আলোচনায় পণ্ডিতদের কিছু কিছু মতবিরোধ আছে। 
মতবিরোঁধের ক্ষেত্র সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্য বিষয়ে, একদল পণ্ডিতের 
মতে সমাজতত্ব যেহেতু বিজ্ঞান সে-হেতু শুধুমাত্র বাইরে প্রকাশিত আচরণ 
ও আচরণ অনুযায়ী সংগঠনের আলোচনা করবে। স্তরাঁং এই 
আলোচনায় উদ্দেশ্ত বা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। একমাত্র তথ্যেই 
অর্থাৎ যা আছে তাতেই এই আঁলোচন! সীমাবদ্ধ থাকবে । আর একদল 
পণ্ডিতের মতে সমাজতত্ব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মূল্য বিষয়েও আলোচন! করে । 
গুদের মতে সমাজতত্ব মান্ধষের সামাজিক জীবনের আলোচনা, এবং মানুষ 
যেহেতু শুধুমাত্র যন্ত্রের নিয়মে চলে না, তার প্রতিটি কাজে কোনো-না- 
কোনো উদ্দেন্তট লুকোনো! থাকে, সমাজতত্বকে: এই গোপন উদ্দেশ ও 
লক্ষ্যের খোজ রাখতে হয়! উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের হৃত্রেই সংগঠনকে বোঝ! 
যায়। কারণ মানুষেত্ম দংগঠন শুধুনাত্র খাহ্য আচরণই নয়, প্রতিটি 
আচরণেই কিছু-না-কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। প্রয়োজন থাকলেই 
উদ্দেশ্যও থাকে | সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হয়তো! স্প্ নয় বা সচেতনভাবে 
মানুষ উদ্দেশ্য গড়ে না। কিন্তু মাঁহ্ষ সচেতনে বা অচেতনে তার 
অস্তনিহিত চরিত্রকেই প্রকাশ করে! এই অন্তনিহিত চরিতের খোজ 
সমাজতত্বের আলোচা বিষয় হওয়া দরকার | শুধুমাত্র বিজ্ঞান বললে তাই 
সমাজতত্বের পুরো! পরিচয় পাওয়া যায় না। সমাজতত্বকে উদ্দেশ্ট, লক্ষায ও 
তাধ্পর্ষের খোজে দর্শনের এলাকায় আসতে হয়। বিজ্ঞান গড়পরতা 
নিয়মট1 খোজে এবং নিয়মের হু১ঞএ বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বুঝাতে চায়। 


সমাজ দর্শনের ভূমিকা ৯৯ 


সমাজতত্বও সম্পর্ক ও সংগঠনের বিশ্বব্যাপী গড়পরতা নিয়মটি আবিষ্কার 
করার চেষ্টা করে । বিজ্ঞান প্রকৃতির লিয়মকে খোঁজে এবং লেই নিয়মের 
নিদিষ্টতা থাকায় গড়পড়তা সুত্র তৈরি করতে তার অসুবিধে হয় না। 
মানুষের ক্ষেত্রে আমর] আগেই দেখিয়েছি নিয়মের রাজত্ব যদিও আছে 
তবু মাচষের জীবনে তার প্রভাব সবব্রগামী নয়। মাঙ্য তার স্বাধীনতা 
ও ম্বাতগ্ত্রবোধে একটিমীত্র সর্বব্যাপী নিয়মের দ্বারা পরিচালিত নয়। 
মাচুষ, সমস্ত অবস্থাতেই নিয়মের ওপরে উঠতে চায় তাই তার সংগঠনের 
এতো! রূপ বৈচিত্রা। কোনো একটি দেশের জনগোষ্ঠীর আীবনযাত্রার 
ধরণ অন্াত্র হুবহু খাঁটে না। সমাজতত্ব তাই যদি বিজ্ঞানের নিয়মের 
রাজত্বকে মানুষের সমাজে খুঁজতে চায় তবে তা কখনোই মেলে ন1!। 
সমাজতত্ব এজন্তেই যথার্থ বিজ্ঞান হতে পারে না। দর্শন কোলো 
গড়পরত। নিয়ম খোজে না। দর্শনের সমস্ত আলোচনাই নিদিতা ও 
প্রত্যক্ষত|। বিষয়ে । যদিও বিশিষ্ট দ্রব্য বস্ত ও গুণের মধ্যে এঁক্যহ্থত্র দর্শন 
আরোপ করে। কিন্তু এই আরোপিত এক্যস্ত্রটি প্রাকৃতিক নিয়মের 
মতো! নিদিষ্ট ও স্থির নয়। অভিজ্ঞতার হ্ত্রে সভ্যতার নান। পর্বে নিয়মের 
ভাঁডাগড়া চলে । ভাঙাগড়ার কারণ আছে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও 
ক্বাধীনতায়। সুতরাং শুধুমাত্র যা আছে তার আলোচনাতেই তার পূর্ণ 
পরিচয় মেলে না। সমাজতত্বকে প্রতিবারই তাই দর্শনের সাহায্য 
নিতে হয়। 

দর্শনের সাহায্যে সমাজতত্ব মানব জীবনের আদর্শাদির খোজ করে। 
আদর্শগুলেকে উদ্দেশ্য লক্ষ্যও দিয়ে বুঝতে হয় । কারণ আদর্শ চিরকাপ 
স্থির নাও থাকতে পারে । উদ্দাহরণত যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নানা উদ্দেশ্য 
আরোপ করলেও সমাজকে তা থেকে আমরা অনেক সময়ই বাদ দিতে 
চাই। ব্যক্তির জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়র কথা তুলি এবং সেই অনুযায়ী 
কর্মবিভাগের কথ! বলি । ব্যক্তির জীবনে মঙ্গল আনবার জন্যে এই শ্রেয় ও 
প্রে়র কথা । যা! সে আশু ফল লাভের জন্যে করবে এবং ফা সে মনুম্যত্বের 
জন্তে করবে অথচ ব্যক্তির মঙ্গলের পাশাপাশি সমাজমঙ্গলের কথাও থাকে | 
কারণ কথাটা রাখতেই হয়। সমাজ তো ব্যক্তির সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু 
নয়। ব্যক্তির মঙ্গলের কথাতেই সমাজ মঙ্গলের লক্ষ্য জড়ানো থাকে । 
কিন্ত উপযোগিতাবাদীদের মতো বা অর্থনীতির ব্যক্তি শ্বাতগ্রাবাণীদের 
মতো। আমর! যেহেতু বিশ্বাস করি না আপনা থেকেই হ্বয়ংক্রিয় ভাবে 


[*__স্টাভি *] 


২০ সমাজ দর্শনের ভূর্মিকা 


ব্যক্তির মঙ্গল জুড়ে জুড়ে সমাজমঙ্গল গড়ে, আমরা কিছুটা সচেতন 
ভাবে সমাজ মঙ্গলের কথা তুলি । সমাজ মঙ্গলের কল্পনা উদ্দেশ 
হিসেবে মনের মধ্যে গুপ্ত থাকে । অবশ্য মনে রাখ! দরকার এই উদ্দেশ্য 
তর্ক-বিতর্ক করে, সভাঁসমিতি করে তৈরি করা হয় না। একটা জাতির 
চৈতন্ত সর্বদাই প্রবাহিত হয় সংস্কৃতির ধারায় ও স্মতিতে । জাতির মূল 
শাস্ত্র, পুরাণ, সংহিত। ও স্মৃতি গ্রন্থে তার পরিচয় থাকে । 

৭। সমাজ-বিবর্তনে স্তরের প্রত্যয় (0০07০696292. 0£ 965829 17 
5০90158.] ৬০015561010) 

আগেকার অংশেই আমরা দেখেছি সমাজতত্ব কেমন বিজ্ঞান থেকে 
দর্শনের কাছে চলে আসে । যতোটুকু তার তথ্যের আলোচনা, প্রগতি 
বা পরিবর্তনের সাধারণ হ্ুত্র-নির্দেশের চেষ্টা ততোটুকুই বিজ্ঞানের প্রভাব 
সমাজতত্বের ওপর ৷ অথব! বলা চলে সমাজতত্ব ততোটুকুই বিজ্ঞান । 
মানব-জীবনে উদ্দেশ্তের উপস্থিতি সমাজতত্বের চরিত্র পাণ্টায়। শুধুমাত্র 
সংগঠন ও সম্পর্কের চরিত্রই নয়, তাকে আরো বাড়তি কিছু অর্থাৎ 
পরিবর্তনের ধারা ও চরিত্রের লক্ষ্য বিষয়ে উৎসাহিত হতে হয়। 
পরিবর্তনের ধারা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবকাশ থাকে । 
সমাজতাত্বিকর1 নানা তর্কবিতর্কে ত1 স্প&ই করবার চেষ্টা করেন । 

আমর! আরে! দেখেছি যে, মান্্রষের জীবনে উদ্দেশ্য থাকায় তার 
স্বাতন্্রা ও স্বাধীনতা কোনে! একটিমাত্র নির্দিষ্ট খাতেই বইতে চায় না। 
বরং বৈচিত্রা থেকে আরো! বৈচিত্র্য রূপ নেয়। এ-কারণেই সমাজ" 
তাত্বিকরা যদিও বলেন যে সমাজ বিবর্তনের ধার! একমুখী বা একরৈখিক 
বা একমাত্রিক (0:0111069) নয়, বহুমুখী বা বন্ুমাত্রিক ব! বরৈখিক। এই 
বক্তব্যে জীববিগ্ভার একট। তত্ব কাঁজ করে । জীববিগ্ভায় বলা হচ্ছে প্রাণ 
উদ্দবর্তনের ধারা ব। অভিব্যক্তির চলার ছকট হলো! সরল থেকে জটিলতার 
দিকে । কিন্তু এই স্বীকৃতিতেও সমস্তা দূর হয় না। সমাঁজতাত্বিকর! 
সাধারণতই ঝেঁকেন নির্দিষ্ট কয়েকটি মৃলন্ত্রের দিকে । ভাবেন 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো বুঝি সারা বিশ্বের জন্ত কয়েকটি মূল হুত্র আবিফাঁর 
কর! যাবে এবং তাঙ্গের দ্বারা বিজ্ঞানের মতোই ভবিষ্বদ্ধাণী করা যাবে 
সামান্গ (801৮098। ) নিয়ম খুঁজতে সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন বিখ্যাত 
ফরালী দার্শনিক অগাস্তে কৌৎ (406089 0০066) ও জন পণ্ডিত 
কার্প মার্কস ( 750] 2487 )। এরা দুজনেই ছুটি ছক উপস্থিত করেন । 
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কৌথ্ পান তিনটি আ্তর-পরম্পরার সমাজের ঝৌক প্রত্যক্ষ বা 'পজিটিভ*- 
পর্যায়ের দিকে আর মার্কস অর্থনীতি শাস্ত্রের শ্রেণী সংগ্রামতত্থে সমাজ 
পরিবর্তনের চাঁবি। স্তর বা মূলহ্ত্র খোজবার চেষ্টাকে আমপ পাঁচটি ভাঁগে 
ভাগ করতে পারি । প্রথমত, একই সংগঠন সারা পৃথিবীব্যাপী একই 
ধারায় আসছে । যেমন, সমস্ত সমাজই পরিবতিত হবে পরিবারের ক্ষেত্র 
মাতৃ-ধারা থেকে পিত-ধারার মধ্য দিয়ে আধুনিক পরিবারে । এই 
বক্তব্যকে আমবা একমাত্রিক র্বাক বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, সারা 
পৃথিবীতে নিধিষ্ট কোনো সংগঠনের রূপ পরিবর্তন নয়, মূলতই সমগ্র বিশ্বে 
সমাজ যে-নিয়মে বদলায় | কৌৎ ও মার্কস এই ধারার প্রতিভূ। তৃতীয়ত, 
কেউ কেউ কোনে! নিদিষ্ট জনগোঠীর নিয়মটিই বলেন কিন্ত ধারণ রাখেন 
যে অন্থা জনগোঁঠী একই ভাবে কাজ করবে । যেমন জর্মনীর অর্থ নৈতিক 
বিবর্তনের ইতিহাস ছকেন ম্মোলের (9927501.)1 এই ধারার 
বক্তব্যকে সমাজতান্বিকরা বলেন “নোশন অব জেনেটিক কন্টিনুইটি' 
(19800. ০1 38779610 0078100165 ) যার অর্থ পূর্ববর্তী স্তর থেকে সর্বদাই 
পরবর্তী শুরটি আসছে । আমরা বলতে পারি “জম্ম-সম্ততির মত?। 
চতুর্থত, মনে করা হয় “জম্মসততির মত'টা ঠিক এতিহাসিক সত্য না-ও 
হতে পারে কিন্ত আলোচনার মডেল হিসেবে বাবহার কর! যায়। যাঁকে 
বলা চলে সত্য না-হলেও একট “আ'দর্শরূপ? বলে ধরা যেতে পারে । 
পারস্পরিক তুলনা, মাপ ও সাদৃহের অন্য চিন্তার হাতিয়ার মাত্র। 
যেমন, বিখ্যাত জর্মন সমাজতাত্বিক ম্যাক্স হেববার (118 ভয০১০:) তার 
“আশদর্শরূপ”টি ব্যবহার করেন । পঞ্চমত, সাংস্কাতিক মিশ্রণ ও সংস্কৃতির 
ঝোঁক । সমাজ বিবর্তনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা1-উপধারার পারস্পরিক 
সংযোগ-বিয়োগে নতুন অবস্থার তৃষ্টি হচ্ছে। যেমন বলেন জর্মন পণ্ডিত 
গ্রীবনের ও শ্যিট ( 0:9808) 90010106 )। 

এই পাচটি মতের কোনে! একটিকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকার কর যায় 
না। প্রথমটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি খুব প্রত্যক্ষ যে পৃথিবীতে কোথাও 
কোন সরলরেখার মতে! এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ আসেনি । 
মাতৃধারা, পিতৃধারার উদ্াহরণে তো নয়ই । কোথাও মাতৃধারা আগে 
কোথাও পরে, তেমনি পিভৃধারা! কোথাও আগে কোথাও পরে । রবার্ট 
ব্রিফণ্টের মুল্যবান গ্র্থ “মাদার্স” এমন কোনো প্রমাণ রাখতে পারেনি ষে 
'আমর1 সর্বত্রই একটিমাত্র ধারাকে মেনে নেবো। উন্টো নজীর 
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হ্বস্টারমার্ক প্রচুর দেখিয়েছেন । দ্বিতীয় মতের বিষয়ে প্রধান আপত্তিই 
হলো যদিও এর! মৃলথত্রটি বলছেন সমাজ বিবর্তনের, কিন্ত কখনোই 
জানান না যে সত্যিই সময়ের প্রবাহে একই নিয়মে, একই স্তর কি সর্বত্র 
পুনরাবৃত্ত হচ্ছে? কৌথ্মার্কসের সামান্ধনিয়ম বিষয়ে আর একজন জর্মন 
পণ্ডিত বেশ বলেছেন যে মানবতার একটি ইতিহাস বলে কিছু হয় না। 
মন্থত্তজাতিই যেহেতু বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোী সেহেতু তাঁদের 
কোন একটি হ্ুত্র থাকবার কথ! নয়। তৃতীয় মত আমাদের প্রথমটিকে 
ছশিকাঁর করে না বলে নিদিষ্ট সভ্যতা বা পরিবর্তনের নিদিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে 
আলোচনা করে । কিন্তু বিভিন্ন জনগেঠীর নানা ইতিহাসের আলোচন। 
আজও শেষ হয়ে যারনি যে তুলনামূলক আলোচনার কোন এক্যসত্র 
পাওয়া যেতে পারে । এই পদ্ধতি বর্ণনামূলক কিন্তু বর্ণনা! কোনে! কালেই 
শেষ কর! যাঁবে না যেহেতু একটা পর্ব শেষ হতে-ন1-হতেই নতুন পর্ব এসে 
যাবে। চতুর্থ মতের সমাজতাত্বিকর1, যেমন হ্ববাঁর, গোড়ীতেই একটি 
আদর্শ ধারা ছকেন। ছকবার সময় ধরে নেন কেমনভাবে এবং কি 
পরিমাণ বা কতোটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা! থাকছে । তারপর ওই ছকটি 
ব্যবহার করছেন এতিহাসিক পর্বগুলোর ওপর । উদ্দাহরণত যেমন, 
আমর] যদ্দি হত্তচালিত শিল্পের 'আদর্শবপটি নিয়ে এগোই তবে ওই 
সমাজে মূলধনের উৎস একমাত্র জমি থেকে অজিত করই হবে। তখন 
পরিবর্তনের কারণ আমরা বলবো জমির সীমাবদ্ধ সরবরাহ, জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি, মূল্যবান ধাতুর বাজারে প্রচলন ও আরো বেশি কর্মদক্ষতার বিস্তাস। 
এবার আমাদের ব্যাখ্যা! বাওবের সঙ্গে মেলাবো । না মিললে ধরে নেবো 
যে ওই সমাজটি আসলে পুরোপুরিই হন্তচালিত শিল্পের ওপর নির্ভরশীল 
নয়। এই পদ্ধতিটি কার্যকরী হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'আদর্শ- 
রূপটি সভা বলে স্বীকৃত হয়ে যাঁয়। পঞ্চম প্রস্তাবটি আসলে সমাঁজ- 
পরিবর্তনের নিদিষ্ট কিছু নিয়ম ঘোষণ। করে না। 

এবারে প্রশ্ন হবে, তবে সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম বিষয়ে আলোঁচনাটাই 
বুথ? সামান্য (51015971981) ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা নিশ্চয়ই বৃথা । কিন্তু 
ওই চেষ্টা ছেড়ে দিলে আমরা নিশ্চয়ই আলোচন! করতে পারি সামাজিক 
জীবনের কোন্‌ কোন্‌ অংশ বৃতিব নির্দেশে (19681008115) সম্পকিত। 
আমর খোজ করতে পারি সংগঠনগুলে1 পরিবর্তনের ফোনে নিদিষ্টতা 
আছে কিন1, একটি পৰিবর্তনের সঙ্গে অন্তপগ্তলোর কোনে যোগ আছে 
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কিন, ইত্যাদিং। তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে খন আমরা অনেকগুলো! 
পরিবর্তনের পরম্পর| (89081 0:097৪ 0৫ 0181789) পাবে! তখন তাদের 
পারম্পরিক আলোচনার একটা “সাধারণ স্তর” বিষয়ে ধারণ! লাভ করা 
যেতে পারে। 
৮॥ পুরাতন্ববিদের পরিবর্তন ব্যাখ) (47০059০10858 [70181086100) ই 

পুরাতববিদরাও পরিবর্তনের নিয়ম বলতে চান। পুরাতত্বের ক্ষেত্র 
অবশ্য অত্যান্ত সঙ্কীর্ণ। মাটি খুঁড়ে দ্রব্যাদি পাওয়া গেলেই পুরাতান্থিকর। 
কাজ করতে পারেন । নানা সন্যতার নানা চিহ্ন মিলিয়ে ওরা কয়েকটি 
সাধারণ সুত্র স্থির করছেন এবং তার সঙ্গে মিলিয়েই অন্য সভ্যতার স্তর, 
সময় ও উন্নতি-অবনতির হিসেব করেন । হয়তে। এমন সভ্যতা আছে 
যার কোনো চিহ্ৃই নেই অথব! আজ পর্যস্ত কেউ খুঁড়ে বের করতে পারেনি 
তবে পুরাতাত্বিকরা সেই সভাত! বিষয়ে কোনে! সাক্ষ্য দেবেন ন!। 
এজন্যেই শ্রেষ্ঠ পুরাতত্ববিদ অস্ট্রেলীয় অধ্যাপক গর্ভন চাইন্ড লিখেছেন যে 
গুদের জালে যা! ধরা পড়ে না সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ ই অজ্ঞ। আবার 
এমন হতে পারে যে একটি স্তরে এর! বেশ কিছু প্রমাণ পেলেন অথচ অন্য 
স্তর থেকে কিছুই মিললে! ন!1 তাই পুরাতত্ববিদের ঘোষণায় নানা ফাক 
থেকে যাবে। 

পুরাতত্ববিধর! পরিবর্তন ব্যাধ্যা করেন উপকরণ বা হাতিয়ার দিয়ে। 
করবার যেমন ব্যবহারিক কারণ আছে তেমনি একটা দ্রার্শনিক কারণও 
আছে। ব্যবহারিক কারণ হলে! পুরাতত্ববিদের জালে যে দ্রব্যাদি ধরা 
পড়ে তাদের গড়ন-কৌশল ও গড়ন-পদ্ধতি দেখেই দ্ধের সেই সভ্যতার 
সামাজিক চবিত্রটি বুঝতে হয়। কারণ উত্পাদন পদ্ধতির সঙ্গে তাদের 
সামাজিক উন্নতি-অবনতির গভীব্ যোগহ্ত্র থাকে । দার্শনিকভাবে 
প্রন্তাবনাট! এই দীড়ায় যে, মন্তত্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রকৃতি নিজ হাতে 
উপকরণ জোগায় । যেমন বাঘের দ্রাতের ধার, মাংসপেশীর শক্তি ও থাবার 
বীর্য বাইরে থেকে জুটিয়ে দেয় না। তার জন্তে বাঘকে নিজে নিজে পরিশ্রমও 
করতে হয় না। দায়িত্ব ও পরিশ্রম প্রকৃতির । মানুষকে এসব জোগান 
দিতে. প্রকৃতি নারাজ । অথচ প্রতিকূল পরিবেশে এই সব শক্তিশালী 
জন্তদের মধ্যেই তাকে বাচতে হয়েছে । বাঁচার উপকরণ তাকে মাথা 
খাটিয়েই বের করতে হয়েছে৷ মাহ্্ষ-বিবর্তনে প্রথম মুল্যবান উপকরণ 
তৈরি হয়েছে তার হাত। সামনের থাব! ছুটে। যেদিন হাত হলো 
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মান্ধষের ইতিহাসে সেদিন যুগান্তকারী ঘটনা । কারণ প্রথমত সে পেছনের 
পায়ে দাড়াতে পারছে । দ্বিতীয়ত ধীরে ধীরে হাতের ব্যবহারে লে 
প্রকৃতি থেকে বিশেষ আহরণের ম্থযোগ পেয়ে গেছে । হাতের বিব্তনের 
সঙ্গে মস্তিষ্কের বিবর্তনের গভীর যোগ । হাত যতোই খুলেছে ততোই 
মাথাও খুলেছে যেহেতু হাত উপকরণ যোগাড় করলে উপকরণ ব্যবহারের 
কৌশল বের করতে হয়। মান্নষ হিসেবে হাতের ব্যবহারের পর্যায়ে 
মানুষের প্রথম হাতিয়ার পাথর ও লাঠি (8607093 870 ৪৮109 )। এই 
হাতিয়ারের গুরুত্ব এতে। বেশি যে পুরাতাত্বিকর! উপকরণের নামে সমাজ 
পর্যায়ের নামকরণ করেছেন । প্রথমটা তাই পাথুরে যুগ। পাথর 
ব্যবহারের ফলে তখনকার সমাজে উপকরণাদির চব্রিত্র পাথর কতোটুকু 
জোগাড় করতে পারে তার উপর নির্ভর করেছে । তারপর বিরাট 
পদক্ষেপ মান্তষের ধাতু আবিষ্ষারে । ধাতুর সঙ্গে প্রাচ্দেশের নতুন 
বিবর্তন । গর্ডন চাইন্ড তাঁর নামকরণ করেছেন “নাগরিক সভ্যতা, 
(0082 615111%86192) 1 প্রাচীন পৃথিবীতে, অর্থাৎ মিশর, মেসোপটেমিয়।, 
ভারতবর্ষের, তাই প্রশ্বর্ষের সীমা নেই | হাতিয়ার (60018) যখন ধাতু হয় 
তখন তার ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে । প্রতি থেকে আহরণের 
ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়। ধাতুর পর্যায়ে সমাজের নাম হয় কখনে৷ তাত্র ব্রোঞ্জ 
ও কখনো ইম্পাত। বর্তমানে ইম্পাত পর্ব চলেছে । আদিকালের 
পাথরও যেমন হাতিয়ার, বর্তমানের ইম্পাতও তাই । তফাৎ শুধু ক্ষমতায় | 
মানুষ ওই হাতিয়ারের পরিবর্তন করতে করতে বর্তমান সভ্যতা ও শ্রশ্বর্ষের 
স্তরে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গেই তারও মানমিক জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে । 
হাতিয়ার একারণেই পুরাতান্বিকদের পরিবর্তন-তত্বের চাবি। 

এই সমালোচনার হ্ত্রে আমর 1সদ্ধান্ত করছি যে (১) নিরন্তর 
পণ্ড ও প্রকৃতির যোগ সরাসরি প্রত্যক্ষ | 

নিয়তর প্রাণী--প্রকৃতি 
আর মাহষের ক্ষেত্রে পরোক্ষ | হাতিয়ারের মধা দিয়ে। 
মাহ্ষ-_-হাতিয়ার- প্রকৃতি 

কিন্ত এই পরোক্ষ যৌগের কারণেই মানুষ প্রকৃতি থেকে আদায় করতে 
করতে উদ্বতিত হয়েছে অথচ নিষ্নতর প্রাণী প্রকৃতি থেকে সব পেয়েও 
পর-নির্ভরতায়- অভিবাক্তির নিচু ধাপে আটকে থেকে গেছে । (২) 
পুরাতত্বের আলোচনা মূলাবান কিন্ত সমাজতত্বের নিয়মের মতোই এই 
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হৃত্রগুণপি আংশিক | যেমন পুরাতত্বের পরিবর্তনের ছকে মাম্ষ-বিবর্তনের 
পরিচয় মেলে না, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যই শুধু নয় সংস্কৃতির মুল পরিচয়টাই 
'অম্পষ্ট থাকে । যেমন পাথুরে যুগে থেকেও সীমাবদ্ধ উপকরণের জগতেও 
প্রাচীন মান্য আলটামিরার অপূর্ব গুহাচিত্র একেছিলো যা বর্তমানকালের 
চূড়ান্ত প্রশ্বর্ষের মধ্যেও শিল্পীদের চর্চার বিষয় । 

৯। সমাজদর্শনের সূত্রপাত ( খা! ০? 9০০1৪] 701108017 ) 

সমাজতত্ব ও পুরাতব্বের আলোচনায় দেখতে পেলাম মানব-সমাজের 
কোনে নি্দি সূল নিয়ম নেই। কারণ হিসাবে বলেছি, মাহষের 
ত্বাধীনতা ও ব্বাতন্্্য। আমর আরো! দেখেছি সমাজতত্ব কেমন উদ্দেস্ত- 
চালিত মানব-সমাজকে বুঝবার জন্তে দশনের দিকে ঝুঁকেছে। 

মানুষের জীবনে শ্বাধীনত! ও স্বাতন্ত্রয বুঝবার জন্যে আমরা জীবনের 
উদ্দেশ্ততত্বে এসেছি । মান্চষের জীবন শুধুমাত্র অজ্ঞাত অন্ধসথত্রে প্রক্কৃতি 
নির্দেশিত ছকে বিবতিত হয় না। এই বক্তব্যটি বুঝবার জন্তে অধ্যাপক 
ম্যাকেঞ্রির কয়েকটি নির্দেশঃবিচার কর| যাক । অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি মানুষের 
জীবনকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন । ওর মতে এই তিনটি দ্দিক থেকে 
বিচার করলেই মানুষকে বোঝ যাবে £ (ক) উত্ভিজ্ঞ প্রকাতি ( %5095067%5 
858০৮ )১ (খ) জৈবিক প্রকৃতি (50108) ৪৪06০6 ) ও (গ) প্রাতিন্বিকতা 
বাঁ স্বকীয়তা (70 98190 61196 18000:9 70900118715 0718--ম্যাকেঞ্জি, 
“আউটলাইনস অব সোশ্যাল ফিলোজফি”--পৃঃ ৩৩)। মানুষের জীবন 
নিতান্তই জটিল, এই' জটিলতার ভিত্তি উপরোক্ত তিনটি গুণের মিশ্রণে 
গড়েছে । মাঙগষ যে অভিব্যক্তির চুড়ায় তার প্রমাণ হিশেবেও এই তিনটি 
দ্িককে দেখানো যায়। মান্ধষের মধ্যেই নিম্নতর বিবর্তনের গুণগুলো 
আছে, যেমন আছে তার স্বকীয় গুণাবলী । অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক 
একটি গুণই তাদের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করে । যেমন উদ্ভিদের উদ্ভিজ্জ 
প্রকৃতি, জীবের জৈবিক প্ররৃতি । মানুষের নিশ্চয়ই মানবিক প্রকৃতি কিন্ত 
মানবিক প্রকৃতিতে প্রথম স্তর ছুটির উপস্থিতি থাকছে । 

মান্গষের চরিত্রে উদ্ভিজ্জ প্ররতির পরিচয় হলে! যে সে উদ্ভিদের মতোই 
কিছুটা স্থাধু। জায়গার সঙ্গে আবদ্ধ, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উদ্ভিদ যেমন 
শিকড়ের বন্ধনে মাটির সঙ্গে বাধা, মান্য তো তেমন নয়। কিন্তু একটু 
নজর করলেই দেখা যাবে মা্ষও জমির. বন্ধন এড়াতে পারে না। 
মানুষও প্রক্কৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । মানুষ যদিও উদ্ভিদের মতো 
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এক জায়গায় আটকে নেই, তবু সত্যিই আটকে আছে । উত্তিদ আটকে 
আছে প্রক্কতির কাছে একই আকাশ, জলবায়ুর মধ্যে । মানুষ ঠিক একটি 
কেন্দ্রে আবদ্ধ না হলেও একই রকমে একই আকাশ ও জলবায়ুর তলায় 
বাচছে, ওই জলবায়ু ও আকাশের প্রভাব একই রকমে তার ওপরেও 
প্রযোজ্য, একই রকমে সত্য। নিম্নতর প্রীণীর মতো! ক্ষুধা তৃষ্ণায় মানুষ 
কাতর । স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চাপ তার ওপরেও সত্য। প্রকৃতির নিয়মে 
বাচার আকাজ্ষা তার অসীম এবং বংশবিস্তারের প্রক্রিয়ায় সে বাচার 
অধিকার নিয়তর প্রাণীর মতোই কায়েম রাখতে চায়। অথচ মানুষ 
প্রকৃতিকে মেনেই আত্ম-আবিষ্কীর করে এবং নিজের স্বকীয়তার পথে 
পাবাড়ায়। 

মানবচরিত্রের শ্ত্রে মানব-সমাজ ব্যাখ্যার প্রয়াস যুরোপীয় সভ্যতার 
শুরুতেই আরম্ভ করেন সক্রাটেস। সক্রাটেসের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা-বিক্লেষণে 
বিশদরূপ দেন গুরু-শিষ্ত, প্রেটো ও এরিস্টটল। প্রেটোর প্রধান বক্তব্যই 
ছিলো মানুষের সত্য-পরিচয় সত্য-সমাজ ব্যবস্থায় । মানুষ যা আছে 
তা-ই পূর্ণ নয়। তাকে আদর্শের আলোয় নিজেকে গড়ে নিতে হয় 
অর্থাৎ তাকে হয়ে উঠতে হয়। এই বক্তব্যটি বোঝাবার জন্টে, জীবন ও 
পরিবেশের সম্পর্ক বোঝাবার জন্টে প্রেটে। মানুষের মনকে তিনটে অংশে 
ভাগ করেন এবং এই ভাগ অনুযায়ী সমাজে তিন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে 
নির্দেশ করেন। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা-_(ক) প্রবৃত্তমিলক, (খ) 
আবেগমূলক ও (গ) যুক্তিমূলক । এই তিনটি গুণের সঙ্গে প্রেটে। তিনটি 
সামাজিক শ্রেণীকে মেলান : (ক) শ্রমসংক্রান্ত গোষ্ঠী, (খ) সামরিক ও 
(গ) শাপক (দার্শনিক )। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি, প্লেটো থেকেই তার "ভাগটি 
গ্রহণ করেছেন । প্লেটোর বিভাগে বাহ্থ গুণাবলশর চাইতে অন্তর্লোকের 
পরিচয় বেশি আর অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি জোর দিচ্ছেন বাইরের ওপর । 
প্রেটোর বিভাগের গুরুত্ব অনেক বেশি । 

প্লেটো তার বিভাগ তিনটিকে তিনটি ধাতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
এই বিভাগে মান্ধযের চরিত্রকে বুঝবার চেষ্টা যেমন আছে তেমনি অসংখ্য 
ক্রুটিও আছে। অধ্যাপক কার্ল পপার (18৮1 ০০০৪৮) তার *ওপন: 
সোসাইটি এগ ইটস এনিমিজ” গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্রেটো এক্ঁ বিভাগে 
মানুষের চরিত্রের অথণ্ডতাকে নষ্ট করেছেন। স্বভাবতই বোঝা ফাঁচ্ছে, যে 
তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য আপাদাভাঁবে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে 
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না। মনম্তত্বে জানি প্রতিটি মান্ুষেই তিনটি চরিত্র কমবেশি আছে) 
যেমন ভারতীয় সাংখাতত্বের সত্ব, রঙ্ঘ ও তমো গুণ'। এই বিভাগে ভারতীয় 
সাংখ্যদর্শন এ কথাটাই বলতে চেয়েছে যে প্রতিটি মাহুমেই তিনটি গুণ 
থাকে তবে কোনো কোনে! চরিত্রে বিশিষ্ট গুণটা বেশি । তাঁকে ওই 
গুণের দ্বারাই চিহ্কিত করা যায় । প্লেটোর বিরুদ্ধে আরে! অনেকগুলো 
আপত্তি ওঠে £ (ক) প্রত্যেক মান্ুষেই তিনটি গুণ থাকায় সামাজিক 
বিভাগের স্তর হিসাবে তাদের ব্যবহার করা যায় না; (খ) প্রবৃত্তিমলক 
গুণটির সঙ্গে অন্তটির বিশেষত তৃতীয়টব মৌলিক কোনে বিরোধ নেই 
কারণ মানুষ প্রবৃর্তিরও নিয়মে চালিত হয়) (গ) আঁবেগমুলক বৃত্তির সঙ্গে 
সামরিকশ্রেণীর কোনো মৌলিক যোগস্থত্র নেই; (গ) যুক্তিমূলক গুণের 
সঙ্গে শাসকশ্রেণীরও কোনো! গভীর এবং মৌলিক সম্পর্ক নেই। কারণ, 
শাসকর প্রবৃত্তির দাসও হতে পারেন । আদর্শ রাষ্ট্রের বাইরে স্বয়ং প্লেটে! 
সাইরাকিউজে পরীক্ষামূলকভাবে আদর্শরাষ্্র গড়তে গিয়ে তার প্রমাঁণ 
পেয়েছিলেন । 

(১) প্রত্যেক মানুষ বা প্রতোকশ্রেণীর মানুষই জৈবিক প্রেরণার সঙ্গে 
জড়িত। কারণ তাদের বাচতে হয়, বাচার জন্য বংশবৃদ্ধি করতে হয়, 
তাদের জৈবিক বৃদ্ধিও থাকছে । এজন্যে প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির 
শাসন আছে কিন্তু সবটাই প্রবৃতির নয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতায় 
অন্যান্ বোধও থাকে যেমন আনন্দ বেদন1 বোধ, শীতাতপবোধ, বেদন1- 
বোধ ও নানা শারীরিকসম্পর্কের চেতনা । প্রত্যেক মানুষও তেমনি কিছু 
কিছু আবেগের পরিচয় দেয়। চাদ দেখে মুগ্ধ না হোক অস্তত খাবার 
দেখে মুগ্ধ হয়। খাবার মোহিত না করলেও জীবনে কিছু থাকেই যা 
তাঁকে আকর্ষণ করে । তেমনি সম্পূর্ণ বুদ্ধির হিত মানুষ বলে দুনিয়াতে কিছু 
নেই। স্বয়ং প্রেটো জানতে পেরেছিলেন যে তিন শ্রেণীর বৃত্তি ও তিন 
শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর তোলা যায় না। তুললে 
তাঁর আদর্শরাষ্ট্রই বিরোধে জর্জরিত হবে। আদর্শরাষ্ট্রের ভিত্তি তিনি 
পেয়েছিলেন সামগ্রিক প্রক্যবোৌধে । কিন্তু শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৃত্তির কারণে 
বিরোধ দুরপনেয় হলে ওই এঁক্যটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন রাষ্ট্রটি 
তিনটি বিভাগে বিভক্ত শ্রেণীদের বিরোধী অস্তিত্ব ছাড়া! আর কিছু হয়না। 
যাদের শুধুই প্রবৃতি সেই নিচু শ্রেণীর লোৌকেরা উঠ শ্রেণীর ( আবেগ ও 
বুদ্ধির) সঙ্গে কোনো যোগহত্রই খুঁজে পাবে না, এমন কি তাঁদের 
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কোনে! বক্তব্যও নির্দেশ বুঝতে পারবে না। এরিস্টটল এই তত্বের বিপদটি 
বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্পষ্টই জানিয়ে ছিলেন তার “পলিটিক্স, গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডের ২-৫ অধ্যায়ে । 

(২) আরো বোঝা যায় না! কি করে সামরিক শ্রেণী শুধুমাত্র আবেগের 
দ্বারা পরিচালিত হয়। শ্য়্ং প্লেটে! জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধের কারণ 
অস্থস্থ রগ সামাজিক অবস্থা । অথচ যারা যুদ্ধ করবে তাদের তিনি 
অন্থস্থতার বদলে স্স্থ আবেগ দান করছেন । আবেগে প্রতিটি অবস্থাই 
আছে। ভালবাসাও যেমন তেমনি হিংসাও। যেমন যুদ্ধে আবেগের 
প্রকাশ তেমনি কবিতাঁতেও । এই আবেগের ভয়েই প্লেটো তার আদর্শ- 
রাষ্্রে কবি নাট্যকাঁরদের বাদ দিয়েছেন । 

(৩) শাসক-দার্শনিকের জন্যে নিশ্চয়ই যুক্তির দরকার । একথাও 
মানতে আপত্তি নেই যে শাসকদের বিবেচনার সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহার 
করতে হুষ। প্লেটো চেয়েছিলেন দার্শনিকরা হবেন প্রকৃত শাসক কারণ 
তারাই একমাত্র জ্ঞানী ও বিবেচক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা 
খেয়াল রাখতে হয়, কার্যত সবাই একইভাবে যুক্তি বিচার প্রয়োগ 
করে না। কেউ যুক্তির চর্চা করে, কেউ চর্চা ছাড়াই কার্যকরী ক্ষেত্রে 
যুক্তির সাহায্যে কাজ করে। কেউ জ্ঞানে যুক্তি বিচারের প্রমাণ দেন, 
কেউ কাজে প্রমাণ দ্রেন। এরিস্টটল প্রেটোর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদটা 
তুলেছিলেন। 

এরিস্টটলের মতেও তিনটি ভাগ । উত্ভিজ্জ প্রকৃতিকে তিনি নাম দেন 
যুক্তিহীনতা। প্রাণী যুক্তির চাপেই চলে। তফাৎ শুধু কোনো! প্রাণী 
প্রবৃত্বিকে চালায় যুক্তির পথে আবার কেউ বুক্তির তত্বই জানতে চায় 
যুক্তির বাবহার করে । 

এই আলোচনায় বোঝ যাচ্ছে, আমাদের পূর্ববর্তা সিদ্ধান্ত অন্যায়ী 
মাষ ও নিক্পতর প্রাণীতে কোনো মৌলিক বিরোধ দ্লাঁড় করান যায় না 
মাগষ তাঁর স্বকীয়তার মূলোই প্রাণীজগতের মধ্ো ম্বতত্ত আসন 
পায়। তার শ্বকীয়ত], যাকে আমি বলেছি প্রাতিস্বিকতা, হলো 
সমাজের আদর্শের লক্ষ্যে জীবন গড়া । তারজন্যে তাঁকে জানতে হয় 
সমাজের উদ্দেশ্ট এবং জেনে স্বেচ্ছায় সেই পথে চলতে হয়। উদ্দেশ্য নিয়ে 
নান! সংগঠন গড়া ভয়। সংগঠনের বাহ্‌ পরিচয় আলোচনা করে 
সমাজতত্ব। কিন্ত যখন উদ্দেশ্য আসে আলোচনায়, মানুষের জীবন গুধু 
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বাচামরাই থাকেনা তখন জমাজতব ক্রমশ সমাজ দর্শনের আলোচনায় 
রূপান্তরিত হয়। প্রেটো-এরিস্টটলে যে কারণে আলাদ। কোনে! সমাজতত্ব 
নেই, শুরা শুধু মাত্র সম্পর্কের বাহ হুজ্রটিকে জানতে চীননা বা হিসেব করেন 
না। ব্যক্তি ও সমাজকে একটা দ্বার্শনিক. উদ্দেশ্য ও লক্ষো বাধেন। 
যে্দিক থেকেই আলোচনা শুরু কর] যাক তখন দার্শনিকতার স্ত্রেই এক- 
মাত্র তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। ব্যক্তির লক্ষ্যে যেমন পৌছানে! যায়ন। 
শুধু তার ব্যবহারিক আচরণ দিয়েতার বিশ্বাস ও বোধের কথা শুনতে 
হয়, তেমনি সমাজকে পুরো! জান! যায় না সংগঠনের বাহারূপে, যেতে হয় 
সমাজের হৃদয়ে, মানুষের চিন্ত| ও ধ্যান ধারণায়ঃ এক কথায় যাকে আমরা 
বলি সংস্কৃতি । একট। উদ্লাহরণ নিলে বিষয়ট। স্পষ্ট হবে। সমাজতত্বের 
দিক থেকে আমরা বিবাহ-বাবস্থা আলোচনা করতে পারি । সামাজিক 
রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানগুলোর পরিচয় নিলেই প্রীচা ও প্রতীচ্যের হিসেবট। 
স্পষ্ট হয় । আমরা বলতে পারি এই হলে। পশ্চিমের বিবাহ ব্যবস্থা এবং 
এই হলে! প্রাচ্যের বিবাহ ব্যবস্থা । সব জান! হলে! কিন্ত পুরোটাই জানা 
হলো! কি? এই বিবাহ ব্যবস্থার স্যত্রেই একটি সমগ্র জাতির পরিচয়, 
পাওয়া যেতে পারে । কেনে! প্রাচ্য ব্যবস্থা এমন ও প্রতীচ্য ব্যবস্থা! অমন 
প্রশ্নটি করলেই আমর] চরিত্র ঘিচার ব1 দর্শনের সীমায় চলে আমি এবং 
কালক্রমে চায় জানতে পারি ছুটি সভ্যতার কথা। 

স্থতরাং শ্বাধীনত] ও স্বাতক্ত্র্ের কারণেই মানুষ যেমন মানুষ তেমনি 
স্বাতন্ত্র্য ও ন্বাধীনতার জন্যেই সমাজতত্ব সমীজদর্শনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 
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ভ্িভীল্প অগ্ঞ্যাক্স 
সমাজদর্শনের সংজ্ঞা ও পরিধি 


১ সমাজদর্শনের অর্থ (115580175 ০1 3০018] [71৮11080105 )--- 

(মাহষের শ্বাতন্ত্র ও শ্বাধীনতার সামাজিক উৎস খোজ।করে সমাজত্ব। 
্বাতন্ত্রয ও স্বাধীনতার নিজন্ব চরিত্র ও তাতৎপর্যষকে সমাজতত্বে জান! যায় 
ন|!। মাচ্গষ সম্পর্কে দ্ারশনিক আলোচনায় সে রহস্তের সন্ধান মেলে । 
লমাজশ্দর্শন সামাজিক পটতৃমিকায় এ স্বাতত্ত্রয ও স্বাধীনতার পরিচয় 
দেয় 1) 

বিখ্যাত সমাজতাত্বিক মরিস গিন্সবের্গ তার রিজ.ন এণ্ড আনরিজন 
ইন সোসাইটি গ্রন্থে লিখেছেন, “একথা আরো সত্য যে সমাজবিজ্ঞান- 
গুলে! কি পদ্ধতি নেবে তা নির্দেশ করা যেমন ধর্শনের কাজ নয় তেমনি 
প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোৌও কোন পদ্ধতি নেবে দর্শন তা বাৎলাতে পারে না। 
কিন্ত দর্শন দিতে পারে, এই মুহূর্তে তা আরো বেশি অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। 
সমাজবিজ্ঞান গুলোর ভিত্তিস্ত্র ও পদ্ধতির সমালোচনা ও মূল্যায়নের 
জন্যে দর্শন বিচারশীল হাতিয়ারের নিদেশ দেবে । আরো বিশেষ করে 
এমন মৌলিক প্রত্যয় জানাবে যা থেকে সমাজ বিজ্ঞান গুলোর সমন্বয় 
তৈরি হবে । গিন্সবের্গ বোঝাতে চাচ্ছেন সমাজতত্ব দর্শনের সাহাধ্য 
ছড়া পূর্ণ হয় না। আমরা আগেই যেমন দেখিয়েছি সমাজতত্ব 
'্বাভাবিকভাবে পরিণতি পায় সমাজ-দর্শনে । দর্শন নিশ্চয় সমাজতত্বের 
পদ্ধতি বাৎলে দেয় না, যেমন সমাজতত্ব থেকেও দর্শনের পদ্ধতি আসে 
না। গিন্সবের্গ সঠিক বুঝেছেন দর্শন আসলে যুক্তি বিচারের প্রক্রিয়া, 
মূল্য নির্ধারন তার মূল লক্ষ্য। দর্শন প্রতিটি শান্ত্রকে নিজের নিজের 
পদ্ধতি ও লক্ষ্যকে বিচার করতে শেখায়। শেখার কতটুকু প্রয়োজনে 
রাখতে হয় ও কতটুকু ফেলে দিতে হয় । বিচারেই একমাত্র প্রাসঙ্গিক 
ও অপ্রাসছ্গিকের তফাতৎ্টা স্পষ্ট হয়। বিচাবেব পথেই দর্শন প্রতিটি 
শান্তর সমঘ্বয় তৈরি করে । আপাত দৃষ্টিতেই সমাজবিজ্ঞানগুলো। একটা 
কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের টানে চলে। লক্ষ্যটি হোলে! সমাজ ও মানুষ বা মূলত 
মাছষেরই সমাজ । প্রতিটি শান্্রের কেন্দ্রে যেহেতু মাষ, দর্শন শেখায় 
মানুষকে বুঝবার পদ্ধতিঃ মান্ধ কি আছে কি হবে, কি তার হওয়া 
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উচিত এবং কেনো । প্রশ্নগুলোর জবাব মিললেই ভিন্ন ভিন্ন শান্ত্রগুলো 
তাদের পরম্পরের মধ্যে ধোগস্থত্র খুজে পাবে। মানুষের চর্চায় সমাজ- 
বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় কয়েকটি মূলত নিয়ে এগ্গোয় । তত্গুলে। প্রায় 
স্বতঃসিদ্ধ কেননা ওগুলো ধরে নিলেই চর্চার শুরু। ওগুলো! ভৃললও হতে 
পারে সত্যও হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলো নিজ নিজ 
ক্বীকৃত তত্ব বিষয়ে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তোলেনা। তাদের যাথার্থ্য বিচার 
করে দর্শন । বিচারে সত্য প্রমাণিত হলে মূল গ্রতায়গুলে। থাকে নয়তো 
দর্শনের নিধেশ মতো নতুন প্রত্যয় তৈরি করতে হয়। 

সাধারণভাবেই দর্শন বলতে বোঝা যায় কিছু দেখা। কিন্তকি দেখা? 
যদ্দি বলি দেখছি একটি মানুষ তবে তাকে জানতে আমাদের পাঁচটি 
ইন্র্রিয়ই যথেষ্ট । বড়োজোর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চেন্ট্রিয়কে সাহাধ্য করে 
কিন্তু এই জানাট। নিতান্তই ধাহা। দর্শনের শুরু তখনই হয় যখন আমরা 
প্রশ্ন তুলি যা জেনেছি তা কি যথার্থ? প্রশ্নটি মনে এলেই ইন্দ্রিয়লব্ধ 
তথ্যগুলোৌকে বিচার করতে বসি । যদি ইন্্িয়ের তথা সঠিক হয় তবুও 
মানষটির পরিচয় মেলে না। যা জানি তা কেবল মাত্র খহিরঙ্গের | 
ফলে, প্রথম প্রশ্নটির সুত্র ধরে এ লোকটির পরিচয় নেবার কাজ সুরু হয়। 
দর্শন তাহলে শুধুই সাদামাটা দেখ) নয়, আরে। গভীরে দেখা, আরে! স্পষ্ট 
করে দেখা । যা জানতাম বা জেনেছি তাকেই সত্য না ভেবে একটু 
একটু করে অজ্ঞানের পরদা সরানো । ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
শহ্করাচার্ধ যেমন সাতটি পদীয় ঢাকা আলোর উদাহরণ দেন। আলো! 
নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। কিন্তু এ সাতটি পর্ধা তার প্রকাশে 
বাধা । পর্দার ওপর থেকে আলোর আভাস পেয়ে ভাবা! যায় আলোর 
স্বরূপ জেনেছি । এই জানাকেই চূড়ান্ত ন! ভেবে একটি একটি করে পর্দা 
সরালে আলোর পরিচয় পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়। শেষে যখন শুধু 
আলোটিই থাকে তখন বুঝি যা আগে জেনেছিলুম, আলে! শুধুতাই নয় 
আরে? অন্ত কিছু। 

দর্শনের এই বিচার ক্রিয়া সমাজতন্বের মূল ও প্রতায়গুলোঁকে ষে বিভাগে 
আলোচনা করে তারই নাম পমাজদর্শন। প্রত্যেক জ্ঞানের তিনটি 
বিভাগ দার্শনিকেরা করেছেন। প্রথমটিকে বলি সত্ামৃঙ্লক বা অন্তিত্ব- 
মুলক (02601081681) $ ছ্িতীয়টি বিচারমূলক বা তত্বনির্ধারণমূল ক 
(021992101081981) ; এবং তৃতীয়টি সমন্বযমূলক ব! প্রক্যমূলক (95085989)1 
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জর্মন দার্শনিক হিবলহেলম হেগেল দেখিয়েছিলেন চিন্তা এগোয় দ্বান্দিক 
পদ্ধতিতে । পদ্ধতির গুরু চিন্তার শ্বীকৃতিতে, আছে ধরে নেওয়ায়। দ্বিতীয় 
ধাপের শুরু তার প্রতিবাদের পদ্ধতিতে । অর্থাৎ যা আছে তাঁর অস্তিত্ব 
সত্য কিন! প্রশ্থে। দ্বিতীয় ধাপটা তাই প্রতিবাদের । সত্য জানতে 
হলে প্রতিবাদ করে, নেতি নেতিতে এগোতে হয়। তৃতীয় ধাপট' 
. থাকা ও না থাকা, অন্তি ও নাস্তিকে মিপিয়ে। হেগেলের সংজ্ঞায় 
তিনটির নাম প্রত্তাবনা, বিরোধ ও সমগ্বয় (থিলিস, এন্টিথিসিস, 
সিন্থেসিস্‌)। 

(ক) সত্তামূলক সমাজদর্শনের প্রথম অন্ভিবাচক প্রত্যয়টা হোলো 
মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক । এই হুত্রেই আসে সামাজিক মান্গষের মৌলিক 
তত্বগুলেো! যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শ্রেয় ও প্রেয়র আদর্শ, কর্মবাদ ও 
সমাজে জীব ও শিবের জম্পর্ক। ভারতীয় জীবনের যে-কটি আদর্শকে 
প্রাচীন খষিরা সমন্ত কর্মের উৎস ও জীবনের লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তারই আলোচন!। জীবনে চতুর্বর্গ কেমন করে চতুরাশ্রমের 
মধ্যে পেতে হয়, কেমন করে ধর্মের অন্ুশাসনে সমস্ত কর্মকে পরিচালিত 
করে নিজেকে জীবনের মূল সত্যলাভের প্রেরণীয় বাধতে হয় তারই পথ 
নির্দেশ ছিলো ভারতীয় মূল প্রত্যয়গুলিতে । ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সমাজ- 
দ্শনের কাজ হোলে এগুলোর তাৎপর্য আবিষ্কার করা । একই ব্রকমে 
বর্তমান যুরোপের পেছনে তিনটি দার্শনিক ধার! কাজ করে, গ্রীকদর্শন, 
ষ্টোয়। মতবাদের বিশ্ব জাগতিক তত্ব ওখুই্তত্বের বক্তব্য । বুরোপের 
সমাজদর্শনে তাই যে-মাহুষ সমস্ত আলোচনার কেন্দ্র সমাজদর্শনকে তা 
বুঝতে হয় এঁ তিনটি মূল ধারার আলোকে । অর্থাৎ সমত্ত সংস্কৃতির মুল 
কেন্দ্র মানুষ ও মানবিক সম্পর্ককে সমাজদর্শন খোজে সমাজ ও বিশ্বজাগতিক 
তত্বের সঙে মিলিয়ে । এটাই সমাজদর্শনের তত্বমূলক আলোচনার আদি 
ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় । 

(খ) বিচারমূলক-_সমাঁজদর্শনে বিচারমূলক কাঁজ হোলে সমাঁজ- 
বিজ্ঞানগুলোর প্রতিজ্ঞ সতা ও পদ্ধতিকে বান্তবের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ 
কর! ও বিচার করা। প্রতিজ্ঞাগুলে। সত্যই যথার্থ কিনা, বিভিন্ন শাখার 
পদ্ধতি মারফৎ সত্যে পৌছোনেো যায় কিনা সেটাই আলোচা। যদি 
গ্রতিজ্ঞা ও সত্যে, পদ্ধতি ও বাস্তবে বিক্োধ থাকে সমাজাদর্শন তুল ক্রুটি 
সংশোধন করে আলোচনার ধাথার্থয দেয়। 
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(গ্) সমন্বয়াত্বক-__সমঘয়াত্বক কাজের প্রয়োজন এ কারণেই যে 
সমাজবিজ্ঞীনের প্রতিটি শাখার লক্ষা যদিও মানুষ ও তার নানাবিধ 
সম্পর্ক, পদ্ধতির পার্থক্যে আলোচনার ধার) ও ফলাফল সাধারণ দৃষ্টৃতে 
পৃথক হতে বাধা । কিন্তু পার্থকোর মধ্যেই মাঞ্ষকে কেন্দ্র করে একাশ্থত্রে 
প্রতিষ্ঠ) করতে হয়। বিজ্ঞানের পদ্ধতি যেহেতু সমগ্রকে টুকরে! করে দেখ!, 
অংশকে বিঙ্লিই করে তার নিজস্ব ক্ব্ূপ আবিষ্কার করা, সমাজ বিজ্ঞানও 
বিজ্ঞান হিসেবে যথারীতি আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বার! স'মাবদ্ধ। বিভিন্ন শাখায় 
নিশ্চই মান্ধষকে টুকরে। টুকরো! করে সমাজকে অংশে অংশে চিরে 
পরীক্ষা করা যায় এবং বাঙ্গিত ফল লাঁভও ঘটে । কিন্ত ভার দ্বারা সমগ্র 
মাগুষটির তাৎপর্য ও এ্রক্য জানাযায় না। যেমন একটি মানষের দেহকে 
অঙ্গ-প্রত্াঙ্গে ভাগ করে প্রতিটি অঙ্গ বা! প্রতাঙের পৃ আলোচনা সম্ভব 
এবং তাতেই কিছুটা পরিমাণ জ্ঞানলাভ সপ্তব। কিন্তু তকেউ মন্দ অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গের জ্ঞানকেই পূর্ণ মান্তষটির পরিচয় মনে করে তবে সতা লাভ হয় 
নাঁ। সমগ্রের সতা নিশ্চঙ্ অংশে প্রতিফলিত কিন্ত আংশ জ্বড়ে জীবনের 
ক্ষেত্রে পূর্ণের পরিচয় পাওয়া যার না। একমাত্র যন্ত্রের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব । 
যেহেতু যন্ত্রের অংশ থেকে পৃথক কোনো সত্তা নেই। মানুষটির পরিচয়ে 
অঙ্গ-প্রত)জের দান আছে। কিন্কু শুধু অঙ্গ-প্রতাঙ্গা্দ জুড়ে দিলেই 
প্রাণবান মানুষটির পরিচয় মেলে না । প্রাণ অংশকে ছাপিক্সেই বাড়তি আর 
এক তত্ব, যার স্বকশয় উদ্দেশ্ত আছে, ণিয়ম শৃঙ্খল! আছে, লক্ষ্য আছে। 
অংশগুলে প্রাণের নিয়মেই সতা হয়, নিজে পৃথক সততায় কখনোই প্রকৃত 
সত্য নয়। সমাঁজদর্শন তাই সমাক্ষবিজ্ঞান্র বিভি্ শাখার বক্তব্যকে 
তুলনামূলক বিচারে সংহতি দেয়, তার অন্তনিঠিত তাৎপর্যকে প্রকাশ 
করে, বিচ্ছিন্ন আপোচনার মধো নিহিত সমগ্র মা্ষটির জীবন এঁকাকে 
অভিষ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত করে। 

আমরা আগেই মানবজীবন ও সমাজের উদ্দেশ্টের কথা বলেছি। 
এই উদ্দেশ্য সমাজের এঁকোই মান্থষের জীবনের শ্রেয়বোঁধের কথা। 
শ্রেয় হোলে! মঙ্গল । আশু এবং সাঁমকিক কোন সার্থকতায় শ্রেয়কে 
জানা যাঁয় ন!। শ্রেয় জীবনের মৌলিক লক্ষ্য ও নির্দেশ। আসলে 
শ্রেয় জানায় মানুষ যা হবেঃ যা তার হওয়া উচিত । সমাজে মানুষ নানা 
কর্মের সঙ্গে জড়িত। এই কর্মের সাধারণ লক্ষাটা হোলে গ্রের়কে 
লাদ্ধব করা । কাত যদিও জীবনে শ্রেয় ও প্রেপ্র মধ্য অনেক তফাৎ ও 
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বন্দ তবু মূলত কোনো বিরোধ নেই । প্রেক় কর্মেই শ্রেয়কে খুজতে হয় 
বা শ্রেরবোধের আলোকে ও নীতিতে দৈনন্দিনের প্রেয়কে পরিচালিত 
করতে হয়। বুঝতে হয়, ষা আছে ও যা হওয়। উচিত তার মধো কোনে 
চশনের প্রাচীর নেই । যা আমরা আছি তাঁর তাত্পর্ই বোঝা যাবে না 
যদি-না যা হতে চাই তা জানা থাকে । সমাজে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, 
সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় প্রতিটি লোকের মনেই কমবেশি. এই ছুটো। 
ধারণা কাজ করে। কোনো লোকটিই শুরু থেকে সচেতনভাবে শুধু 
শ্রেয়কেই খোজে না, কোন লোকটিই শুধু শ্রেয়র দ্বারা চালিত হয় না। 
এই ছুটোর টানাপোড়েনে তার্দের জীবনযাত্রার পরিকল্পনা! ও কার্ধকরী 
ধারাটি তেরি হয়। সাময়িক প্রয়োজনে যেমন কেউ মিথ্যে কথা বলে, 
প্রতারণা! করে বা সত্যিসত্যিই কখনো ভাবে পৃথিবীতে নীতি প্রতিষ্ঠা 
করবার যখন কেউ নেই তখন সে নিরস্কুশভাবে অপরাধ করে যেতে পারে 
কিন্ত তার মনের তলাতেও ন্তায়-অন্ায়ের বোধ কাক করে। সামাজিক 
সম্পর্কের জালটিও লুকিয়ে থাকে । এজন্যে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনে 
নিজশ্ব জগত ও সাধারণের জগতে যথেষ্ট ফারাক থাকে । নিজেকে 
কেউই ঠকাতে চায় না, যতই কেনো-না সে অন্তদ্দের ঠকায় | চোরা- 
কারবারীও নিজের সন্তানকে চোরাকারবাঁরের অনৈতিক প্রতিযোগিতায় 
হারাতে চায় না। অথচ অন্য সবার ক্ষেত্রে তার এই মমত। কাজ করে 
না। সুতরাং ছুটে কর্মের তফাৎ । প্রথম ক্ষেত্রে, নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে 
তার ভীরুতা বা নমতা তৈরি হয়েছে শুধু জৈব রক্তের সম্পর্কের জন্যেই নয়, 
মনের কোণায় সামাজিক শ্রেয়বোধের চাপে । শ্রেয়বোধ পরিবার থেকে 
পরিবারের গ্রন্থিত, সংস্কাতির বিমূর্ত প্রবাহে তার মনেও ছাপ রেখে 
গেছে । আর অন্থদ্বের ক্ষেএে তা হিসেবট।ই স৩), আশু ফল পাবার 
বাপন!--নিছক প্রেয় বা অভীপ্সিত লাভালাভের বাপার । জমাজ-দর্শন 
আমাদের এই শ্রেয় আদর্শের ধারণা দেয়। ক্তরাং বোঝ] যাচ্ছে সমাজ- 
দর্শনের কাজ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্তায় ইত্যাদি মূল্যবোধ (81998) নিয়ে। 
মূলাবোধের ওপরেই সমাজ প্রতিষ্টিত,_-তা৷ না-মানলে সমাজ থাকে না, 
ফলে ব্যক্তিও শুন্যে হারায়। এমন কি চুড়ান্ত স্বার্থপরতায় মানুষের 
চরিত্রকে ডুবিয়েও টমাস হবস্‌ু ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সিভিল- 
সৌসাইটির জন্যে, শক্তির ভয়েই হোক আর অরাজকতা ভয়েই হোক, 
সমীজ-বন্ধনের কথ! থাকে । হ্বস আনতেন সমাজ-বন্ধন বাইরের 
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ঘটন! নয় যে আমদ্দানি করা যাবে । এটা সম্পূর্ণই. মানপিক অর্থীৎ 
পারস্পরিক সম্মতির । হুবসে সম্মতি বা সমাজ-বন্ধনের প্রকাঁশ চুক্তিতে । 
যুরোপে উপযোগিতাবাঁদীর] (০6116511508) মান্ুষকে শুধুমান্জ উপযোগিতা- 
বোধের পিগড মনে করেও মানতে বাধ্য হয়েছিলেন তে সবারই জন্তে সমাজ 
দরকার । সমাজদর্শন কাজেই সামাঞ্জিক শ্রেয় ও প্রেযর আলোচনা 
করে। 

অধ্যাপক ম্যাঁকেঞজি লিখেছেন “বিশেষতঃ সমাজদর্শন মানুষের 
সামাজিক শ্রক্যের ওপর জোর দেয় এবং এই এঁক্যের স্থত্রে মানবজীবনের 
বিশেষ দিকগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চায়। তাই এর আলোচ্য 
হলে! সমস্ত মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও আদশের পর্যালোচনা করা। শুধু য! 
আছে তা নয়, বাযা ছিলো বা এমন কি ধা হতে পারে তা-ও নয়, 
তাদের অস্তিত্বের ধরণের মূলা ও তাৎপর্ধের বিচার” ( আউটলাইনস্‌ অফ 
সোস্যাল ফিলজফি, পৃষ্ঠা ১৪)।1। আমর! তাকেই বলেছি "উচিত? য 
ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বিশ্বাসের হ্ত্রেই তৈরি হয় । ব্ক্তি যেমন 
হতে চায় ও হওয়া উচিত, একই সঙ্গে এই ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ যেমন 
আছে ও হওয়া উচিত। অধ্যাপক গিন্সবের্গ সমাঁজচিস্তার ও সমাজ- 
দর্শনের পার্থক্য করে জানিয়েছিলেন সম'জদর্শনের ছুটে! অংশ ৷) একটি 
বিচার ও অন্যটি সমম্বয়। বিচার সমাজবিজ্ঞনের তথ, পদ্ধতি ও সমাধান 
বিষয়ে । সমন্বয়, বিভিন্ন আলোচনার আপাত-বিরোধী ধারার চিজ্তা ও 
লক্ষের মধ্যে। 

সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রীর বিষয়ে সমাজদর্শন চিস্তিত বলেই 
বোঝা ষাষ নীতিশান্ত্রের দলে তার যোগ ঘনিষ্ঠ । নীতিশাঙ্ত্রের নির্দেশে 
ঘটনাবলীর লক্ষ্য বিষয়ে রায় দেওয়া হয়। দ্অথচ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 
নীতির স্থান নেই। বিজ্ঞান তথ্যের আলোচন। করে, তথ্যের উচিত- 
অগচিত বিষয়ে নয়। যা ক্মাছে তাই বিজ্ঞানের আলোচ্য । বিজ্ঞানে 
তাই সংখ্যা ও পরিমাণের কথাই প্রধান, গুণের পরিমাপ নেই। গুণের 
আলোচনার ক্ষেত্রেও হিসেবটাই প্রধান । সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের ধারায় 
নীতিশান্ত্র থেকে দূরে থাকতে চাঁয়। উচিতের কথা না-বলে যা আছে 
সেই সব তথা বিষয়েই মাথা ঘামায়। সংখ্যা-পরিমাঁণের হিসেব করে 
সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিকে বোঝার চেষ্টাকরে । অথচ সমাজের আলো- 
চনায় নীতির ব্যবহার বাদ দেওয়া যায় না। সমাজের পেছনে সচেতন 
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মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কাজ করে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিমাণের 
মানে জানা যায় না, গুণের কথাতেই বুঝতে হয়। মানুষের আশা, 
আকাজ্কা, আনন্দ, বেদন1-সবই সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে 
থাকে । আমাদের আগেকার উদাহরণ বিবাহ-বাবস্থা প্রসঙ্গে যেমন 
দেখেছি সমাজতত্ বিজ্ঞানের ধারায় শুধু পন্ধতি আলোচনা করে বাঁধ 
দিতে পাবে । সমাজতনদের সে সংবাদ নিশ্চয়ই সভ্য । কিন্ত পুরো সতা 
নয়। মেহেতু ওই বিবাহ-ধ্যবন্তার মধ্যে একটি জাতির মানসিক পরিচন্ক 
লুকিয়ে থাকে, তার পরিচয় শুধু বহিবঙ্ষের তথ্যসংগ্রহে প্রকাশ হয় না। 
সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল সেইজন্যে বলেন সনাজদর্শন মূল্যবোধের একটি 
ক্রমবিবতিত ছক তরি করবে আর সন্ধাজবিজ্ঞানগুলো তাঁদের তথ্যকে 
ছকের সঙ্গে নিলিয়ে নেবে । (৮5558৪96181 0001108):1)১8100010 2196 
19 1১1) 165 90 :0)11557100 7110 80009219029 0118) 101519761)5 0 
₹8069 0017১119615 ১1700৫10607 8001 580105৮60, বা) 009 ৪0008 
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আমাদের লংজ্ঞার স্ত্রে "বাঝা যাচ্ছে সনাঙ্গবিজ্ঞানেব আলোচন! 
সমাজদর্শনের বিচার মেনে নেয় | সমাক্ষদরর্শনের পরিধি সমাজাবজ্ঞানের 
আলোচনা ক্ষেত্রের সঙ্গে পথ হলেও মাভষকে কেন্দ্র করে বিচারক্রিয়ায় 
সব তথাকে গ্রহণ করে। অধ্যাপক ম্যাঞক্ে্ছি অবশ্ট বলেন "সমাজ- 
দশনের আলোচনাক্ষেত্র স্মলেক সীমাবদ্ধ 1 এক অর্থে অধ্যাপক 
ম্যাকেঞ্জির কথা সভা! আমাজখিজ্ঞানের খিভিন্ন শাখাগুলো। শিদ নৈজ 
ক্ষেত্রে মাতষ ও ভাব আডার-ব্যধহার, কীতি নীতি 'ও সংগঠন বিষ, 
তথা সংগ্রত করে) তথ্য [ণঞ্রেবণ ও তখে।র শ্রেণীবিভাগ করে। লিদিটু 
এই আলেচনায় পনাজদশনের কোন স্থান লেই। আুতরাং সমাজ" 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থকে সমাহ্দর্ণ,নর ক্ষেত্র বড়ো । কিন্ত খে মুহুর্তে এ সব 
তথ্যের মূলা নির্ধারণে প্রশ্ন ওঠে সমাজদশনও সমাজবিজ্ঞানের তথ্যা- 
বলশকে নিজেব আলোচনাপ়্ গ্রহণ করে । এই আলোচনার পরিসরে 
সমাজদর্শনের ব্যাপ্তি প্রমাণিত হয় । 

সমাজপর্শনের আলোচ্য বিষয়কে ভাগ করে দেখা যায়। (ক) 
মান্ষের সামাজিক প্রকুতির তাত্পর্ষ বিচার । মান্ষই সমাজ গড়ে 
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কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও বাক্তির স্বাতস্া ও লক্ষ্য থাকে। 
ইতিহাসে দেখা গেছে বাক্তি ও সমাজের সম্পর্কে নানাধরণের 
গোলোযোগ উঠছে । কখনো সমাজকে মলা দেওয়া হয়েছে বেশি 
কখনো বাক্তিকে | সমাদকলাণের আদর্শ বিচারে জট পাকিয়েছে। 
সমাজদর্শন এই সমস্যার আালোচলা করে । 


'খ। সামাঁক্িক সম্পর্বের প্রকাশ যেসব সংগঠনর মধ্যে হয় সমাঁজ-, 
দর্শন তার মলা বিচার করে ৮ দেখে সংগঠনগুলে। ষণার্থই স সম্পর্কের 
পরিচায়ক কিনা । তাদের বিরোধ ঘটলে সমাজ্দর্শন বিরোধের কার্ধ- 
কাঁরণ নতুন মীমাংসার নির্দেশ দেয়। এচন্য শরিবার, সম্প্রদায়, বাষ্ট্ 


ইত্যাদি তার আলোচনার বিষয়। 


গ) শুধু প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কই নয় তারপরের মূল্য বিচার করবার, 
সামগ্রিক আঁদর্শটি সমাজদু শুন জানায় । আদর্শ ও বাস্তবের সম্পর্ক নির্দেশ 
করে, শ্রেয় ও প্রেয় বিষয়ে কল্পনা তৈত্ধি করে দেয় । বিরোধ বিচার করার 

মানদণ্ড থাকে শ্রয় ও প্রেয়র আদশে। বিচারে মানদণ্ড তারই হ্থত্রে 
তরি হয়। সমাজদর্শনে বাবহত প্রগতি, উন্নতি, সহযোগি, আদান, 
প্রধান, ভূমিকা, অবস্থান, ক্ষেত ইত্]া্ি প্রত্যযগুলো এইভাবে গভে। 
এইগুলোও সমাজদর্শনের আলোচ্য | 


(ঘ) সমাজদরশন পুথকভাবে ধর্মে আলোচন। করে। ধর্মই মানুষকে, 
ভবনের সত্যকে ধারণ করতে শেখায়। মানুষের জীবনের লক্ষা ধর্মের 
পরিমগুলেই ঘের। থাকে । শ্রেয়র আদর্শ ধর্মই তৈরি করে, ধর্সের 
ভিত্তিতেই সংস্কৃতির এশ্বর্ষ । স্বভাবতই মান্ধষের জীবনের কেন্দ্র ধর্ম 
সমাজদর্শনের প্রধ'ন একটি অ'লোচ্য । 

(৪) জীবদেহ হিসেবে বীচাঁ-মরাঁর শারীরিক প্রক্রিয়। মাঁচিষের পক্ষে 
নিতান্তই প্রাকৃতিক । জন্মীলেই যেমন মরতে হয় দেহধারণের সঙ্গে তেমনি 
ব্যাধির যোগ । সমাজদর্শন দৈহিক ব্যাধির আলোচনা করে না বটে 
তাকে আধির (মানসিক অন্তুস্থাতা )-র খোঁজ রাখতে হয়। প্রশ্নটা তখন 
থাকে কেলো এই রোগ, কেমন করে তাঁকে সুস্থ করে তোল যাবে । 
ভারতবর্ষে যেমন বলা হয় “শরীরমাছাম্‌ খলু ধর্মসাধনম্ (শরীর রক্ষা 
করেইধর্ম)। সমাজের ক্ষেত্রে তেমনি সমাজদেহটি সুস্থ রেখেই সমাজ- 
কল্যাণ । সমাজদর্শনে তাই অপরাধ ও শান্তির আলে 
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(ড) সমীজদর্শন মানষের মন বিষয়ে সরাসরি আলোচনা না করলেও 
অনেকাংশেই মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনের কাছে এসে গেছে । মানুষের 
মনের সঙ্গে তার উদ্দেশ্য ও কল্পনা জড়িয়ে থাকে বলেই সমাঁজদর্ণনও 
থাকে। বর্তমানে স্‌ সামাজিক মনস্তত্ব নামে একটি নতুন থর, চর্ছ। হচ্ছে, 

দা লমাজনপনৈর কাছে খশী | 
পরিচয় নেয় ও তাদের কল্যাণ ' ও মঙ্গলের ল লক্ষাকে কেজানে। | কার্যত মুলোর 
ক্ষেত্র শর্ট দুই শান্ত্রে তফাৎ প্রায় নেই, ৷ ১, 
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ভুভীম্ম ভন্্যাক্স 
সমাজদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক 


৬১। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান (309151 1311010501010 81001 90018] 
30191008 ) 

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ছুটি গুরুত্বপূর্ণ-শব্দের সঙ্গে জড়িত । 
একট দর্শন ও একটি “বিজ্ঞান ৷ সাধারণভাবে আমাদের চিন্তায় দর্শন ও 
বিজ্ঞানের বিরোধ গভীর । বিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান অর্থে প্রকৃতির 
সামগ্রিক পরিচক গ্রহণ করে না। বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে, নিজস্ 
নিয্নমের স্থাত্রে, প্রকৃতিকে টুকরো! টুকরে। করে দেখে । মৌল নিয়মের 
রাজত্ব আবিষ্কার করে প্রতিট শাখার নিদিষ্ট ক্ষেত্রে। যেমন পদার্থবিদ্যা ও 
তার নিজন্ব নিষম, রসায়নবিদ্বা ও তার নিজস্ব শিযপম) জীববিদ্া ও তার 
নিজন্ব নিয়ম । এই বি5'গ ও বিভাগের আলোচনা থেকে সাধারণভাবে 
একটা ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে ভেটে ভেঙে দেখা, টুকরো টরকরো। করে 
দেখাই বুঝি বি্ঞান। দার্শনিক কলিংউড এই পদ্ধতিকে “বিজ্ঞান” বলতে 
চাননি । বিজ্রপ করে তিনি জানান যে নিজেদের অজ্ঞতার কারণে 
আমর! কেমন বিজ্ঞানের ০রিতরকে শীমাধদ্ধ করে ভেবেছি । আসলে 
গুর মতে বিজ্ঞান হলো যে-কোনো শৃখখলাবদ অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ ধারণ]। 
যুক্তির নিয়মে চালিত লক্ষ্যবন্ধ জ্ঞানকেই তিনি বিজ্ঞান বলেন। বিজ্ঞানকে 
এমন ব)পক অর্থে পরলে দরনও বিজ্ঞান কারণ দর্শন স্বভাবতই যৃক্তি- 
পরম্পরায় গাথ। তত্বালোচনা! । সীমাবদ্ধ "অর্থে কিন্ত দর্শন বিজ্ঞান নয় 
যেহেতু দর্শন প্রকৃতিকে হাতে-কলমে, প্রমাণ-নজীরে, কার্ধ-কারণের হত্রে 
দেখে না। 

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন সমাজকে ঘিরে বিজ্ঞান তেমনি সমাজ 
দর্শন সমাজকে কের করে। উভয়তই “সমাজ” কথাটি সত্য। সমাজই 
উভয়ের প্রধান আলোচ্য । কিন্ত সমাজের প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন নামীয় শাস্ত্রের 
কথা ওঠায় বোঝা যাচ্ছে ওদের আলোচনার ক্ষেত্র এক এবং সদৃশ হলেও 
নিশ্চয়ই পদ্ধতি ও লক্ষ্যে বিরোধ আছে। বিজ্ঞান নিশ্চয়ই দর্শনের সীমায় 
পা বাড়ায় ন। ও দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তায় প্রবেশ করে না। 
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অধ্যাপক ম্যাঁকেঞ্জি মনে করেন 'সমাঁজদর্শন সামাজিক এঁক্যের ওপর 
দৃষ্টি দেয়। এই এক্যের আলোয় মনুষ্ধজীবনের বিভিন্ন দ্িকগুলোর 
আলোচনা করে ।” এই বাক্যটিতে অধ্যাপক ম্যাকেজি জানতে চাচ্ছেন 
যে দর্শনের মূল লক্ষ্য এক্য স্থাপন করা, যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
বিভিন্ন আলোচাকে দর্শন সামগ্রিক উ্রক্যে বাধতে চায়। এই বক্তব্যের 
মূল কথাটি মানতে আমাদের কোঁনো ছিধা নেই কিন্তু এই সংজ্ঞায় 
সমাঁজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্র বিষয়ে স্পষ্ট ধারণ! হয় না। 

বিজ্ঞান বলতে আমর! আরো জানি যে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা- 
নির্র । তথ্যকে অভিজ্ঞতায় জেনে বিজ্ঞানও নিজন্ব সীমায় এক্যরূপ 
দিতে চায়। এবং ্রক্যস্থজ্রের নিয়মেই ভবিস্তদ্বাণী করে যে, সদৃশ ঘটনা ও 
অবন্থায় স্তর, স্থান-কাল পাত্র নিবিশেষে, একই ফল পাওয়া যাবে। 
সমাজের আঁলোচন! বিজ্ঞান হয়ে উঠলে পণ্ডিতরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন 
বিষয়ে আগে থেকেই অন্তাবা ফলাফলের কথা ঘোষণা করবেন । গ্ুতরাং 
অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির “ক্যসুত্রটি অণলোচ্য ছুটি শাস্ত্রের বক্তব্যকে তফাৎ 
করে বুঝতে শেখায় না। 

সমাঁজবিজ্ঞানের লক্ষা বিষয়ে পৃর্ণিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের 
আলোচনা থেকে আমরা নির্দেশ পেতে পারি। ইংরেজ অধ্যাপক 
হবতাঁউস জানিয়েছেন সমাজতত্র হলে! মানবিক প্রগতির বিজ্ঞান। শুর 
মতে না0 10710 0) 8 00011098901710 0,781915 ৪ 10588 90100673610. 01 
10010921020 01988১ 60 61808 61718 10700588 0 168 10281011010 09010101951 
177. 6179 00076 1, 1019601৮১ ৮০ 66৪6 16818891165 05 097810] 01889108610) 
800 888/:111108 001010887190708) 60 8800:6810 168 0010016107089 800. 1 
10099101960 101908880 $109 [ি6019--0015 19 676 0070109109109158 
ঢ0:0018]00 6০078:29 দ1)1010 91] ৪0010101091 90191009 0901067098 ৪00. 070 
626 ৪010610 ০01 10101) 268,901: 90901010010] 0107৮ 20086 91081] 
:71)800. তাহলে অধ্যাপক হবহ'উসের বক্তবা থেকে আমরা পাচ্ছি 
(ক) সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পদ্ধতি হবে দার্শনিক বিশ্লেষণ ; খে) দার্শনিক 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন মৌলিক। কারণ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য সমাজ- 
প্রগতির সঠিক বোধ। অধ্যাপক হবহাাঁউস সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান 
বলেই তাকে দর্শনের ওপর নির্ভরশীল করে দিলেন । যদিও জ্ঞানের 
কর্তব্য তিনি ভোলেন নি। তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিচার ও শ্রেণীবিভাগ, 
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এমনকি আমাদের ভবিষ্বত বিষয়ক ঘোষণার কথাও উল্লেখ করেছেন । 
মোটামুটিভাবে প্রচলিত বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভাগটি তিনি প্রায় তুলে 
দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞান একাধারে যেমন তথ্য বিচার করবে অভিজ্ঞতার 
সাক্ষ্য, তেমনি সমাঁজ-প্রগতির লক্ষ্য স্থির রেখে দর্শনের মো বিঙ্গেষণে 
মৌলিক সতোর খোজ করবে । অর্থাৎ শুধুই তথ্যের ওপর নির্ভর করলে 
চলে না, সমাজবিজ্ঞানকে বিচার-বিশ্লেষণের লক্ষ্য রাখতে হয়। এবং 
বিচারের মানদণ্ড প্রস্তুত করতে হয় । ক্মধ্যাপক হব হাউসের আলোচনায় 
এই ছুই শাস্ত্রের তফাৎ অনেকটা মুছে যাচ্ছে। এমনকি মূল্য-বিচারের 
প্রসঙ্গও অর্থহীন যেহেতু তিনি সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য সমাজ-প্রগতি স্থির 
করে দিয়েছন আলোচনার স্থত্রপাঁতেই। 

গর বক্তব্যের বিপক্ষে মতামত পাই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ করাসী 
পণ্ডিত অগান্তে কোতের আলোচনায় । তিনি বলেন সমাজবিজ্ঞানের 
নিজন্ব নিয়ম আছে এবং সমাজ একটি স্বাধীন ও পুথক সত্তা। কৌোতের 
প্রভাবে আর একজন পণ্ডিত ফরাসী সমাজতত্ববিদ ছুর্খাইম খোষণা করেন, 
সমাজবিজ্ঞান কার্ধত একটি পরীক্ষার পদ্ধতি মাত্র। জমাকজবিজ্ঞান সমাজের 
স্থিতিশীল গড়নটি বিষয়ে চিন্তিত হয়। পূর্ব-নির্ধারিত কানে লক্ষা বা 
মূল্য তার আলোচ্য নয়। যা-কিছু তত্ব ও সংগঠন আমরা পাচ্ছি তা 
দমার্জেরই কৃষ্টি । সমাজকে ব্াক্তিপের থেকে তফাৎ করে সমাজ- 
বিজ্ঞানকে আলোচন! করতে হয়। সমাজের স্বকীয় সত্তা আছে এবং 
এেই সত্তার চাপেই বাক্তি ও সংগঠনের রূপ নির্ধারিত হয়। ছুর্খাইমের 
ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞান হব্‌হাউসের বক্তব্য থেকে পরে এসে প্রচলিত 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় যেখানে সংগঠন (9:0০8819 ) ও সংগঠনের 
নিয়মাবলীই একমাত্র আলোচ্য । বাইরে থেকে কোনো তব, হৃত্র বা 
মূল্য জোগাড় করার প্রয়োজন নেই) ছুর্খাইমের সমর্থন পাওয়! যায় 
বিখ্যাত ইতাঁলীর পণ্ডিত হিবলফ্রেভ প্যারেটোর লেখায়। প্যারেটে। 
সমাজকে দেখেন যন্ত্রবিদ্ভার নজীরে | যন্ত্রবিদ্ায় যেমন প্রতিটি অংশের 
সংযোজনে পূর্ণ যন্ত্রটি তৈরি হয় এবং অংশগুলোর পৃথক অস্তিত্ব সত্বেও 
তার] যন্ত্রটির পরিচালনায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না তেমনি সমাজের 
বাক্তির! যন্ত্রের অংশের মতে! সমাঁজ-যন্ত্রটিকে গড়েছে । তাদের পৃথক 
অন্তিত্ব আছে কিন্ত যন্ত্রের গড়ন ও নিয়মটাই আসল । সমাজ-বিজানের 
কাজ এই সমাজ-যস্ত্রটির পরিচয় গ্রহণ করা । 
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হুবহাঁউসের সমর্থন পাওয়া যার জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্স হ্বেবারের বক্তব্যে 
তিনিও মনে করেন সমাজবিজ্ঞানের কাজ যুক্তিপূর্ণ ও উদ্দেশ্টমূলক কর্ম। 
যে-মুহ্‌্তে তিনি উদ্দেশমূলক কর্ম বলেছেন তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে ষে 
সমাজবিজ্ঞান কেবলমাত্র সমাজের গড়ন ও সংগঠন বিষয়ে ব্যন্ত থাকলে 
মানষের কর্ম ও জীবনের পরিচয় পাবে না। অবশ্ঠ হের্বার মুলা- 
বিচারে বাদ দেন। কারণ মূলোর পরিমাণ ও সংখ্যান্ছপাত পাওয়া 
মুশকিল। তবু জীবনের উদ্দেশ্টমূলক কর্মেই নীতি ও মূল্যের কথা 
লুকানো থাঁকে। হ্বেবার মুল্যের কথাটা এভাঁবে জানাঁন যে সমাজ- 
বিজ্ঞানী নিশ্চই একটি সংগঠনের গড়ন ও তার কর্মের পরিচয় গ্রহণ 
করবে । গড়নটি রক্ষা করবার জন্য নিদিষ্ট কর্সের প্রয়োজন এ-কথাঁও 
তিনি মানেন । কিন্তু কর্মের যাথার্থা ও গুরুত্ব বিচারের ভার সমাজ- 
বিজ্ঞানের হাতে নয়। কারণ শুর মত্তে বিজ্ঞান উদ্দেশ্মলক নয়। 
হ্ববারের সমর্থন আবার পাই জর্মন পণ্ডিত সম্বর্টের আলোচনায় । 
মুলোর চর্চ| বিষয়ে হ্বেবারের ষতোট্ুকু সংশয় আছে সম্র্টের তা নেই। 
তিনি স্পট ঘোষণা করেন “ভও 9০০০৪ 081] 16 809 610106 1999 608 
00100029010 10661190607] 10010010118] 1082 ০ 819 61709 
800 8811) 00.0011090. 60 8])1)15 0106 1071770110193 01 10801090109 07: 80109 
06791 08609] 80191708 60 &109 [01181770107908 01 801607:9, 9001 10156 
101] ৪6017) 6০ 10959 606 081081017 010৮6 6179 10861709058 01 0109 11202] 
819008 ৪10709 9080]13 0৩ 90 ঠা 96 61:09? 1000 19729. 4৪ & 
[086669) 01 006১ 009 51606101019 [01801981 6178 19৮6159 3 0 10059 
28709? 10005110069 10 8018: 88 ও 01036196504 3 1.9, 0৮ 1000 19069 
18 11011697 80 610 81010973০01 20160: 000. 19118 08 11 ৮1091799100 01 
29৪০৪ স্থতরাং সমাজবিজ্ঞানে যন্ত্রবিদ্থা। বা অন্তান্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন ন| সঙ্গ্ট। সরাসরি তিনি জানাচ্ছেন থে 
সাধারণদ্দের ধারণা! মতো বিগ্টান মোটেই “সত্য জ্ঞান দেয় না। 
আমাদের “বোধের ওপরেইজ্ঞান নির্ভর করে। সঙ্র্ট সমাজবিজ্ঞানকে 
“সংস্কৃতিমূলক বিজ্ঞান” বলেন এবং জানান যে “সংস্কতিমূলক বিজ্ঞানের” 
চর্চার বিষয় হলো! এই 'বোধ+ (2015196550108+)। সমস্ত জ্ঞান এই 
বোধে ভেতর থেকে বাইরে আসে। কিন্তু, সন্ঘ্ট বলেন, “প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানগুলো, অন্যপক্ষে, স্থধুমাত্র “বঠাখা” করতে পারে, অর্থাৎ বাইরে 
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থেকে ভেতর বিষয়ে অন্মান করবে” । তিনি স্পষ্টতই বোঝাতে চাচ্ছেন 
যে সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অশ্ুসরণ করে না কারণ প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান বাইরের সাৃশ্ে কখনোই ভেতরের খবর পায় না। তাঁই "11 
8915 ৪01906190 9001091065% ৪619৪ 6০ 10990108 +0009:5697710 
৪০10919£5”, বিশ্ববিখ্যাত জর্মন দার্শনিক ডিলখির প্রভাবে সঙ্র্ট ও 
হ্ববার সমাঁজতত্বকে বিজ্ঞান মনে করলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বোঝেন 
না এবং আলোচনায় বিজ্ঞান ও দর্শনের ফারাকট! প্রায় সম্পূর্ণ ই অস্বীকার 
করেন সমাজবিগ্ভার ক্ষেত্রে । ওদের এই “বোধ” তত্বেই সমাজবিজ্ঞান ও 
সমাজবর্শন এসে মেশে । ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করবার জন্তে সম্থর্ট একটি 
উদ্দাহরণ ব্যবহার করেছেন । দাব! খেলা হচ্ছে। ছু-পক্ষের অনেক 
ঘুটি ও অনেক চাল। এক-এক ঘুঁটির চালের বাধা নিয়ম । প্রত্যেকেই 
সে-নিয়ম মেনে অন্য আরে। একট] বড়ো নিপ্পমের দিকে যাচ্ছে । পক্ষ- 
প্রতিপক্ষ নিজেদের মাথায় যে-নিয়মটি রেখে সমস্ত ঘুটিগুলোকে চালাতে 
চাচ্ছে। সঙ্ঘ্ট তাই বলেন, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কৌশল ও চাল এ 
খেলাটির নিজন্ব নিয়ম ও লক্ষ্য তখনই জান! যায় যখন বুঝি প্রতিটি 
খেলোয়াড় কী চাচ্ছে। কার্ধত সঙ্্ট এই উদ্দাহছরণে সমাজদর্শনের মতে! 
সমাজবিজ্ঞানকেও উদ্দেশ্য-চালিত বলতে চাচ্ছেন । 

দুর্খাইমের মতে। জর্মন পণ্ডিত হিবজে সমাজকে বুঝতে চাঁন সম্পর্কের 
বছিরঙ্গতায়। তিনি একটি বিভাগ করেছেন, 

1, 90991091065 8৪ 6108 8910008 ০01 106911701070,0, 281901005 8৪ 90:010১ 
1098 5৮0 1209002 01151029 3 

/$,110109 95969180108 01 80019] 1919,61005, 

73,0139 9১5 692798108 01 90018, 967000709. 

গুর মতে সমাজতত্ব বা সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃত বিজ্ঞানের মতোই, শুধুমাত্র 
মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ককে দেখবে । বিজ্ঞান বস্তুর বাহ্‌ সম্পর্কের 
আলোচনা করে, সত্বার কথা বলে না। সমাজতত্ব সম্পর্ক ও সম্পর্ক 
অনুযায়ী সংগঠনের খোজ করবে । আসলে সমাজবিদ্তার চর্চা! সম্পর্ক ও 


সংগঠন । 
(ক) সমাজার্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বিরোধ এমন গভীর নয় যে 


তাদের পারম্পরিক সম্পর্কে কোনে সংযোগ নেই । “বিজ্ঞান” বাদীদের 
“তত্ব অনুযায়ী নিশ্চয়ই বলতে পারি সমাজ-সম্পর্কের চরিত্র ও সংগঠন 
সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য ৷ . যতক্ষণ সমাজবিষ্ত| শুধুমাত্র বিভিন্ন সমাজ- 
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প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাঁদের গড়নের চরিত্র ও তাৎপর্য ব্যাখ্য। 
করে ততোক্ষণ সে বিজ্ঞান। কিন্তু সমাজ মানুষকে কেন্দ্র করে এবং 
মান্ষকে জানা যায় না শুধুমাত্র তার বাহা ক্রিয়াকর্সে ও আচরণে । 
ক্রিয়াকর্স ও আচরণের অর্থও বুঝতে হয় তাঁর অন্তনিহিত উদ্দেশ্টের 
আলোয়। এরিস্টটল যেমন মনে করতেন মানুষ উদ্দেশ্-চালিত জীব বা 
স্ঘট দাবার,দের মধ্যেও যেমন একটি উদ্দেশ্যময় লক্ষ্য দেখতে চাচ্ছেন। 
সমাজবিদ্যা যে-মু্ুর্তে এই উদ্দেশ্বময় মানুষের সম্পর্ক বুঝতে চায়, তাকে 
মানুষের অন্তর্লোকে যেতে হয়, বাইরের নিছক কয়েকটি মোটা আচরণ ও 
সম্পর্কে আর তাঁকে পুরে বোঝা যায় না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সঙ্থট 
ও হিবজের বক্তবো গভীর একটা যোগস্ত্র আছে । হিবজের কথায় আবদ্ধ 
থাকলে সমাজবিজ্ঞান সমিতি থাকে আবার তেমনি সম্বার্টের 'বোধ” তত্বে 
পৌছতে কার্ধকরী, প্রকৃত তথ্যাবলী সম্পর্কে অবছিত হতে হয়। 

(খ) সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের একটি পার্থক্য নির্দেশ করা যায় 
যার গুরুত্ব আছে। সমাজবিজ্ঞান যদ্দিও হ্ববার-সম্র্টের নির্দেশে সম্পর্ক 
ও গড়নকে অন্তর থেকে বুঝতে চায়, তাঁর তাৎপর্য ব্যাখ)1 করে পরিবেশের 
সঙ্গে মিশিয়ে, যাঁথার্থা বিষয়ে চিন্তিত হয় উৎপত্তির কার্খ-কাঁরণ জেনে তবু 
শেষ পর্যস্ত সমাজবিজ্ঞান পরিবেশ ও সংগঠনের ওচিত্য বিষয়ে প্রশ্ন করে 
না। জমাজবিজ্ঞান কেনে! কোন্‌ সংগঠন গড়েছে প্রশ্ন করে, কিভাবে 
কাজ করছে ও কতোটুকু আদর্শ অন্তযায়ী গড়ে উঠেছে । কিন্ত কি তার 
কর1 উচিত জানতে চায় না বা সে-বিষয়ে কোনে! নির্ধেশ দেয় না। 
সমাজদশন 'ইউচিত্যের আলোচনা করে, ভালোমন্;, হ্তায়-অন্ঠায়ের নির্দেশ 
দেয়! এক্ষে তেও মনে রাখতে হবে যে সমাজবিগ্ভার আলোচনা থেকেই 
কিন্ত আমাদের গুচিতেতর ধারণ] জন্মায়। কারণ, সংগঠন কতোটুকু 
উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে জানতে পারলেই তা থেকে আমরা কর্তব্য 
বিষয়ে মনস্থির করতে পারি। 

(গ) ওচিত্যবিষয়ক আলোচনা থেকেই বুঝতে পারি সাধারণভাবে 
সমাজবিছ্বা অন্যন্য বিজ্ঞানের মতোই বর্ণনামূলক' (98802761%9)। 
বিজ্ঞান বস্তর সম্পর্ক ও চরিত্রের বর্ণন! দ্রেয়, তার অন্তনিহিত চরিত্র ও 
সঙ্গতি বিষয়ে কিছু বলে না। দর্শন যেমন বর্ণনা দেয় তেমনি তাৎপর্য ও 
গুরুত্বও বিচার করে । সমাজবিগ্ভাকে তাই কিছুটা বিজ্ঞান বলা চলে ।' 
সমাজবিছা! সামাজিক সংগঠন ও তার কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনীমূলক তথ্য সংগ্রহ 
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করে, বিশ্লেষণ করে, শ্রেণীবদ্ধ করে ও তা থেকে সমাজ-সংগঠনের মূল 
হতরাদিকে স্পষ্ট করে। আর সমাজদর্শন সেই শুত্রগুলোর মূল্য ও তাৎপর্য 
বিচার করে। বিচারের ক্ষেত্রে সমাজদর্শন নিজন্ব কয়েকটি নীতি ও 
মানদণ্ড প্রয়োগ করে। এই মানদণ্ড ওচিত্য বিষয়ক অর্থাৎ লক্ষ্যের ছার! 
পরিচালিত । নিছক বর্ণনায় ভাকে জানাযায় না। সমাজদর্শনকে তাই 
বলা হয় আদর্শ-নিষ্ঠ (7207108815৪ )।  সমাজবিগ্া উদ্দেশ্তটালিত মানুষকে 
বুঝতে চাঁয় কিন্ত উদ্দে্ট বিষয়ে মতামত দের না। সমাজদর্শন উদ্বেশ্- 
চালিত মান্থষেরই আলোচনা করে কিন্ধ প্রধানতই উদ্দেগ্তগুলোর গুণাগুণ 
বিচার করে । | 

(খ) লমাজবি্য! প্রাকাতিক বিজ্ঞানের মতে। ভবিষ্যদ্বাণী করতে ন! 
পারলেও মোটামুটিভাবে সমাজ-সংগঠন ও তাঁর পরিবর্তনের মূল স্ত্র 
খোজে এবং সার বিশ্বে ওই হ্ত্রগুলোর উপস্থিতি ঘোষণা করতে চায়। 
সদৃশ অবস্থায় সর্বত্রই মে একই নিয়মে একজাতের সংগঠন গড়বে--এমন 
একটা বক্তব্য সমাজবিদ্যা প্রচার করে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি 
সমাজ-পরিবর্তনের সর্ববাদীসম্মত কোনে। নিম গড়া সন্তব নয়। তবু বল। 
চলে নিয়মের খোজটাই সমাজবিগ্ার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা 
প্রভাবিত । অর্থাৎ সমাজবিগ্ভাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হয়ে উঠতে চায়। 
উদাহরণত যেমন সমাজবিগ্ঘ। বলে, মান্ুব চিরকালই সমাঙগবদ্ধ জীব এবং 
বাচার জন্তে তাঁকে বিভিন্ন সংগঠন গড়তে হয়, সংগঠনের রূপ সর্বত্রই 
মোটামুটিভাবে এক। 

সমাজদর্শন বিজ্ঞানের মতো ভবিশ্বপ্ধাণী করতে পারে না। 
ভবিষ্বপ্ধাণীকে নিজন্ব মানদণ্ডে বিচার করতে পারে মাত্র । বিচারে তার 
কাছে বক্তব্যের মূল্যায়ণটাই প্রধান । মূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে সমাজদর্শন 
ও সমাজবিজ্ঞান পৃথক জাতের আলোচনা । 

এই পার্থক্য সত্বেও বুঝতে হবে এই দুটি শান্তর গভীর সম্পর্কে সম্পকিত। 
সঙ্বর্ট ও হ্বেবার দেখিয়েছেন কেনো সমাঁজবিদ্ভা কখনোই প্রারুতিক 
বিজ্ঞান নয় বরং সমাজদর্শনের সঙ্গে তার যোগ কতো। মৌলিক । 
২। জমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (30018] 7১711050175 ৪10 
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সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান উভয় শান্ত্রেই মানষ আলোচনার কেন্ত্র। 

মানুষের যাবতীয় চিন্তা ও কল্পনার ছাঁপ তার মনের বিভিন্ন শাখায় থাকে । 
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সমাজদর্শনে মানষের সমাজবিষয়ক চিস্তা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
প্রেরণা ও স্বপ্র মিলিয়ে উপস্থিত হয়। সংস্কৃতির হুত্রে মান্ষ প্রতিহা 
বিচারের মানদণ্ড তৈরি করে ও সংগঠনের মূল্য ও তাঁৎপত্্য বিচার করে। 
নিছক ডারযুইনীয় তত্বের মতো! দমাজসংগঠনকে যদি পরিবর্তনের ধারায় 
দেখা,যায় তবে সমন্ত পরিবর্তনট] ঘটে প্রকৃতির খেয়ালে একটা স্বয়ংক্রিয় 
যন্ত্রের মতো ৷ মায়ের কোনে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না! তাতে। 
অথচ মানষ যন্ত্র নয়। সে শুধু প্রকৃতির নিয়মের লৌহ-নিগড়ে বাধা নয়। 
সমাজ-যন্ত্রের প্রাণহীণ অংশও নয় মাজুষ। সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে, 
বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে মাঁষের ইচ্ছা ও কল্পনা! সংগঠনকে ভাঙে, গড়ে, 
নিত্য নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করে। ইচ্ছার এই স্বাতন্ত্র্য ও ম্বাধীনতার 
শত্রেই মনোবিজ্ঞানের কথ! সমাজদর্শনের প্রসঙ্গে ওঠে । 


মনোবিজ্ঞান ঠিক কতোটুকু বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক কি ইত্যাদি বিষয়ে প্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্ত 
মতভেদ সত্বেও তারা একমত যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা ভৌত-রাসায়নিক 
(700591009-0100701081 ) প্রক্রিয়ায় মানুষের সব পরিচয় মেলে না। জড়ের 
নিয়ম নিশ্চয়ই মানুষের ওপর কার্ধকরী, সঙ্গে সঙ্গেই আছে মনের নিয়ম। 
মন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার নিয়মকে প্রতিষ্টা করে । এই নিয়মের হাত 
থেকে রেহাই পাঁবাঁর কোনে। উপায় নেই। মনোবিজ্ঞান মনের প্রকাশিত 
ও গোপন কার্করণকে আবিষ্কার করতে চায় এবং আবিষ্ষারের পর 
জানায় কোন্‌ কোন্‌ কাজটি মান্গষ করেছে । কোন্‌ অবস্থায় তার পক্ষে কি 
কাঁজ করা সম্ভব | 

সমাজবিদ্ধাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণে হ্র্বট স্পেনসর অভিব্যক্তি (6৩০: ০: 
0%.108107 )-র তথ্যকে প্রয়োগ করেন। সমাজবিদ্কা শুর কাছে 
অভিব)ক্তিবাদের একটি অংশমাত্র ছিলো । অভিবাক্িবাদে, ম্পেনসর 
ভেবেছিলেন, জীবদেহ বা প্রাণ ক্রমশ বিঙ্লেষিত হয় ও জটিল হয়ে ওঠে এবং 
এই অভিব্যক্তির লীল। চলে বিশ্বব্দ্ধা্ড জুড়ে । জীবের এই নিয়মের 
ওপর কোনে হাত নেই। প্রকৃতির সবত্রব্যাগী নিয়মটি নিজের চালে 
চলবে ও প্রাণ উদ্বর্তনের কাজ করেযাঁবে। অনেকটা যেনে! নিয়তি। 
কেউ জানেনা কোন্‌ পথে চলবে এই অভিবাক্তির ধারাঁ। ঘটে যাবার 
পর তার পরিচয় । স্পেনসর সমাজকে অভিবাক্জির ধারায় দেখে প্রাথবান 
জীবদেহের সঙ্গে তাকে মিলিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজকে বলেছেন 
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দেহযস্ত্রের বিভিন্ন শাখ! ও পূর্ণ মন্ত্রাদির সম্পর্ক। অধ্যাপক হক্হাউস 
অবশ্য ম্পেনসরের অভিবাক্তিবাদ শ্বীকার করলেও মনে করেন নি ষে 
উদ্বর্তনের ফলে সংগঠন, জীবদেছের বা সমাজের, কেবলমাত্র পূর্ণতা 
থেকে বিশ্লেষিত হয়। তিনি বরং বলতে চেয়েছেন উদ্বর্তনের অর্থই 
গলে! পারম্পরিক নির্ভরতা! ও সঙ্গতি । অধ্যাপক হবহাউস আরে 
মৌলিকভাবে স্পেনসরের প্রতিবাদ করেন। স্পেনসরের মতো! তিনি 
অভিব্যক্তিকে অন্ধ নিয়তি মনে করেন নি। স্পেনসর অভিব্যক্তিকে 
শুধুই যে অন্ধধার| মনে করতেন তাই নয়, তিনি মান্থষের কোনো স্বাধীন 
ইচ্ছাই স্বীকার করেন ন! যেহেতু মাচষ তাহলে অভিব্যক্তির ধারাতে বাধা 
হুষ্টি করবে । অধ্যাপক হবহাউস বলেন, অভিব্যক্তির ধারা যতোই 
কেনো-না হ্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রের নিয়মে চলুক» সমাঁজ-বিবর্তন ক্রমশ সচেতন 
নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়েছে । সচেতনতার শ্ত্রপাতে, হব,হাউলের বক্তব্য যে, 
মানুষ নিজ হাঁতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে কারণ প্রগতি” নির্ভর 
করে “সামাজিক মনে"র নিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবারে । তিনি স্পষ্টই জানান 
যে, যে-সঙ্গতি আমর! খুজি সমাজ ও ব্যক্কির জীবনে তা কখনই নিজে 
থেকে আসে না, নিজেদের সচেতন প্রয়াসে তাঁকে গড়তে হয়। ওঁর ভাষায় 
কথাট] হলে। “9৮ 10 91] 169 099,01089, 0087000009) 88 ৪119805 171069ণ, 
58 8010098101118 10101) 00698 1006 00179 01 169811, 1006 159 89,01)18%980 117 
€00869£ ০0৮ 1958 08899 1705 81016ঃ 01186 18 6০ 98৮১ 109 106911091009 
৪0০ সম], অর্থাৎ অধ্যাপক হব.হাউস মাষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা! ও সংকল্পের 
ওপর নির্ভর করছেন, মান্থষকে নিছক যন্ত্র মনে করছেন না। আরে! 
লিখেছেন “109 8০%৮6] 01 28610208] 9010062011৮ ৪০০18 ০০] 1199 
90170161029 01 0119 1210 61010098106 0110910 ৪৩ 6109 10798১01901 9018 
[)08198৯.” সমাজ-গ্রগতিকে তিনি নিয়ন্্ণের হাতে ছেড়ে দিয়ে বোঝাতে 
চাচ্ছেন যে সমাজ প্রকৃতির নির্বাচনে চলে না, সমাজের পেছনে যে" 
কার্ধকারণ ক্রিয়াশীপ তা প্রাকৃতিক নর, মানবিক। কোনো সন্দেহর 
অবকাশ ন! দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন [116 019610001813108 01১81%0- 
69118615 01 000 61006 979 80৮৮ 91511129610 002 0105 228 61009 0093 
909 00091 10005 0086 6109 01058108,1 00091610108 01 1166 17979 
60009 800. 925 1901015 00170176 0001 800. 10019 16010 10009 
00060]. 800 8096 96 19286 006 100009510729 1798 10980 1810 102 ৪ 
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৪0019] 01461: 010 ০০]] 1:90097 700891019 9 09170818706 800. 
91010:0911 90৮6100209106, 

অধ্যাপক হবহাঁউসের পাশাপাশি দেখা যাবে মাফিন সমাজতাত্বিক 
উইলিয়ম গ্রাহাম সামনর ঘোষশ। করছেন যে পমাজতব্বের আলোচনা! 
জীবনযাত্রার রীতি ও বিধি বিষষে। সেক্ষেত্রে মাছষের কোনোই 
স্বাধীনতা নেই, তাকে শৈশব থেকে মেলে নিয়েই চলতে হয়। ওুর মতে, 
11970 10. 6:000109 9৮৪ 00167 1109 00100110093 3 618 17859 13999 
ঘ11101) 29 8110110 00091 01090569010 6009 1109 00719161005 ) 0109 
2০115619205 ০0 0069 77890406109. 008.1151008 ৪8 5 013091 6109 
11905 01100700179 1059) ১৪/71৮%, 20019 5 80091768০01 10001087986 1089 
59716 62109 60 ৭8618 11)161ঘ4৮50500096 101889 101)6100100608। ৮1101 
07000115598 টড ৮1০৮60৪01 001101000165) 19016161020 800. 109 
099018208. সামশব বপচ্তে চাচ্ছেন যে মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রার 
এক অবস্থায় একই সম্পর্ক কাক্ষ কমে । এই অবস্থা ও সম্পর্কে মোটা- 
মুটিভা :ব ক্ষুধ।, প্রেম» অহ্রমিক। ইত্যাদির লাশ! শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
এদেএ সর্নবাপী কা ও কীর্যক্রংমর উপস্থিতি থেকে আমরা নিয়ম গড়তে 
পারি । কিন্তু এই নিধমণ্ডুুলাকে ভাঙা মাতষের সাধ্যাতীত। যেমন 
টনি বলেন ৭209 0৮256600100 002060] 1009 ৪53 01 60101311051 
9]1 8120 (50090016৭01 1116 1615101106 000 609 0210 01 80506280610] 
০ 11) জা01]0 01 9706100) 60 119 00100006800 5০ আ10 255151010861000, 

এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে সমন্গতাভকদের প্রধাণকোক হচ্ছে 
প্রকৃতির অন্ধ শিন্ত্রাণর দিকে | আবার দিব] হব হাউস মাছষের কর্তৃত্বের 
কথা বলছেন তিনি সমন্ প্রচেষ্তীকেই এমন যুক্তিপন্ধ বলতে চাচ্ছেন ষে 
মনে হবে সমাদে মানষেরা এুঝি সবটাই সম্পূর্ণ ভেবে ভালোমন্দ বিচার 
করে কাজে নমে। মাফ যেনো কেবলই যুক্তি ও বিবেচনা! । এই বক্তব্যে 
মনন্তত্ব বাতিল হবে যায়। তাই এই বক্তব্যের বিরোধী মনন্তাত্বিক ধার! 
গড়ে ওঠে যার প্রধান বুক্তব্য মাষ মূলতই অধুক্তির পথে চলে কারণ তার 
মনের তলায় যে-সব বৃদ্তি ও ঝেক কাজ করে তাদের শাসনভার কারো 
হাতে নেই। সচেতনতার আড়ালে থাঁকে অজ্ঞান ও প্রবৃত্তির রাজত্ব । 
সে-রাজ্যের দ্বাপট এমন একচ্ছত্র যে সচে'্ভন বুদ্ধিমান মাছষের চারত্র তাৰ 
চাপে মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে । 
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ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম এই অবস্থার বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানান । 
তিনি নিবিশেষ নিয়মকে দীড় করান মানসিক বোধের উপর। কার্ষ- 
কারণ তত্ব আলোচন! করে তিনি দেখান যে কার্ধকারণ প্রকৃত ঘটনায় নেই, 
'আমর! মনে মনে ওটাকে গড়ে নিই । এই বক্তব্যকে দর্শনে “অজ্ঞেয়তাবাছ, 
বলা হয়। কিউম অজ্ঞেয়তাবাদের যুক্তিকেই সমাজতর্থে আনেন । 
সমাঁজতত্ব তখন আর নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম থাকে না, মানুষের মনের ঘটনা 
হয়ে দাড়ায় । হিউমের বক্তব্যের সঙ্গে জর্মন দার্শনিক কাণ্টের গভীর মিল 
আছে। কাণ্ট সরাসরি ঘোষণ! করেন যে সমাজ এগোয় “বিরোধের জন্যে । 
কাণ্টের বিরোধ বোধ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সমাজের আলোচনায় 
ব্যক্তির মনের খোজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাণ্ট লিখেছেন 5 815 
136801018105 1 00988 6109 %130001 300$001116% 01 20817) 108 191 
8910 692006100ড্ 60 91069 1060 ৪90109$ড, 9090)01090. 100%%95০25 ০1610, 
৪0 850001201)8051716 299152009 10101) 90106170091] 00880608 60 
013809159 6019 ৪0039851189 01910916501 102 91019 1899 72780119961 
1 1)017790, 089019০0181 10989 800. 11001170961010 &০9 900241256 131708911 
0 89800196101 118 06199, 10908,5.58 11) 900]. 9 ৪6৪6৪ 108 19819 
111009911100019 61091080867] 00905 10 6159 09910103076 ০01 1019 
1190078] 0809016198, 779 10595 10007:659], 8॥ £:999 69100912067 6০0 
00205050186 1011009916 00 19018981010 17001 0610618) 10908/0.98 1)9 
11109%7199 21008 10 1)11799]% 80 0090019%] 019009316102 ০0 1819176 
6০ 01790% 959:56101170 109915 88000701176 6০ 7015 ০010 091170 ; 830 
19009 179 909068 19315691009 9৮৪৮ 91) 1096 98 109 10079 "267 
96810. ০0 101105911 61086 109 19 17001170790. 010. 119 08৮ 60 1:98186 0810979 
কাণ্টের এই উদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বারংবার ব্যক্তির মন ও 
মানসিকতার কথা বলেছেন। স্থতরাং সমাজের আলোচনায় ব্যক্তি 
মনকে বাদ দিলে সমাজের তাঁৎপর্যটাই বোঝা! যাবে না। যেহেতু সমাজ 
যাদের নিয়ে তার! পুতুল বাঁ যন্ত্র নয়। তাদের ভালোমন্দ বোধ আছে, 
আশা-আকাঙ্া আছে, রাগ-বিছ্বেষ আছে, প্রেম-প্রতিহিংসা আছে। 

কাণ্টের পরবতী উনিশশতকে আর একজন জর্সন মনীবী পিগমুও 
ফ্রএড দেখান কেমন করে মনের অত্তগূর্ট কারণে মানুষ যেমন পাণ্টায় 
তেমনি সমাজের চরিত্রও পালটে যায়। ফ্রএডের একটি বিখ্যাত তত্ব 
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হলে! সমাজ মানুষের প্রবৃত্তির সহায়ক নয় অথাৎ সমাজে মাহষের 
স্বাভাবিক বুভ্ভির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এ-কারণেই মানুষের মনে একটি 
'দমাজভীতি' কাজ করে। কখনো কখনে! কেউ এই ভয়কে হয়তে! 
জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে, কেউ পারে না। সমাজ সর্বদাই এই 
ছুটি টানের মধ্যে বিব্রত থাকে | কাজেই মানুষের মনকে বাপ দিলে সমাজ- 
চর্চাই বৃথা । ইংরেজ সমাজতাত্বিক ম্যাকডুগাল সমাজের ব্যাথায় মানুষের 
মনের ঝৌকের ওপর দাড়াতে চান, যাঁকে তিনি নাম দিয়েছেন “প্রোপেন্- 
সিটি”। এই বৌকের তাড়নায় মানগষ সবকিছু করে। যেমন উড়বার 
ঝৌকটা প্রকাঁশ হয় গাছে ওঠা ইত্যাদিতে । ম্যাকডুগালদের চর্চায় 
সমাজবুন্তির পরিচয় তাই মিলবে ব্যক্তি মানুষদের মনের খোজে । বর্তমান 
কালে এঁদের প্রভাবেই “সামাজিক মনন্তত্ব নামে একটি নতুন শাখা 
সংযোজিত হয়েছে জ্ঞানকাণ্ডে। 

বর্তমান আলোচনা থেকে আমরা প্রধান কয়েকটি হৃত্র তেরি করতে 
পারি, 

সমাজতত্বকে অধ্যাপক গিন্সবেশগের মতো! ব্যাখ্যা করলে আমরা 
চারটি কর্তব্য পাই । সমাজতত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য গর মতে (১) বিভিন্ন 
সামাজিক গোঠীর প্রকৃতি ও প্রসারের ধার! বিচার করা । (২) বিভিন্ন 
প্রত্ষ্ঠানের মধ্যে যতোদ্ুর সম্ভব তুলনামূলক আলোচনায় গড়পড়তা বা। 
আনুপাতিক নিয়ম দ্রাড় করানেো।। (৩) প্রয়োগসিদ্ধ ব্যবহারিক নিয়ম 
তৈরি করা ও. (8) জীবন ও মনের মৌলিক নিয়মের স্তজ্রে সমন্ত 
তথ্যাবলীকে বিচার করা । এই বক্তব্য অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে 
সমাজদর্শনের কোনে। প্রত্যক্ষ যোগ নেই । কারণ সমাজদর্শন যতোটুকু 
সমাজতব্ের ওপর নির্ভরশীল ততোটুকু তার তথ্যের ভিত্তি। সমাজতত্বের 
তথ্য থেকে সমাজদ্র্শন যে-আলোচনার সুত্র গড়ে তার সঙ্গে ব্যক্তিমন বা 
“সমাজমনে”র কোনো ষোগ নেই। ুত্রগুলে! প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের 
বাহ বিন্তাল মাত্র। কি কি মানসিক কার্যকারণের টানাপোড়েনে তা 
গড়েছে জানবার দরকার নেই। 

(খ) মনোবিজ্ঞীন বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনামূলক শাস্ত্র। প্রসঙ্গত তার 
সঙ্গে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা নীতির কোনো যোগ নেই । মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন ১ 
মন এমন কেনো করলো? আর সমাজদর্শনের প্রশ্নঃ কেমন করে 
উদ্দেশ্টি যাচাই করবো? কেনোর জবাবে মনোবিজ্ঞান নিজ এলাকার 


সমাঁজদর্পনের ভূমিকা ৫১ 


বাইরে উত্তর খোজে না আর সমাজ দর্শনের ঝৌোকটাই হলে! মাছষের 
বৃহত্বর জ্ঞানের জগত থেকে জীবনের লক্ষাকে গ্রহণ কর1। যেহেতু সমাজ- 
দর্শন মূল্য বিষয়ে সচেতন | সাধারণভাবে তাঁই বলতে হবে সমাজদর্শন 
আদর্শনিষ্ (00200881%9 ) ও মনোবিজ্ঞান বর্ণনামূলক (99১০:10$19) শান । 
একটির খোঁজ কেমন করে ও অন্যটির খোজ বিষয়ের কেলে। ( জাড )? 

(গ) আপাতদৃষ্টিতে সমাঁজদর্শন ব্যক্তিমান্নষ নিয়ে চিন্তিত নয় অথচ 
মনোবিজ্ঞানের আলোচা বিষয় নিদিষ্ট একটি মাচষের মন। প্রতিটি 
মান্নষের মন যেহেতু একই নিয়মে সর্বত্র সাড়া! দেয় না সেহেতু 
মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই অভিজ্ঞতার ওপর ধ্রাড়াতে 
হয় এবং অভিজ্ঞতা সমস্ত সময়েই বাক্তিগত। নিদিষ্ট স্কান কাল পাত্র 
ভদ্দে তার পরিচয়। অথচ সমাজদশনের ব্যবহার গড়পড়ত। নিয়মে । 
কোনে! একটি ব্যক্তি সমাজদর্শনের আয়ত্তের বাইরে থাকতেই পারে। 
সেই ব্যতিক্রমটি কখনো মু বক্তব্যকে অপ্রমাণ করতে পারে না। 
সমাজদর্শন,ব্যত্ত সমাজকে নিয়ে আর মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিকে নিয়ে । 

(ঘ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞীনে তেমনি যথেষ্ট মিলও আছে। 
সমাজ যদিও সর্বব্যাপী মৌলিক প্রতিষ্ঠান তবু ব্যক্তিমানষ ছাড়া তাঁর 
কোনো ক্ষেত্র নেই। ব্যক্তিমাছষগুলোর আবেগ বাসনা ও সঙ্কল্পই 
সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রকাশিত হয়। যদিও প্রাতিটি মাছুষ 
কমবেশি প্রচলিত ধারণার ছারা চালিত তবু তাদের দমর্থন-অসমর্থন 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার | যে-কারণে সমাজ-ব্যবস্থায় দাসপ্রথাঁর ত্বীকৃতি 
যদি থাকে তার মধ্যে কোনো একজনের প্রতিবাদ সমাজদর্শনের 
দিক থেকে গভীর তাৎপর্ধপূর্ণ । গ্ুতরাং মানুষের মনের দিক থেকে 
সমাজ দর্শন ও মনোবিজ্ঞান পরম্পরবিরোধী শান্ত নয়। অধ্যাপক 
ম্যাকাইভর বেশ বলেছেন যে জীবনের কোনে! ঘটন। বোঝা! যাবে না যদি 
আমর] ঘটনাকে মানুষের আবেগ, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্ট থেকে তফাৎ করে 
দেখি। এ-কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে আমরা সমাঁজদর্শনে প্রতিটি মানুষের 
আদর্শ ও আবেগ পৃথক পৃথক করে দেখি না তবু শ্বীকার করতেই হচ্ছে যে 
মানুষের মনেই আদর্শের জন্ম-মৃত্যু । মানুষের শাস্ত্রে তোই কেনো-না 
নৈর্যক্তিক নিয়মের খোঁজ কর] হোক, মানুষের মনের প্রসঙ্গ বাদ পড়তে 
পারে না। সমাজদর্শনকে তাই মনোবিজ্ঞানের কাছ থেকে পাঠ 
নিতে হয়। 
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(উ) বর্তমানের “সামাজিক মনন্তান্বিক'র। যেমন বলেন যে একটি 
ব্যক্তির জীবনে যেমন মনের প্রকাশ নানাভাবে ঘটে তেমনি সমাজের 
ক্ষেত্রেও হুবন্থ পরুম্পরা আছে । ব্যক্তি প্রধানত তিনটে ঝৌঁকে বা 
নিয়ন্ত্রণে চলে । ছুটি মানুষ ইতিহাসের সুত্রে পেয়েছে আর একটি তার 
নিজের সৃষ্টি । প্রথম ছুটি হলো সহজাতবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিজাত প্রতিবতী ক্রিয়া 
(75895 ৪০1০০.) ও তৃতীরটি, মানুষের বিচারবুদ্ধি। সামাজিক জীবনে 
প্রবৃত্তির পরিচয় আমাদের পাশবিক ব্যবহারে ও তজ্জাত সংগঠনে । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীরা যেমন ইহুদী হত্যায় মানুষের বন্য হিংস্র প্রবৃত্তির 
পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে ! সমাজে হিংসামূলক নানা প্রতিষ্ঠান যার উদাহরণ । 
প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরিচয় যৃথ-ব্যবহারে | যেমন দেখ! যায়, গ্রামের লোকের! 
একই সঙ্গে একটা কাজ করে, শহরের রাস্তা পেরোনে! ব। মন্দিরদর্শন 
ইত্যাদি কাজে । শ্বাভাবিক সুস্থ লোকের] যেমন সভা-সমিতিতে যুখবদ্ধ 
মনোভাবের পরিচয় দেন। শীস্ত লোক পাগলের মতো ব্যবহার 
করেন। এই আচরণগুলো স্বাভাবিক বৃত্তি নয়। সমাজে বসবাদের ফলে 
অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । সমাজদর্শনের ব্যবহার এই সব তথ্যের ওপর 
নির্ভর করেই গড়ে। আুতরাং মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনকে সাহায্য 
করে। একই রকমে মনোবিজ্ঞানও শেখে সমাঁজদর্শনের কাছ থেকে । 
মনোবিজ্ঞান কখনোই একটি একক শুন্ত-বাসপী মনকে বিচারের 
জন্ত পায় না। নিরালম্ব মানুষ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। সুতরাং 
মনোবিজ্ঞান মনকে বিচার করতে বাধ্য হয় তার সামাজিক পরিবেশের 
কার্ধকারণের স্ত্রে। এ-কথ ফ্রএড মানতে বাধ্য হয়েছেন তার মুক্ত 
অনুষঙ্গ (1199 83800186107.) তত্বে। আরো সমর্থন পাই রুশ বৈজ্ঞানিক 
প্যাভলভের নির্ধারিত প্রাঁতিবতণ তত্তে ( 9010016100909. 78195) কারণ 
তিনি দেখিয়েছেন যে একটি কুকুরকে কেমন একটি অভ্যাস তৈরি করিয়ে 
দেওয়া যায়! মান্ধষকেও যায়। আফিং-খোরদের যেমন নির্দিষ্ট সময়টিতে 
আফিং নাহলে চলে না । 

৩। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (890181 77119901015 8719 
2১০01161681 96161709 ) 

সমাজদর্শন:ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম বিরোধ “দর্শন? ও “বিজ্ঞান” বিষয়ক। 
একদল পণ্ডিতের মতে" রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতোই রাজনৈতিক 
সংগঠনের চরিত্র ও নিয়ম ব্যাখযা করে । এই চরিত্র ও নিয়মের ব্যাখ্যায় 
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কোনো বহিরাগত উদ্দেশ্ঠ বা লক্ষ্যকে চাপানো ষায় না। রাজনৈতিক 
সংগঠনের হুত্র নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভবিস্বদ্বাণী করবে, সম্ভাব্য 
সংগঠনের ভাবীবূপ বিষয়ে যেমন করে থাকে পদ্ার্থবিগ্ভঠ ও ব্সায়নশান্ত্র। 
এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আর একদল পণ্ডিত ঘোষণ! করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সংগঠনের চরিত্র ও প্রকৃতি বিষয়ে চর্চা করে কিন্তু সেই 
চর্চার রূপ নিদিষ্ট হয় কয়েকটি লক্ষ্য ও নীতির আদর্শে। সংগঠনগুলোর 
ভালোমন্দ ও যাঁথার্থাযবিচাঁর তাঁদের লক্ষ্যের বাইরে নয়। যেমন, রাষ্ট্র 
বির! গ্রীক রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচয় গ্রহণ করেন কিন্ধ সঙ্গেসঙজেই 
আমাদের জন্য নির্দেশ তৈরি করেন ওই সংগঠনগুলে। কতোটুকু গ্রীকর্দের 
জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছে ও কতোটুকু তাঁরা বর্তমানের জীবন- 
ষাত্রায় প্রযোজ্া। রাষ্ট্রবিদদের কাছ থেকেই আমর! জেনেছি ম্পার্টা নগর- 
রাষ্ট্রের সংগঠন কেনে ম্পার্টাবাসীর্দের জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে, 
কেনে! এথেন্স নগররাষ্ট্রের রূপ স্পার্টার অন্থরূপ না-হয়ে এথেন্নের গণতান্ত্রিক 
জীবনযাত্রাকে প্রকাশ করে । এই বক্তব্যটিই বর্তমানে সর্বাধিক শ্বীকৃত। 
(ক) এই আঁলোচনাঁর বক্তব্যকে স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামটিতে যদিও “বিজ্ঞান” শব্দটি জোড় হয়েছে তবু বাষ্রবিজ্ঞান 
নীতি ও আদর্শ দ্বার পরিচালিত হওয়ায় সমাজদর্শনের সমগোত্রীয় । 
কার্যত রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাকতিক-বিজ্ঞানের মতো বর্ণনামূলক না-হয়ে আদর্শ- 
নিষ্ঠ শাস্ত্রের সীমায় এসে পড়েছে। র্রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যবহৃত আদর্শ ও লক্ষ্য 
প্রস্তুত করে সমাজদর্শন ৷ সমাজদর্শন সমাজবদ্ধ মানষের সংগঠনকে নির্দেশ 
দেয়, ভালোমন্দ ও উচিত-অঙ্থচিতের পাঠ দেয়, জানায় কোন্‌ পথে চললে 
জীবনের সত্যকে প্রকাশ করতে পারবে । সংগঠন গড়বার আগে 
সংগঠনের আদর্শ তৈরি হয়। দর্শন নীতির বিচারে আদর্শের রূপ ও 
কাঠামোটি তৈরি করে । রাজনৈতিক সংগঠন বানাবার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
সমাজদর্শনের কাছ থেকে তার রূপ ও পরিচয় গ্রহণ করে। যেমন 
গণতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী আদর্শ । এই আদর্শ অনুযায়ী রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রস্তত হবার বনুপূর্বেই দ্রার্শনিকর! নানা গ্রন্থ ও আলোচনায় 
মতবাদ দুটির চরিত্র স্থির করেন ও তারপর কালক্রমে একটু একটু করে 
রাজনীতিজ্ঞর! তার ব্যবহার করতে থাকেন । জর্সন পণ্ডিত কার্ল মার্কম ও 
ফ্রিডরিশ এন্দেলস যেষন সাম্যবাদের তত্ব গড়েন ও সেই মতাদর্শ অনুযায়ী 
কশ দেশে লেনিন বিপ্লবের মধা দিয়ে সাম্যবাদী বাষ্ট্রসংগঠন তৈরি করবার 
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ব্যবস্থী করেন । গ্রীক দার্শনিকদের কাছ থেকে যেমন গণতান্ত্রিক আদর্শের 
বীজ সংগ্রহ করে লক ও রুশো, জেফার্সন ও টম পেইন পরবতীকালের 
প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বক্তব্য উপস্থিত করেন। 

(খ) ব্বাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বে যেমন দার্শনিক আদর্শ তেমনি ষে- 
কোনে! সংগঠনের পূর্বেই সমাজ-সংগঠন । সমাজদর্শন সমাজ-সংগঠনের, 
প্রকৃতি, লক্ষ্য ও চরিত্রশ্থির করবার পর সমাজতাত্বিকর] তাদের. পরিচয় 
গ্রহণ করেন? ব্যবহারিক জীবনাত্রায় অথবা জনগোষ্ীও ব্যবহারিক জীবন- 
যাত্রার তথ্যাদি সংগ্রহ করে তারা সমাজদর্শনের আলোয় মূল্য নির্ধারণ 
করেন। সমাজ-সংগঠনের প্ররুতি ও উদ্দেশ্য যেহেতু সমাজদর্শনের 
আলোচা বিষয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আদি ও মূল শান্্্বর্ূপ সমাজদর্শনের কাছ 
থেকে মানুষের মৌলিক পরিচয় গ্রহণ করতে হয়। সমাজদর্শন গোড়াতেই 
জানায় যে মানুষ ইতিহাসে চিরকাল যুখবদ্ধভাবে বসবাস করেছে, যৌথ 
জীবন ছাড়? প্রতিকূল প্ররুতিতে তাদের বাচবার কোনো উপায় নেই। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই শিক্ষায় মানুষের সামাজিক এক্য অনুযায়ী সংগঠন 
বানাবার কথা ভাবে । যেমন, গণতান্ত্রিক দার্শনিকর! জানান মানুষের 
মৌলিক এক একমাত্র গণতাপ্সিক রা্্রাষ সংগঠনেই মূর্ত হয়। সুতরাং 
আমরা সহজেই ঘোৌষণ। করতে পারি সমাজদর্শন আদি ও মুলশান্ত্র এবং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার সন্তান। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাঁজদর্শনের একটি 
অংশ মাত্র। রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচনা মানুষের সর্ববিধ সংগঠন বিষয়ে 
নয়, কেবলমাঞড রাজনৈতিক সংগঠন বিষয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আংশিক 
আলোচনা মাত্র। সমাজদর্শন তাকে পূর্ণতা দেয়। 
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নীতিশাক্্র স্বাধীন মানষের লক্ষ্য-নিদিষ্ট কর্মের আলোচনা করে। 
নীতিশান্ত্র আলোচনার আদ্িতেই জীবনের মুল লক্ষ্য স্থির করে ও সেই 
লক্ষ্য অনুযায়ী জীবনকে সংগঠিত করবার নির্দেশ দেয়। সমাজদর্শন 
একই রকমে গোড়া থেকেই সমাজ জীবনের নীতি স্থির করে, ও সেই 
নীতিকে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের কমে প্রকাশিত দেখতে চায়। 
নীতি ও আদর্শের শ্বত্রেই সমাজদর্শন ও নীতিশান্ত্রের সংযোগ । 

(ক) নীতিশান্ত্র ও সমাজদর্শন জীবনের বাহারূপটি বিষয়ে চিন্তিত নয়। 
ওই রূপের আড়ালে যে তাৎপর্য ও মূল্য গোপন থাকে তাদের প্রত্যক্ষ 
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করাই এই শান্তর ছুটির কাজ। অর্থাৎ এই শাস্ত্র ছুটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
পথে চলে না। বস্ত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহথ সংগঠনের আলোচনা করে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, বস্তর অন্তনিছিত চরিত্রের খোজ দেয় না। নীতিশান্ত্র ও সমাজ- 
দর্শন অন্তরের সংবাদ দেয়, গুরুত্ব বিচার করে। মানুষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় গ্রাহথ 
সংগঠনের পরিচয় আছে সমাজতত্বে। তার পদ্ধতি বর্ণনামূলক আর 
নীতিশান্ত্র ও সমাজদর্শন আদর্শনিষ্। সামাজিক জীবনের ভালোমন্র, 
শুভাঁগুভ যেমন সমাজদর্শনের আলোচন। তেমনি নীতিশান্ত্রেরও। এই দিক 
থেকে তাদের কোনোই তফাৎ নেই । 

এই স্বত্রেই আরো একটি মিল নজরে পড়বে । নীতিশান্ত্র ও সমাজ- 
দর্শন সমাজবদ্ধ মান্থষের কথ1 বলে। নিরালম্থ শুন্ে অবস্থিত একক সম্পর্ক- 
রহিত কোনো ব্যক্তির পরমার্থ বিষয়ে আলোচন! করে না । অর্থাৎ ছুটি 
শান্দরেরই পটভূমি “সমাজ” । এক্ষেত্রে একটিমাত্র তফাৎ আছে । নীতিশান্ত 
নিঃসন্দেহেই সমাজিক মানুষের শুভাশুভ, হ্যায়-অন্তায়ের কথ! বলে কিন্ত 
তার মূল লক্ষ্য মানবজীবনের চুড়ান্ত আদর্শ ঘা পরমার্থের কথা । যাকে 
ভারতবর্ষে বলা হতো! শ্রেয়সের আদর্শ। সমাজদর্শন পরমার্থের খোজ 
দেয় না! যদিও সমাজদর্শনের আদর্শ পরমার্থতত্ব দ্বারা জারিত। যেমন, 
ভারতবর্ষে জীবনের মূল লক্ষ্যকে “অপবর্গ, বল! হয়। চারটি অপবর্গ 
আছে। সমাজদ্শনে ভারতবর্ষের বক্তব্য অপবর্গান্যায়ী জীবনযাত্রীকে 
প্রস্তত করাঁ। কিন্ত অপবর্শের চরিত্র বিষয়ে সমাজদর্শনের প্রশ্ন নেই। 
সমাজদর্শন মূল তত্ববিদ্া থেকে অপবর্গ বিষয়ে জেনে সমাজে প্রতিফলিত 
করবার চেষ্ট। করে। এই শাস্ত্রে অপবর্গের প্রয়োগ কেবলমাত্র সমাজজীবন 
ও সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে । নীতিশান্ত্র সম্পূর্ণতই পরমার্থ বিষয়ে ও 
ব্যক্তির জীবনে তার সংযোগ বিষয়ে আলোচন1 করে যদিও মূল তববিছ্ধা 
বা দর্শনশান্ত্র তাকেও অপবর্গের খোজ দেয়। সমাজদর্শন সমাজে কোন্টা 
ভালে! ও কোনটা মন্দ এবিষয়ে আলোচন! করে আর নীতিশান্ত্র সেই 
ভাঁলোটি কেনে। ভালো, কেনে মন্দ এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দেয়। 

(খ) সমাজদর্শন ও নীতিশান্ত্রের একটি পার্কোর কথা অনেকে 
বলেন । পার্থকাটি হলে, নীতিশান্ত্র বাক্তিকে নিয়ে চিন্তিত, ব্যক্তির 
কাজকর্মের, জীবনযাত্রার নির্ধেশ দেয় মীত্র অথচ জমাঁজদর্শন কোনে একটি 
মান্য বিষয়ে কিছু জানায় ন1, সংঘবদ্ধ মাঁনষের কথা বলে। বিচার 
করলে দেখ! যাবে একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে-নিয়মটি কার্ধকরী তা সমগ্র 
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সমাজের ক্ষেত্রে সার্থক ন1-ও হতে পারে । কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের 
কর্মে তফাৎ আছে । এই পার্থক্যের কারণেই নীতিশান্ত্র ও সমাজদর্শনের 
ক্ষেত্র বিভাগ । যেমন, ভার তবর্ষে-চতুরাশ্রমের সর্বশেষ আশ্রমটি লল্গ্যাস। 
সামাজিক জীবনে অন্যান তিনটি আশ্রমের ব্যবহার কম বেশি সম্ভব। 
কিন্ত সবার পক্ষেই জন্যাপ সম্ভব নয়। অথচ ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমে সন্গযাল 
সর্বশেষ ধাপ। নিশ্চয়ই সন্ম্যাপ জীবনের একটি মহৎ আদর্শ, কোনে! 
কোনো! ব্যক্তির ক্ষেত্রে মহত্তম। কিন্ত প্রতিটি লোকের জীবনেই এই 
আদর্শটি প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং নীতিশান্ত্র ব্যক্তির আর 
সমাজদর্শন সমগ্রের | 

কিন্ত এই বিভাগটি সর্বত্রই সমভাবে মুল্যবান নয়। সমাজদর্শনের 
পশ্চাৎপট সমাজ, কিন্তু সমাজ যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই গড়েছে সেহেতু 
ব্যক্তির চেতন। বাদ দিয়ে কোনে! শান্ত্রই সম্ভবপর নয়। সমাজের 
সামগ্রিক আদর্শটি ব্যক্তিরাই পরস্পর আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের 
মধ্য দিয়ে গড়ে। কোনে আদর্শ পরিত্যক্ত হয়, নতুন কোনে। আদর্শ 
ত্বীকৃত হয়। যেমন, ঝুরোপে পেগান-বিশ্বীপী রোমক সাআ্াজ্যের ওপর 
ৃষ্টধর্ম প্রতিষ্টিত হয়। জীবনধাত্রীর কল্পনা ও লক্ষোর বিরাট পরিবর্তন 
ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানি, নীতিশান্ত্র সমাজকে বাদ দিয়ে চলতে 
পারে না। প্রথমত, নীতিশান্ত্র একক মানুষের জন্যে নয়, সামাজিক 
মানধযের জন্তে | দ্বিতীয়ত, আলাদা] আলাদ। ব্যক্তির জন্ত আলাদ? আলাদা 
নীতি তৈরি হয়নি । নীতি সামগ্রিকভাবে সত্য এবং তার চরিত্র 
সামগ্রিকতাঁর। সামগ্রিক নীতিকেই ব্যক্তিরা তাদের নিজের নিজের 
ক্ষমতা অনুযায়ী বাবহার করে। আমরা কখনোই যেমন বলতে পাৰি 
না “সদা সত্য বলবে” নীতিটি শুধু রামের জন্য কি শুধুশ্যামের জন্ত। 
বলতে হয় আলোচিত সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ৷ কোশন্ব্যক্তি কিভাবে 
সত্যটি ব্যবহার করবে তার হিসেব নিশ্চয়ই সমাজ করে না কিন্ত 
সমাজ তেমনি কিছু পৃথক পৃথক নীতির কথাও বলে না। আসলে 
“সদ! সত্য বলবে” সবার জন্তেই সতা। সন্তান মার! গেলে মাকে 
সেই সংবাদ জানানো নামক সত্যট ব্যবহার কর! উচিত কি উচিত নয় 
বিচার করবে সম্পকিত ব্ক্কির কিন্ত তার অর্থ এই নয় যেবক্তবাটির 
সামান্য সত্য ( 0.0156758] 0০$))) নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । আসলে, মনে রাখতে 
হবে নীতিশাস্ত্রেরে বক্তব্য সর্বজনীন ও সামান্ত আর তার বাবহার 


লমাজদর্শনের ভূমিক? 7 &৭ 


ব্যক্তিগত। গ্রীক ইতিহাসে সোফীবাধীরা, ধেমন প্রোটাগোরাঁস, একক 
ব্যক্তির নীতি ঘোঁষণ! করতে চেয়েছিলেন । বলেছিলেন নীতির আদৌ 
কোনে! প্রয়োজন বা ভিত্তি নেই। প্রয়োজনে যে যেমন খুশি কাজ 
করবে। বর্তমানেও যেমন দার্শনিক প্রয়োগবারীর1, ভিউই' প্রমুখেরা 
বলেন, যে কাজে ফল পাবে তা-ই গ্রহণ করো । সেকালে প্রেটো এই 
মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রমাণ করেছিলেন যে প্রোটাগোবাসের 
বক্তব্য শ্বীকৃত হলে সত্য নামে জগতে কিছু থাকবেনা । এ-কালেও 
প্েটোর প্রামাণ্যই সিন্ধ। স্থতরাং নীতিশাস্ত্রও কার্যত “সমাঞ্জ'-বিষয়ক । 
সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে তেমনি “লাম্যবাদ” বা গণতন্ত্রের ভালোমন্দ বিষয়ে 
ব্যক্তিদের মতামত ও আলোচনাই সত্য যেহেতু তারাই মত গ্রহণ করে 
ব1 বর্জন করে। 

বর্তমান আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে নীতিশাস্ত্বের সঙ্গে 
সমাজদর্শনের কোনো বিরোধ নেই । ধাঁর! ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে তুল 
বিরৌধ তৈরি করেন তারাই নীতিশান্ত্র ব্যক্তিক” ও সমাজার্শন “সামাজিক 
বলেন। কার্ধত, ব্যক্তি সমগ্র নীতির চর্চা করতে করতেই সমাজ মঙ্গল 
গড়ে আর সমাজ মঙ্গল নিছক ব্ক্তিশ্বার্থের সীম! ছাড়িয়ে বৃহত্তর জীবনের 
আদর্শ সবার সামনে উপস্থিত করে। কারণ একমাত্র ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ 
আর সমাজ বিমূর্ত প্রতায় মাত্র! ব্যাক্তির প্রত্যক্ষতার সঙ্গে সমাজের 
বিমুর্ততাকে বাধে নীতিশান্ত্র ও সমাজদর্শন। তাই নীতিশান্্র ও দমীজ- 
দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেমন একটি টাকার এ-পিঠ ও ও-পিঠ । 

অনেক পণ্ডিতের একট] ধারণা আছে যে সমাজদর্শন যেহেতু দমগ্রের 
আলোচনা করে এবং এই সমগ্রটি ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত সুতরাং 
সমাজের পৃবে ব্যক্তির আলোচন! থাকে । অর্থাৎ ব্যক্তি সমাজের 
পূর্ববর্তী ও সমাজ ব্যক্তির জীবনে একটি সংগঠনমাত্র। কাজেই ব্যক্তির 
শুভাগুভের শান্তর নীতিশান্ত্র ও সমাজের শুভাগুভের শান্তর সমাজদর্শন । 
খঘভাবতই এখন বল চলে নীতিশাস্ত্রের একটি অংশ হচ্ছে সমাজদর্শন। 
সামাজিক ভালে1-মন্দের ধারণ! নীতিশান্ত্রই ঘোষণ! করে। 

কিন্তু এই বক্তবাটি সত্য নয়। ইতিপূর্যেই আলোচনায় আমর! 
দেখতে পেয়েছি যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রথমত যেমন কোনে! বিরোধ 
নেই, দ্বিতীয়ত তেমনি সময়ের হিসেবেও পূর্বাপর নেই। বাক্ি থাকলেই 
সমাজ আছে এবং সমাজ ছাড়! মানুষ মানুষও হতে পারে ন!। ম্তরাং 


৫৮ সমাজাদর্শনের তৃমিকা 


আগে ব্যক্তি ও পরে সমাজ কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । জমাজ ও ব্যক্তি যদি 
পরম্পর সম্পূরক হয়, একটির সঙ্গে অন্টি যদি অঙ্গাীভাবে জড়িত হয়, 
তবে ব্যক্তি ও সমাজে কোনো বিরোধ থাকে না। সমাজ আগেব। 
বাক্তি আগে এমন কথাও বলতে হয় না। 

আমাদের এই বক্তবাটি যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে বাক্তির 
শুভাশুভের শান্তর নীতিশান্ত্র ও সামাজিক শুভাগুভের শান্তর লমাজদর্শনে 
কোনে মৌলিক তফাৎ নেই। স্ততরাং সমাজদর্শন নীতিশাস্ত্রের অংশ 
নয়। 
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ভভীজ্ অগ্্যাল্স 
ব্যক্তি ও সমাজ 


১। সমাজের সংজ্ঞা (10911111607) 01 900161 ) 

প্রথম অধ্যায়ে আমর দেখেছি সমাজ বলতে বোঝায় সম্পর্ক। 
সম্পর্কের বিস্তাঁসটি জটিল । জটিল সম্পর্কের বিন্যাসে সমাজ সভ্যাতারমাদি 
থেকেই আছে। কোনে! একদিন মাঁন্যকে সমাজ নামক সংগঠনটিকে 
তৈরি করতে হয়নি এ্রতিহাঁপিক প্রয়োজনে ! অধ্যাপক ম্াকাইভর তার 
কমিউনিটি" নামক গ্রন্থে যখন সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন “মানুষে 
মান্থষে যে-কোনো! সংকল্পস্থিত সম্পর্কই সমাজ আমর! আপত্তি করেছি। 
কারণ অধ্যাপক ম্যাকাইভর ধরে নিয়েছেন ব্যক্তিরা যেনে স্বেচ্ছায় 
পরিকল্পলা মত্তো সমাজ তৈরি করে। এ-কথা মানলে হবসের মতো 
প্রাক-সামাজিক অবস্থার কথাও ভাঁবতে হয়। আমরা বরং অধাঁপক 
ন্যাডেলের বক্তব্য (“এনথে পলি এগ মডার্ণ লাইফ" গ্রন্থে গ্রকাঁশিত ) 
নিয়ে অগ্রসর হবো, যে সমাজ হলো! এমন একটি জনগোঠী যার মধ্যে 
কোনেো-না-কোনে] একা এসেছে, যার ফলে সেই গোঠী নিয়ন্ত্রিত হয় 
এবং তার স্থায়িত্ব রক্ষা পায়। এই বক্তবো নিজে থেকেস্থির করবার 
কথ! নেই আন বুঝতে পারছি যে নগোির জন্তে স্থায়িত্ব অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন|। অধ্যাপক ন্যাঁডেল যখন কোর কথা বলেন তিনি কিন্ত শুধুমাত্র 
বাইরের সম্পর্কের কথ! বলছেন না, মানসিক কোর কথ! বলছেন । 
মালসিক' একা, আমরা সবাই জানি, বাহ্‌রপে প্রকাশ পায় না) তার 
পরিচয় আছে এঁতিহের ধারায়, সংস্কৃতির পরম্পরায় । যেমন ভেবে 
এসেছেন আমাদের পিত।-পিতাঁমহরা, শামরাও তেমনভাবে ভাবছি 
এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরও তেমনিভাবে ভাঁবতে হবে। তার অর্থ নয়, 
একই কথ। ও একই তার প্রকাশভঙ্গি চিরকাল চলে আসছে । সময়ের 
ঝোতে সমাজবিষয়ে আমাদের হৃদয়ের যৌগটাই একটান' প্রবাহিত, "তাঁর 
ধরণ যদ্দিও পাল্টাচ্ছে যুগে যুগে । রে 

মীনসিক একা বুঝবার জস্তে দার্শনিকরা একটি উদাহরণ দেন। দর্শনে 
সমাহার বা সমন্বয় বোঝাতে ছুটি শব ব্যবহ্ৃত হয়। একটিকে আমর) 


৭৬০ সমাঁজদর্শনের ভূমিকা! 


“সমাহার* (০01160890 ) বলবো, অন্তটিকে শ্রেণী (01883 )। “শ্রেণী? 
বৌঝাতে আমরা বলতে পারি, “ছ-ফিট লম্ব। লোকদের শ্রেণী” । 
যতোগুলে! ছ-ফিট লম্বা লোক আছে সবাই এই শ্রেণীতে পড়বেন । 
সুতরাং বোঝা যাচ্ছে শ্রেণী গড়বার একটি নীতি থাকে এবং সেই নীতিটি 
উপস্থিত থাকলেই সমাহাঁরটিকে আমরা শ্রেণী বলতে চাই। অথচ 
শ্রেণীতে কিন্তু ওই লোকদের পারম্পরিক কোনো সংযোগ নেই, তাদের 
পরিচিত না-হলেও চলে, এঁক্যের হবত্রটি না-জানলেও চলে। বাইরের 
সাধারণ হিসেবটা, যে ছ-ফিট লম্বা মাপ, একবার গুনে নিলেই আমর 
একটি শ্রেণী তৈরি করতে পারবে! । সমাজ কিন্তু এমন শ্রেণী নয়। কারণ, 
সমাজ বাইরের কোনো নীতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে না এবং 
যোগটাও পরস্পরের মধ্যে বাহ নয়। সমাজ নামক শ্রেণীভুক্ত মান্ষরা 
নিজেদের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে যে তাদের বন্ধন মনের তলায় কাজ 
করে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সমাজকে ইচ্ছা মতো] নান] শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়, যেমন ছ-ফিট লহ্ব! শ্রেণী, ছত্রিশ ইঞ্চি মোটা শ্রেণী, উজ্জল 
গৌরবর্ণ শ্রেণী ইত্যাদি, কিন্ত তার দ্বারা সমাজের মানসিক এক্য নষ্ট 
হয় না। মানসিক বন্ধনের কারণেই সমাজ একটি সম্পক্িত স্থায়ী সংগঠন । 
মানসিক বন্ধনের পরিচয় মেলে পরম্পরের প্রতি ব্যবহারে | ব্যবহার বা 
আচরণ সমাজ সম্পর্ক ও আদর্শকে প্রকীশ করে । যখন “ক”-র আচরণ 
“ধ”-কে প্রভাবাঘিতহ করে ও 'খ'-র ব্যবহার “ক”-এর চরিত্র বদলায়, 
তখনই বুঝতে হবে সমাজের সম্পর্ক ব্যক্তিদের মনের গভীরে কাজ করে । 

কোনে! কোনো সমাজতাত্বিক পণ্ডিত এই সম্পর্ককে “আদান-প্রদান 
বলেন। কিন্ত অন্য পগ্ডিতর1 এই প্রতায়টি স্বীকার করেন না। তাদের 
মতে নিশ্চয়ই সমাজ আদান-প্রদ্ধানের সম্পর্ক কিন্তু আদান-প্রদ্শানে সহজ 
সরল একটি ভাবন1 কাজ করছে । যেনে! তুমি দিলে আর আমি নিলুম, 
আমি দিলুম আর তুমি নিলে । দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদানে সমাজ 
সংগঠনের অন্তশিহিত পরিবেশটি উপস্থিত নেই। সমাজে যে আমরা 
কেবল দিই বা নিই তা-নয়, আমর প্রতিবার দেওয়া-নেওয়ায় জানি যে 
সম্পর্কের ফলে আমাদের আচরণ নানাভাবে বদলে যাচ্ছে, আমাদের 
চত্রিত্র আগেকার মতো স্থির ও অটুট থাকছে না । সুতরাং 'আদান-গ্রদান, 
প্রত্যয়টি বড়ো সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক। অধ্যাপক র্যাডক্লিক ব্রাউন এ-কারণে 
বলেন যে, সমাজ-সম্পর্কের পেছনে প্রতির্দান পাধার মানসিক বাসনা 
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লুকিয়ে থাকে । এই বাসনা ও সম্পর্কটি কিন্ত কেবলমাত্র বর্তমান প্রসঙ্গ 
নয়, ভূত ভবিষ্তত ও বর্তমান জুড়ে চলে । ইংরেজ পণ্ডিত এডমণ্ড বর্ক 
চমতকার বলেছিলেন যে সমাজ হলো '৪ 7087506781010 506 ০0215 068₹199] 
68089 20 ৪৩ 115106) 006 1096.9618 10059 অ)০ 819 11510) 60085 
১০ 828. 80688) ৪0৭ 63038 "170 ৪৪ 6০ 18 10010. যদি “আদান- 
প্রদান” প্রত্যয়টিকে রক্ষা করি তবে মনে রাখতে হবে আদান-প্রদান 
বাইরের ঘটনা নয়, যার! আদান-প্রদান করে তাদের মনে পরস্পরের 
সঙ্গে 'জড়িয়ে আছি? ( ৮৭1০128 6০) এমন একট] বোধ ভিত্তি হিসেবে 
থাকে। . 

সমাজ যে অস্তনিহিত সম্পর্ক, সম্পর্ক ছুটি জীবন্ত মান্তষের মধ্যে, সে-কথা 
বর্তমানের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক মার্টিন বুবের চমতকাঁর বলেন তাঁর “আই 
এগ দাউ, গ্রন্থে । “আমি ও তৃমি এই প্রত্যয়টির সাহাষ্যে মার্টিন বুবের 
সমাজ বিষয়ে তাঁর মৌলিক বক্তবা উপস্থিত করেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে 
“আমি একপ্রীস্তে, “ভুমি আর একপ্রান্তে দাড়িয়ে । তাদের মধ্যে 
সম্পর্কের হ্থত্রটি গেছে ছি'ড়ে। পৃথিবীতে দেখ! দিয়েছে অসংখা বিরোধ । 
অথচ জমাঁজ গড়ে “আমি” ও “ভূমির পারস্পরিক স্বীকৃতিতে । এই 
শ্বীকৃতিই” সমাজের ভিত্তি এবং তাঁকেই সমাজতাত্বিক হিসেবে আমর? 
সমর্থন করি । কারণ পৃথিবীতে শুধু “আমি'র দূল থাকলে তাদের পরিচয় 
কেউ জানতো না, তাঁরা যে আদেৌ আছে তারো প্রমাণ মিলতো না 
নিজের নিজের কাছে । 'তুমি'র দলের চোখেই “আমি'ঘের স্বীকৃতি । এই 
স্বীকৃতি দু-তরফ কারণ যে-আমি আর একজনের সঙ্গে, সেই আবার 
তুমি” হয়ে যাবে অন্ের সম্পর্কে । এই “আমি-তুমি? সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি 
স্তরকে ঘিরে থাকে, সঙ্ীবিত করে। কারণ মণন্ছষ সহযোগী, অনুর 
বিশ্বের কল্পনা ছাড়া বাঁচতেই পারে নী। 

কলছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাকিন সমাজতাত্বিক পণ্ডিত ক্র্যাঙ্কলিন 
গিডিংস এডাম স্মিথ ও হর্বট ম্পেনসরের প্রভাবে ব্যাখ্যা করেন সমাজ 
হলো “সদৃশ সচেতনতা? (40008010882958 01 1170) কিছুকাল পরে 
তিনি আচরণবাদের (901595109811910.) প্রভাবে প্রত্যয়টিকে অন্য ভাষায় 
প্রকাশ করেন, “সদৃশ উদ্দীপকের সদৃশ প্রতিক্রিয়া” (18৩ 2991900866০ 
1106 961000158+ ) ও “বছু আচরণ” (01515118610 16108551002) 1 গিডিংসের 
মনে স্পেনসরের বক্তব্য যেহেতু কাজ করেছে, তিনি ধরে নিয়েছেন যে 
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একই অবস্থায় মান্চষেরা একই ভাবে গড়ে উঠবে এবং “সদৃশমনা” (178৩- 
2030168 ) হবে । এই সরশ আচরণের ধারণা থেকেই আসে “সদৃশ শ্রেণী, 
এবং এই শ্রেণীবোধের ফলে সাধারণ যুখবদ্ধতা (2198801058958+) বদলে 
নির্দিষ্ট সংগঠনের রূপ নেয়। তার সংজ্ঞায় পাচ্ছি 49০00198518 & 200.00100: 
০01 1116-70010060 17001100819) 100 17007 ৪020 80005 61018 11197 
22109077658 800. 819 61)9791076 81016 60 চ02: 60896139110 00:201000 
958৪. গিডিংদ বলছেন মানষর1 পরস্পরকে সদৃশমনা জেনে এক্যবদ্ধ 
ভাবে কাঁজ করে। কিন্তু জানতে চাননি “সদৃশমনা” প্রত্যয়টি মনে কেমন 
করে তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ তৈরি হবার আগে কি সমাজ থাকবে না? 
মানষর] নিশ্চয়ই সরৃশমন। কিন্তু এই বোধটি জন্মাবার আগেই সমাজবদ্ধ 
অবস্থায় তার! “আমি ও তুমি'র ঘনিষ্ট সম্পর্কে জড়িত । তাছাড়া “সদৃশমনা; 
বোধটি নিছক একটি মনের ঝেশক মাত্র, এই প্রত্যয়ের সাহায্যে সম্পর্কের 
গভীরতা অনুধাবন করা যায় না। সদৃশমনা জানলেও পারম্পরিক 
সম্প্রাতি ও এঁক্াবোধ মনে না-ও থাকতে পারে । হৃদয়ের গভীর সংযোগই 
উদ্দেশ্তের এক্য ও সহযোগী কর্মপ্রেরণা তৈরি হয়। 

গিডিংস পরবর্তী সমাজবিদ অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ একটু 
বিশদ করে সংজ্ঞ দেন 3০99196 1৪ ৪ ৪5869100 ০01 0998/295 810 
10:090900:98১ 01 006101165 80010006991 %10১ 01 102970 ৫700010888৫ 
0151810108১ 01 ০0006101801 100110920) 19817851001: 900. 01 11109176195. 101019 
9%92:-0109081065 90010)1019% 35869100) 9 08] 9001965,. ]ট 13 612০ আ০া) ০ 
৪০০1৪] £81%81929131708১, এই সংজ্ঞায় সমাজের বিভাগ ও কর্তবেযর পরিচয় 
আছে যে, সমাজ বিধিবদ্ধ নিয়ম, সমাজে কতৃত্ব থাকে, বিভিম্ন গোঠী ও 
বিভাগ থাকে, সাহাধ্য-ব্যবস্থা থাকে, আচরণ-নিয়ন্ত্রণ সত্বেও ত্বাধীনতাঁর 
ব্যবস্থা থাকে । এককথায় অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ সমাজের বিলি- 
বন্দোবস্ত ও কর্মের কথা ঘোষণ! করছেন কিন্ক সমাজ-সম্পর্কের চরিত্রটি 
বিষয়ে স্প& কিছু জানাচ্ছেন না। সম্পর্কের উল্লেখ আছে কিন্তু সম্পর্কটি 
কেমন বলছেন ন|। 

আমর দার্শনিক মার্টিন বুবেরের আলোচনায় জেনেছি সমাজ 
হলে] পারস্প্ররিক সম্পর্কের ফল, “আমি-তুমি'র ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান ও 
্বীরুতির ফল । এই শ্বীকৃতিতে শুধু কিছু একটা পাওয়া বা দেওয়ার কথাই 
থাকেন।, পুরে! মাহষ হিসেবে তাকে গ্রহণ করবার কথা থাকে। সেই 
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ব্যক্তিটি যেমন জীবনের উদ্দেশ্ত অনুযায়ী নিজে কাজ করে, কল্পনার 
লক্ষ্যকে প্রকাশ করতে চায় তেমনি অন্তদেরও একইভাবে পরিপূর্ণ 
উদ্দেশ্বান পুরুষ বলে ভাববে । জানতে হবে তাকে যে উদ্দেশ্তময় কর্মের 
আলোকে চরিত্র দ্ূপ পায় এবং চরিত্র বিকাশের, পূর্ণতম হবার সম্ত 
প্রয়াস সহযোগী পৃথিবীতেই একমাত্র সম্ভব । সহযোগিতায় প্রকাশ পায় 
সক্রিয় মমতা ও করুণা, প্রেম ও মৈত্রী। শুধুমাত্র উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির ফিকফির 
বা কৌশল নয়। 

স্তরাং সমাজ বলতে আমর] বুঝবো মানুষের প্রাথমিক একটি সংগঠন 
য| উদ্দেশ্ঠময় কর্মের ভিত্তি, পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের সহযোগী পৃথিবী ; 
ব্যক্তির পরিপূর্ণতার লক্ষ্যকে যা নিজের ক্রম-উদ্বতিত উদ্দেশ্তর দ্বারা 
সঞ্জীবিত করে। 

২। জমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক € 89186107) 1১86৮7697) 9০০191 
8110. 11701510089] ) 

সমাজ বলতে আমর] ব্যক্তির সম্পর্ক বুঝেছি। ব্যক্তি ছাড়া যেমন 
সমাজ নেই, তেমনি সমাজ ছাড়াও মানুষ মনুগ্তত্বে পৌছাতে পারে না। 
মনুষ্যত্ব লাভ করলেই মানুষ বাক্তি হয়ে ওঠে । সাধারণভাবে আমরা 
যে-কোনো! লোককেই বাক্তি বলি। দর্শনে কিন্ত যে-কোন লোককেই 
বাক্তি বলা চলে না। ব্যক্তিত্বের কার্ধ-কারণ জান! দার্শনিকের কর্তব্য। 
ব্যক্তি-সত্বার প্রশ্ন তুলবার আগেই আমরা বারবার শুনে থাকি যে 
ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে নানা ভাঙাগড়। থাকে । কোনে কোনে 
সভ্যতায় সমাজের ওপর ঝৌঁকট। বেশি, সমাজের মৃল্যই ব্যক্তির মৃল্যকে 
স্থির করে । সমাজ যেমন বলবে ব্যক্তিকে তেমনি চলতে হবে। এক- 
কথায় ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের দাবী অনেক কম। সমাজ-নিরিষ্ট 
পথেই তাকে নিজের ভাগ্য গড়তে হয়। যেমন, সর্বগ্রাসী সমাজ-ব্যবস্থ। 
বা সঞ্চালকতন্্ব (10108860751) )। সঞ্চালকতন্ত্রে নিছক ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
ত্বাতস্ত্রা বলতে কিছু থাকে ন|। কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় তেমনি 
ব্যক্তির ওপরেই ঝৌকট! বেশি । ব্যক্তিকে সমাজের চাইতে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়, যে-যার নিজের মতো! জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সমাজের 
নামে তার দাবীকে খর্ব করা চলে না। 

যুরোপে ও ভারতবর্ষে ইতিহাসের নান! পর্যে আমর এই ছুটি বক্তব্যকে 
বারবার দেখতে পাই। এই বক্তব্য ছুটির হুত্রেই বোঝ! যায় সমাজ ও. 


৪ সমাজদর্শনের ভূমিকা! 


ব্যক্তিতে হতে! গভীর সম্পর্কই থাক বিরোধও আছে। বিরোধ কখনো 
প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, কখনো! চাঁপা থাকে । পৃথিবীতে ব্যক্তি ও সমাজের 
সঠিক সম্পর্ক বিষয়ে ছুটি প্রধান মত আছে। জমষ্টিবাদ (০0119081519 ) 
ও অন্যটি বাক্তি-স্বাতন্ত্রাবাদ (12010551180) )। সমগ্টিবাদের নানা রূপ! 
যেমন, ভাঁববাঁদ, নানাধরণের সমাঁজতত্ত্রবার্দ ও ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি । 

৩। জমষ্টিবা্দ (00119061580) ) 8 সমষ্টিবাদের প্রধান কথাই 
হলে সমাজের অগ্রাধিকার । সমাজ যদিও ব্যক্তিদের সমষ্টি তবু সমাজ 
গঠনের পর ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্য ও নিজস্ব ইচ্ছার পেছনে সমাজ নানাভাবে 
কাজ করে । সমাজের নিজম্ব বক্তব্য ও রূপ প্রতিটি ব্যক্তির মনের তলা 
থাকে ও সেই বক্তব্য ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তি কখনোই 
তার জম্পুর্ণ ্বতন্ত্র ইচ্ছার দ্বার] চালিত হতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তিকেই 
অন্যের কথা ভেবে অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। কারণ 
আপাতদৃষ্টিতে যদ্দিও ব্যক্তি তার নিজের নিজের পরিবার ইত্যাদি বিভিন্ন 
সংগঠনে থাকে তবুও তার ওপর অন্যান্য সংগঠন অর্থাৎ অন্যদ্দের সংগঠন 
প্রভাব ফেলে । ব্যক্তির শুধুই নিরালঙ্থ শুন্যে বসবাঁস করে না। জানা- 
থাঁক বা না-থাঁক, তাঁর জীবন অদৃশ্য সব বন্ধনে বাধা; সেই সব বন্ধনের 
সম্পর্কেই তাঁর জীবনযাত্রা নিয়ত পরিবতিত হয়, ভাঙে গড়ে । এই বন্ধন 
বা সম্পর্কগুলোকেই এককথায় “ঘমাজ” বলা হয় | ব্যক্তির জীবনে ছু“ভাবে 
আমর। সমাজের প্রকাশ দেখতে পাই। প্রথমত, একটি ব্যক্তির চারপাশে 
আরে! অসংখ্য ব্যক্তি বসবাস করে । তাদের জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিস্তা 
প্রতিটি ব্যক্তির কাজকর্মে প্রতিফলিত হতে বাধ্য । কারণ, কোনে! একটি 
ব্যক্তি দ্বীপের মতো! অন্তহীন জলরাশির মধ্যে বাস করে লা। প্রত্যেকেই 
গ্রতিমুহূর্তে অন্যের সহযোগ বা বিরোধের টানে চলে। সহযোগিতায় 
সে সাড়া দেয় বন্ধুত্বে, মৈত্রীর গ্রকাঁশে, প্রেমে । বিরোধে থাকে সংঘর্ষ, 
প্রতিবাদ ও যন্ত্রণা । সম্পূর্ণ একা বীঁচ! মানুষের স্বভাববিরোধী। তাই 
সহযোগিতাই হোক আর বিরোধই হোক মান্য কোনো-লা-কোনে| ভাবে, 
পারস্পরিক ভিত্তি খোজ্জে জীবনযাত্রীর। তাছাড়া ইতিপূর্বেই আমর! 
জেনেছি একক একটি ব্যক্তিকে পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি । কমপক্ষে 
ইতিহাসে দুজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেই । দ্বিতীয়ত, সময়ের হিসেব করলে 
দ্বেখা যায় জীবন নিয়ত প্রবহমান | একটি ব্যক্তি নিশ্য়ই ইতিহাসের 
নিদিষ্ট কোনো পর্বে বীচে কিন্ত তার পেছনে থাক্ষে অতীতের আরো? 


লমাজদর্শনেয়' ভূমিক। ৬ 


আনেক ব্যক্তি, তাদের জীবলযাত্র! ও ভাবনাচিস্ত । একটি পারিবারিক 
সংগঠনে যেমন বংশাবলীর ধারা কাজ করে, তেমনি বৃহত্তর অর্থে সমগ্র 
দেশেই অসংখ্য বিভিন্ন সংগঠন ইতিহাস জুড়ে কাজ 
করে। এক কথায় যাকে আমর! বলি এঁতিহা ও 
সংস্কৃতি । এঁতিহা ও সংস্কৃতি পরবর্তী প্রতিটি পরিবার 
ও প্রতিটি ব্যক্তিকে বিভিন্ন ছাচে তৈরি করে । এইছাচের মধ্যে রূপ পায় 
বলেই আমরা সহজে ঘোষণ। করতে পারি, “ভারতীয় সংস্কৃতি”, “ফরাসী 
সংস্কাতি' ইত্যার্দি। বাক্তিরা যদি নিছক একক সত্তা হতো, ষদ্দি বাক্তিতে- 
ব্যক্তিতে সম্পর্কের স্থত্রে সমাজ না গড়তো।, তবে আমরা বড়োজোর ব্যক্তির 
মতামত “ও কার্যক্রম বলতে পারতাম, কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করতে 
পারতাম না। সংস্কৃতি একদিকে যেমন ব্যক্তির, অন্যপ্দিকে তেমনি সমগ্র 
সমাজের । ব্যক্তিব সংস্কৃতি সমাজ-মানসের কথা জেনেই আত্মপ্রকাশ 
করে। উদ্বাঞ্রণত যেমন, রবীন্দ্রনাথের বাক্তিগত মহত্ব ও সিদ্ধি ভারত- 
বর্ষের মহৎ সভ্যতার অলহাওয়াতে পুষ্ট হয়েছে । 

বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী এডমণ্ড বর্ক (১৭২৯--১৭৯৭) তার “স্পিচেজ 
এণ্ড লেটর্স সঙ্কলনে আমাদের এই বক্তবাটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ 


করেন । বক সমাজ ও এতিহকে স্পষ্ট করবার জন্তে লেখেন “4. 086192 1৪ 
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এডমগু বর্ক সমস্ত মানবগোঠীর ইতিহাসকে পরস্পর সম্পকিত বলছেন । 
সময়ের ধারায় তা রূপ পাচ্ছে, এবং সময়ের স্ুত্রেই পরিপূর্ণতা তৈরি হুচ্ছে। 
জাতি বা মানবগো্ঠীর ধারণা তাই কোনে! একটি 

৯৮০৯১১৮০৭ নিদিষ্ট কালেই সম্পূর্ণ নয়। কোনে! একটি ব্যক্তির 
তার অভিব্যন্তির ক্ষেত্রেই পরিণত হুয়। সমাজের প্রবহমান লমগ্রতায় 
দি ধারা আছে তাকে বুঝতে হয়। এই স্ত্রেই বর্ক আরে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কথ! বলেন সমষ্টিবার্দের তাৎপর্য প্রকাশ করতে । শুর মতে কোনো 
একটি জাঁতি বা জনগোঠীর অভিব্যক্তির নিজদ্ঘ ধারা থাকে । ওই ধার! নষ্ট 
হলে জন-গোঠীর চরিত্রই নষ্ট হয় বা তাকে তার মৃত্যু বলা চলতে পারে । 

ঙ 


একক ব্যজি নেই: 
জীবনের পরম্পরা 


৬৬ সমাজনর্শনের ভূমিক! 


বর্ক বৃক্ষের উদাহরণ 1দয়ে বোঝান । কোনো একটি বক্ষ, ধরা যাক বট, অন্ত 
বৃক্ষের মতো কখনই নম্ন। তার নিজন্ব ইতিহাস ও চরিত্র আছে। বৃগ্ষ- 
সংগঠন প্রণালীীই ভিন্ন । বটের রূপ ও চরিত্র শিমুল বা অশখে মিলবে না। 
তেমনি তার ফশ। এই চিত্রের ধারাবাহিকতাতেই সই জনগো্ীর 
ব্যক্তিদের রূপ । ব্যক্তিদের ₹ঠাৎ খেয়াল-খুশিতে কিছুই করবার অধিকার 
ন্হেঁ। 
এই বক্তব্যকেই স্তর হেনরী মেইন (১৮২২--১৮৮৮) অন্থভবে উপাস্থিত 
করেন তার “এনসেন্ট ল” ও “পপুলার গঙ্রমেণ্ট” গ্রন্থদধয়ে। আইনের উৎস 
আশোচনা কোরে শ্যর ফেনগ। দখা ধে আইন মোটেই শো বা 
বেণ্টামের তত্ব অনভযায়া তোর হধনি। কশে। মনে করেছেন আইন হলো। 
জনসাধারণের শ্রেঠ সঙ্থপ্ন “সাধারণ সঙ্কপ্ন। আর বেণ্টাম ভেবেছেন 
আইন হলো সবাধিক অনসাধারণেব সবাধিক সুখ । মেইনের মতে যেমন 
রূুশে। আইনের চরিজ্ক বোঝেননি, তেমনি বেণ্টামও সম্পূর্ণ ভুল পথে 
চলেছেন। কারণ, আইন কেউ নিজের ইচ্ছেতে, 
গাব এই কোনো কিছুই সঙ্কল্প করে তৈরি করে না। আইন 
প্রবহমান্তা দেখান কাধত জনসাধাবণের চরিত্র । যাদের আইন, তারা 
তাঁদের সমগ্র জীবনযাত্রার সম্য, রীতিনীতি আচার- 
অনুষ্ঠান ইত্যার্দিকে আইনের মধ্যে প্রকাশ করে । স্বৃতরাং এই আইনের 
যেমন ক্রম-বিবতিত নপ থাকছে, তেমনি ত' জনসাধারণের চরিত্রকে মৃতি 


দিচ্ছে। ফরাসী পণ্ডিত শ্যাভিনি (89,1805 ) একথাই চমত্কার লেখেন 
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বর্ক ও শ্তব হেন্ব। বক্তব্য থেকে আমব। কফত়কটি সিদ্ধান্ত করতে 
পারি । (১) সমাজের স্বকীয় একটি চবিএ আছে । যদিও ব্যক্তিদের 


সমগ্টিই সমাজ, তু কোনে। ব্যক্তির চরিত্র দ্বারা সমাজ- 
(ক) মদাডের চবিগ্র % 
আর চরিত্র গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। (২) সমাজের চরিত্রকে 
(খ) সয1ঙকে কৃত্রিম ইঠ1ৎ ও ধত্বিমভাঁবে বদলানো যায় নাঁ। যেমন সম্ভব 
আছ নয় ব্যক্তির চরিত আকনম্মিকভাঁবে ও কৃত্রিমভাবে 
বদলানো । আসলে বলা ভচ্ছে, সমাজের স্বাভাবিক 
পরিণতি ও বিবর্তন আছে, এই বিবর্তনে সমাজের নিজস্ব ক্বভাবটি প্রকাশ 
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পায়। ব্যক্তির সমাজের স্বভাব অনুযায়ী নিজেদের চরিত্রের মান ও 
লক্ষ্য লাভ করে। 


সমষ্টিবাঘের বক্তব্য বিশেষ সমর্থন পায় কশোর “সাধারণ জঙ্বল্পঃ ততে। 

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার? অথাৎ গণতান্ত্রিক ব্যাক্তি, ব্বাতন্ত্রাবাধী বক্তবোর 

বিরোধিতা করে রুশো প্রশ্ন তোলেন: কেমন করে 
ধূ রা এব একজন বা একদল সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব 

করবে? ্যহেতু সে বা তারা কখনোই সমগ্র 
সমাজের গ্রাণনদিধি হতে পারেনা, সুতবাং প্রশ্ন উঠবে £ কিব কাব 
প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর উচিত 1, কশে। গ্রাতনিধিত্মুপক সরকারের বক্তখা 
সম্পূর্ণ ৭জন ক.খন। ওুব মন ব্যক্তিহরৰাদেব স্বাদ মাতটেই সভ্য নয়। 
শেষ পযন্ত এমন কি শক ও মিল, ব্যাজ্ঞম্বা্ন্্রাবাদের গ্রধান ছুই প্রবক্তা 
দ।শাঁলক, ত্বীক বকখতে ধাধা ভন এষ প্রতিনিধিত্মূশক সরকাব কাধত 
বাব প্রাতনিধি নয়, সংখা গবিষ্তের প্রতিনিধি মাএ | সুতরাং সমাজ ও 
সমাজ মন নামক একটি প্রত্যষ তাদের প্রায় স্বীকার করতেই হয়। 
নইলে সমাজ ব বাস্্রেব সংহতি লাশ কর মায় না। ব্যক্তির বদলে 
সমার্জের একত্ব প্রমারণত হতে থাকে । সমষ্টিবাদেব প্রধান সিদ্ধান্তাবলা 
তাই £ 

(১) সমাজ প্রধান সংগঠন) বত সমাজ মনকেই প্রকাশ করে 
মাজ, 

(২) সমাজ উঁঙহাসেব ধারায় চলে। তার পরম্পপাগত রূপ আছে। 
ব্যক্তি «কানে! একটি দিদি মুহূর্তেই পর্ণ হতে পাব না। ণতিহা ও 
সংস্কৃতির ছাচ তাকে গড়ে, 

(৩) সনাজেব একটি মন বা শুগাশুভেব ধানণ। আছে। এই ধারণ। 
ব্ক্তিবিশে.ষস স্বার্থ সম্পাদন কবে না। সমগ্র জন-*গা্াব জীবনকে 
উচিত কমে চালিত করে। 

ওনং বক্তব্যটি সব ধিক সমর্থন পায় -প্লটে-এরিস্টটলের বক্তব্যে । 
প্লেটে! দ্রেখিযেছিলেন মমস্ত জীবন একটি নিদিষ্ট পণিণতির দিকে চলে। 
জীবনে কখনে। তার ব্যতিক্রম «নই । পরিণতিব্র পথে চলাই স্বভাবেগ 
প্রকাশ। বটবাজের পরিণতি বটবৃক্ষে । বটবীক্জটি অনিবার্ষভাবেই 
বটবৃক্ষত্বের দিকে চলবে । যদি মধ্যপথে তার বিবর্তন বন্ধ হয়, তবে আমর? 
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বলবে! বীজটি পরিণতি পেলোনা। কিন্তু বটবৃক্ষে পরিণত হওয়া ছাড়া 

বীজটির আর কোনে লক্ষ নেই। এই পরিণতির নাঁম 
উজ এরিস্টটল দিয়েছেন “টিলস”। ৭টিলস'কে সমাজের 
সমাজ ব্যক্তিকে ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ওর] দেখিয়েছেন যে মান্ষ তার 
বনিহি রে প্রকৃত স্বভাব লাভ করে সমাজে । বটবীজটি যেমন 
তাঁর পরিণতির টাঁন সত্বেও পরিপূর্ণ বটবৃক্ষ হতে পারে নাযদি না তার 
অনুকূল পরিবেশ পায়, তেমনি মানুষও মানুষ নয় সমাজের অনুকূল 
পটভূমি ছাড়া । অন্যান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থ! প্রেটো- 
এরিস্টটলের মতে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। সমাজে বাস করে সে তার 
স্বাভাবিক পরিণতির কথ! জানে, সমাঁজ-নিদিষ্ট পথে, সমাজের কর্তব্য 
সম্পাদন করেই সে ক্রমশ নিজের সত্তার অর্থ বুঝতে থাকে । সমাজ তার 
পরিণতির পটভূমিক! জোগায় বলে একটি প্রশ্ন হতে পারে £ “তবে কি 
সমাজের কাজ শুধুব্যক্তির নিরাপত্তার বাবস্থা কর?” এই প্রশ্নের জবাবে 
প্রেটো-এরিস্টটল ঘোষণা করেন যে, সমীজ শুধু জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তার 
বাবস্থা নয়। সমাজ শুভ' জীবনের অষ্টী। শুধু বাচাই নয়, ভালোভাবে 
বাঁচা । 

কিন্ত ভালোভাবে বাচার কল্পন] বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন হতে পাবে। 
তেমনি আবার অনেকের সে-বিষয়ে কোনো কল্পনা না-ও থাকতে পারে । 
স্থতরাং প্রশ্ন উঠবে “৪5; জীবনের কল্পনা বা রূপ কে 
গঠন করবে। ব্যক্তিব।? ব্যক্তিদের হাতে সে-ভার 
থাকতে পারে ন|; যেহেতু তাদের অনেক বক্তব্যই 
পরম্পর-বিরোধী । একমাত্র সমাজ প্রািটি ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যকে 
বুঝতে পারে । তার নিজের কোনো স্বর্য নেই সুতরাং সবার মঙ্গলের 
কল্পনাই তাঁর কল্পনা । ব্যক্তির চাইতে সমাক্ষের গুরুত্ব তাঁই অনেক বেশি। 

ভাববাদ (116911579 ) ॥ সমগ্টিব।দের একটি শাখা হিসেবে ভাঁববাদ 
আদিতেই 'সমাজ-মন? ও “সমাজ সততার? প্রসঙ্গ তোলে । এই সমাজ-মন 
ও দমাজ-সততা আবার পৃর্ণের ধারণার ওপব প্রতিঠিত। 

১। পুর্ণভাতত্ব-_দমাজ যদিও বাক্তিদের সনি তবু সমাজ পূর্ণতার আদর্শ, 
ব্যক্তি তার অংশমাত্র। অংশ পূর্ণতাঁর আভাস দিতে পারে কিন্ত 
পূর্ণতার শ্বরূপ প্রকাশ করে না। বরং পুর্ণহার বোধ থেকেই অংশের 
তাৎপর্য বোঝ যায়। যেমন ধরা যাক, একটি সঙ্ধীতের অংশ । এই 


বিরোধী ধারণাকে 
সমাজ মেলায় 
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অংশটির নিজদ্বগুণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু একক অংশটি মোটেই পরিপূর্ণ 
সত্য প্রকাশ করে না। সমগ্র স্গীতটির সঙ্গে যুক্ত হযেই পরিপূর্ণ অর্থকে 
প্রকাশ করে। অথবা যেমন একটি কৃতত। পরিপূর্ণ বৃত্তটর সঙ্গে মিলিয়েই 
বিভিন্ন অংশের মূল্য । মহৎ ছর্মান দার্শনিক হেগেল বলেন যে পূর্ণতার 
আঁদর্শ গোড়া থেকেই থাকে । ধবা যাক একজন ছুতোর। সে একটি 
চেয়ার বানাথে। চেধারটির সংগঠনে নিশ্চংই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছুতোর 
তৈরি করে এবং জুড়ে জুড়েই সমগ্র ধাবটি বানায় । কিন্তু লক্ষ্য করতে 
হবে ছুতোরের মনকে । সে মনে মনে একটি আদর্শ চেয়ারকে আগে 
থেকেই কল্পনা করতে পেরেছে এবং সেই কল্পনার ছক অন্রযায়ী অংশ- 
গুলোকে জুড়ে চেয়ারটা গভে তুলছে | সুতরাং হেগেল বলছেঁন--যে- 
কোনো কমের পেছনেই একটি পর্ণতার আদর্শ কাজ 
সমঘের স্গেিলে। করে। পূর্ণতা বাদ দিলে মান্তষের জীবন থেকে 
পৃথক অংশ অর্থহীন অন্রগমনের লক্ষ্য, জীবনকে গড়ে তুলবার আঘর্শই 
মুছে যায়। প্রেটো এই আদর্শ ও পূর্ণতার কথ! জানিয়ে- 
ছিলেন তার “ভাব' তথ্ধে। গুর মতে সমস্ত পৃথক বস্তরই ভাবরূপ থাকে এবং 
এই ভাবরূপটিকে অনুসরণ করাই বস্তর কাজ । প্রতিটি চেয়ারের ভাবরূপ 
গোঁড়া থেকেই আছে । কারিগর তার কল্পনায় চেয়ারটির ছবি তৈরি করে 
ভাবরূপের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন। যতো! মেলে ততোই বান্তব 
চেয়ারটি গ্ররুত চেয়ার হয়ে ওঠে । দার্শনিক তাৎপর্য ছাড়াই প্লেটো ও 
হেগেলের এই বক্তব্যকে বুঝতে হবে এই অর্থে যে, যে-কোনো হটির 
পেছনে ষ্টার মনে একটি আদর্শের দপ থাকে ,যা তিনি কল্পনায় গড়েন। 
প্রকৃতি সৃষ্টির পরিচয় অন্যদের কাছে নিশ্ষই তার কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে 
নয়--এমনিতেই, হ্ৃষ্টবস্ত্রর নিজন্ব পরিচয়ে । তবু একটু ভাবলেই ধর পড়বে 
যে, আষ্টারও নিজন্ব কল্পনা! আছে । সে যখন চেয়ারটার ভালোমন্দ বলবে, 
লেবলবে তার মনের আদর্শরূপটির সঙ্গে মিলিয়ে। স্থতরাং পূর্ণতার 
আদর্শ ছাড়া অংশকে কখনোই প্রকৃত তাৎপর্ষে বোঝা যায় না । সমাজ 
তেমনি একটি পূর্ণতার আদর্শ এবং ব্যক্তি নিছক তার অংশ মাত্র । কাজেই 
ব্যক্তিক্ন প্ররূত অর্থ একমাত্র সমাজের সঙ্গে মিলিয়েই সম্ভব । 
২। সামাজিক সততা তত্ব__হেগেপ তার সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক 
প্রধান বক্তব্য গড়েছেন সামাজিক সততা তত্বের উপর। কাণ্টের 
সমালোচন] করে হেগেল জানান যে, কাণ্ট ব্যক্তিকে অগ্ান্ত বাক্তির সম্পর্ক 
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বিচ্যুত করে আলোচনা! করেছেন। শুধুমাত্র তাদের গুভ ইচ্ছার কথা 
বলছেন কিন্তু কর্মের কথা বলছেন না। কর্মের কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ) 
কারণ কর্মের স্বত্রেই পারম্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। কেবলমাত্র 'গুভ ইচ্ছার 
কল্পনায় অন্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গ থাঁকে নাঁ। ব্যক্তিদের কর্মকে বুধবার জঙ্গে 
প্রয়োজন সমাজের সততাত্তত্ব (9০0018] 781766008758 )1। এই তত্বেই 
ব্যক্তিদের পথক পৃথক ইচ্ছার আভডাঁলে সমাজ-মনটির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
উংরেজ অধ্যাপক ঘর্ন্ট বর্কার এই তবটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 


13001] 700 690050988 1 ৪, ৪0716 900 17901601119 65007989890. 11) 


50519] 010101010 800 00101080 15 6108 ৪0012] 
রাই একমাব্র সৎ। 
বাষ্ট সণার স্বার্থবক্ষ। 
করে, সৎ সন্বল্প প্রকাশ ৮0৪ 88008. 61176 & 70100 0 811-0900.9010119178৭9, 
কবে 


00150192008 ০01 & 1798 10801)19 ; 1619 86 009 8,001 


70908908916 18 59101110800 & 60106 01 056808) 
850909009, 1080.89 16 19 0, 51811)19 ৪5৪6900 01 1)97)16 9097 9000006, 3 
10 0707 20156190960 026 80061001970 00106701199 ১ 8100. 8911008 001 
23105610107 00৮ টিটো 00000816100 00 96961017 10 606 90200170016--- 
01 1800819 81009 009 পি 01 609 79196100810 11101) ০ 96870 
90080100695 00 10931861070 ০2 9698190-- 9 7129 ৪৮৮ 61198 16001067019 
00 10031010107 9৮ 86%61০0,, অর্থাৎ সামাজিক সততাকে একটি মন বা 
সচেতনতা বলা যেতে পারে। এই সততার বাহা অস্তিত্ব আছে। 
আমাদের জীবন নানা কর্ম ও ভাবনায় গড়ে ওঠে । এই কর্ম ও ভাবনা 4 
আমার নিজের হষ্টি নয়। একটা ধার| পাই এঁতিহা থেকে, আর একট! 
সমসাময়িক জীবনযাজআঁয় অন্ঠের সঙ্গে সম্পর্কে । এই ছুটি ধারার টাঁনা- 
পোড়েনে আমাদের জীবন রপনেয়। এঁকিহোের অংশে সমাজের বক্তব্য 


সততার প্রকাশ গ্রত্যক্ষাত উপস্থিত থাকে সমাজ-মন হিসেবে । আমরা 
সমাজ-মনে £ সহজে তাকে এড়িয়ে কাজ করতে পারিনা । প্রতি 
এতিহ 


পদ্দেই তার সমর্থন ও বিধি-নিষেধ উপস্থিত থাকে । 
সমসাময়িক পর্যায়ে বাক্তিভে ব্যক্তিতে সম্পর্কও প্রায় বাহারূপ পায়। 
কারণ প্রতিটি সম্পকই যেনে! প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে আমাদের 
কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে । 

সামাজিক সততা মনের ভেতব ও বাইরে কাজ করে। বাহরূপের 
কথ! ওপরে বলা হলো, ভেতরের পরিচয় আমাদের মনে । আমরা 
নিজেরাই নানা বিশ্বাসের খু'টিতে বাঁধা থাকি । 


সমাজদর্শনের ভূমিক' ৭১ 


৩। রাষ্ট্র বা! সমাজের সন্ত! -হেগেল বলছেন রাষ্ট্র বা সাজের একটি 
নিজন্ব সত্তা আছে। সমাজেব এই সত্ত' ব্যক্তির সত্তাতেই প্রতিফলিত ও 
প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি সমাজের সত্বা থেকেই তার ব্যাক্তিগত সত্তার 
পবিচয় পায়। অমাঙ্গের সাতার পবিচয় কোনো একটি বাক্তির সত্তাতে 
নেই, সব বাক্তিব সত্ভাতেই আছে । তাই কোনো একটি বাক্তি কেবলমাত্র 

তার অভিবাক্তি দিযে সম জকে প্রকাঁশ কথতে পাবে 
ও রে পি ন। | *প সম্পূর্ণ নিতে পর মতে চললে ন্গান্থ ব্যক্তিদের 
ব্য়িতই আছে জশননে প্রকাশিত সমাঙ্গের সত্তা *।কে বাধ! দেয়। 
শা জীবন ও চর্ষিনকে সমাজের ধাবায় গড়বার চেষ্টা 
করে। হেগেল যেমন লেখেন) "10৮ ৪706 01 8 0.৮ (10101) 1৭ 1 
৪10171601০৮] 2121709) 1328৭5) 6006৮)]3 717 87৮1815 0000109 69িন 
100) 1৮10 600) 0৭5-02 । কোনে একটি ব্যক্তি সমাজের আদর্শকে 
সম্পূর্ণ বুঝতে না-4 পারশ্টে পাবে, কাবণ সমাজ শুপুমাত্র তার মঙ্গলের 
কথাই ভাঁবছে ন। | সমাজ সবার কথা ভাবছে । যে-মঙগলের আদর্শে সবার 
কথ] থাঁকে, সমাজ সেই আদর্শকে প্রন্তিটিগ কাছে ঈপস্থিত কবে । বাক্তির 
সেই মতো! নি্জেব নিচের ছীবনকে গড়ে । এই জন্যই ইংবেজ দাশনিক 
ভাবধাদী এফ, এইচ. ব্রা(ডলীী .লখেন, “7096 9 ৫11) 1) 11)07%14011 
[0 17 1১96 17918 0 ০১040 91 1520৮ 5160০ 01 20171000165) 8000. 
001111720016199 779 1006 17018 11016985109 9077-চ00101 16215 
পবিবাঁরে যেমন কোনে! একজন ব্যক্তি ভাবনা-চিন্তা সম্পূর্ণই তার 
নিজেব নয । তাব ওপর প্রত্াক্ষ বা পখোক্ষভাবে অন্তান্ত লোকদের 
প্রভাব থাকে । তাদের বক্তব্য হম সে গ্রশ্ণ করে, অথবা করে না। 
গ্রহণ করুক বা না করুক, প্রতি পদক্ষেপেই সে তাদের 
78 নয মতাঁমতের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা] বিরোধিতা করে। 
সহযোণিতা ও বিবোধের মধ্য দিয়ে জার নিজের 
চরিত্র ও ভাবধার! গড়ে ওঠে । লুতরাং ওই ব্যক্তিটির ওপর পরিবার 
নামক একটি সমাজ-সংগঠনের সঞ্কা প্রতিনিয়ত ছাপ ফেলতে থাকে । 
অন্তান্ত বাক্তিদের বক্তবা তেমনি পূর্ববর্তী আরে! অনেকের ভাবনা-চিস্তার 
বার! গঠিত। পরম্পরায় তাই পরিবার তার নিজন্ব সত্ব নিয়ে প্রতাক্ষ- 
ভাবে বাক্কির জীবনে উপস্থিত থাকে । তার সন্ভাকে অস্বীকার করবার 
কোনে উপায় নেই। 


শিং সমাজদর্শনের ভূমিকা 


উনিশ শতকের উপযোগিতাবাদীরা দ্বেখাতে চেয়েছিলেন যে, সমাজে 
প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও কর্মের ফলেই সামাজিক মঙ্গল তৈরী হয় 
এবং তাঁদের সমষ্টিকেই আমর| সমাজ বলি। কিন্তু ভাববাদীরা, ধেমন 
রুশো, প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির দ্বতন্ত্র ইচ্ছার যোগফলে সমা'জমঙগল 
গড়তে পারে না। কারণ প্রতিটি ইচ্ছার সমধমিত! 

পসপলাননুদেকী না-থাকলে সমট্টিবাচক পদটি আমরা! পাই না। 
সমাজসত| অর্থহীন সাধারণভাবেই বোঝ] যায় যে, ইচ্ছার মধ্যে নাঁন। 
ফারাক থাকে এবং এই ফাঁরাঁকের ফলে সামাজিক 

কোঁনো আদর্শ গ্রস্ত হয় না। কৌৎ্) বেণ্টাম ও মিলকে বরং 
“উপযোগিতা নামক তত্ব তৈরী করে সমাঁজ-মন ও সমাজ-লক্ষাকে 
বোঝাতে হয়। সমাজে ত্বতত্ত্র ব্যক্তিদের ম্বতন্ত্র ইচ্ছা যোগ দিলেই 
“উপযোগিতা, তত্বটি আসে না। যদ্দি মিলদ্রের গোঁড়া থেকেই এমন একটি 
তত্ব প্রস্তত করতে হয় তবে সমাজ সত্তা না মেনে উপায় নেই। সমাজ-সত্তা 
মানলেই তারা বলতে পারেন যে উপযোগিতাই ব্যক্তিদের আলোচ্য ও 


লক্ষ্য । 


৪। সমাজতন্ত্রবা (309০0191191 )--সমাজতন্ত্রবাদ ভাববাদের সন্তান 
হওয়ায় সমাজের কথাই সমাজতন্ত্রবাদেও মুখ্য। জমাঁজতন্ত্ব অর্থাৎ যে 
তন্ত্রে সাজই প্রধান । সমাজের নির্ধারণেই ব্যক্তির জীবন ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট 
হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, কল্পনা ও কর্মে সমাজের অকখিত লক্ষ্যই 
সর্বত্র পরিস্ফুট হয়। 


সমাঁজতন্ত্রবাদের শ্ুত্রপাত প্লেটের “রিপাবলিক গ্রন্থের “সাম্যবাদী? 

বক্তব্যে । প্লেটোর মতে সমাজে বিরোধ ও বিশৃঙ্খল। জন্মায় বাক্তির নিছক 

ব্যক্তিগত বোধ ও মমতা থেকে । ব্যক্তিরা নিজের নিজের সম্পত্তি ও 

পরিবার বিষয়ে মাথা ঘামায় বলেই তারা! সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিষয়ে 

ূ নিশ্চুপ থাকে । এই অবস্থা দুর করতে হলে ব্যক্তিগত 

ও ্ রা মাপিকানা বন্ধ করতে হুবে। প্লেটো-পরবর্তা পণ্ডিতরা 

বিরোধের উত্ন যেমন ওএন, ফুরিঅর, সৎ সিমো ও কার্ল মার্কস, 

প্লেটোর অনুসরণে তাদের আদর্শ সমাজটি গড়তে 

চান। বর্তমানকালে কার্ল মার্সের সঙ্গেই “বৈজ্ঞানিক স্মাজতত্ত্রবাঁঘ” 
শব্টি জড়িত । 


সমাজ দর্শনের ভূমিকা দ্ও 


কার্প মার্কস ও ফ্রিভরিশ এঙ্গেলন উনিশ শতকের মুরোপে ইতিহাস 
আলোচন। করে দেখান যে, জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও অন্তায়ের সুত্রপাত 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে অড়িত। ইতিহাসের গোঙায় গেখঠীজীবনে 
বাজিগত সম্পত্তি ছিলো ন|। তখন মানুষ পারম্পূরিক সম্প্রীতি ও 
সহযোগিতায় জীবনযাপন করেছে । কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
উদ্ভব হলে সমাজ পরম্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিডক্ত হয়ে যাঁষ__যে-শ্রেণীর 
আছে ও যে-শ্রেণীর নেই। সামাজিকভাবে থাঁক1 বা! না থাক, মার্কসের 
মতে বাঝা যায় উত্পাদনযন্ত্রের মালিকানা দ্রিয়ে। অথাৎ কারা! সামাজিক 
উৎ্পাদনগুলোর নিয়ন্ত । উৎপাদনযন্ত্রেপ অধিকার যাদের হাতে তাঁরাই 
সমাজকে পশ্চালন করে । কারণ তাদের হাতেই জীবন মরণের ভার। 
উতপাদনযন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তার] যদিও কর্তৃত্ব পেয়েছেন সমাজের, 

তবু কার্ধত উৎপাদ্নযস্ত্রের মালিকানা! সবার, কারণ 
2 উৎ্পাদনযন্ত্র গুলে! সমাজের | শুধু তাই নয়, উতৎ্পাদদন- 
ব্যক্তিগত সম্পণ্তর ্ 
জন্য শ্রেণী, শ্রেণই. যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে যারা বস্ত উৎপাদন করেন 
সমাজ-কর্ণধার 
তারাই আদলে শ্রম দান করছে । তাদের অর্থাৎ 

অধিকাংশ মানের পরিশ্রমজাত দ্রব্যে সমাজ নির্ভর করছে কিন্তু তার 
প্রধান ফল ভোগ করছে মুষ্টমেয় লোক বা এমন একটি শ্রেণী যাদের হাতে 
আছে উতপাঁদ নযন্ত্র গুলে! । মার্কস তাই ঘোষণ1 করেন যে, উৎপাদনযন্ত্রগুলো 
এই শ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এসে সমগ্র সমাজের হাতে দিতে 
হবে। তবেই সমাজ ও মাষের মঙ্গল । উতৎপাদনযন্ত্রগুলোর পামাজিক 
মালিকান! ও সামাজিক ফলভোগই সমাজতন্ত্র । 

এই বক্তবোর হুত্রেই মার্কল আরো! দেখান সমাজ কেমন করে মানুষের 
চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুর মতে উৎপাদন ব্যবস্থায় জডিত হয়ে 
মান্য এমন কতোগুলে। সম্পর্ক ও নিয়মের জন্ম দেয়, যা আর ব্যক্তিদের 
হাতে থাকে না। ওই নিয়মই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। “ক্রিটিক 
অব পলিটিকাল ইকোনমি*র ভূমিকায় তিনি লেখেন, 
মানযের অস্তিত্বই তার সন্তাকে নির্ধারণ করে, সত 
অস্তিত্বকে নির্ধারণ করেন! । সত্ব বলতে তিনি 
বুঝিয়েছেন মাছষের মানস-জগত | আর অস্তিত্ব হলে! দৈনন্দিন জীবনের 
বাচামর। অর্থাৎ লে যা উৎপাদন করে ও যেমনভাবে উৎপাদন করে। 
চিন্তার দ্বার! মানুষ এই উত্পাদনের নিয়মকে বদলাতে পারে লা। বরং 


সমাজের নিয়ম মানুষ 
বদলাতে পারে না 


৭9 সমাজ দর্শনের ভূমিকা 


নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে জীবনের রূপ দিতে হয়। মার্কসের উদ্বাহরণে 
যেমন আমরা জানি যে, অলেকেই আমর] মনে মনে ধনতত্ত্রবাদ দূর করে 
সর্বমানবের কল্যাণ চাই কিন্তু শুধু চিস্তার দ্বারা তা কখনোই সফল করা 
সম্ভব নয়। খু যেমন পৃথিকীতে স্বর্গরাঁজা কল্পনা করেছিলেন কিন্ত শুধুমাত্র 
গর এবং ওর শিশ্তবর্গের চিন্তাষ তা '্মাজো। পম্তব হয়নি । তাঁর জঙন্ঘে 
গ্রয়োজন সামাজিক কর্ধ। এই সামাজিক কর্মের অর্থ প্রাক্তন ও প্রচলিত 
সমাজ-ব্যবস্থ। অর্থাৎ উৎপাদন বাবশ্বাকে ধ্বংস করা। যতোদিল না এই 
ব্যবস্থাকে ভেটে অন্য ব্যবন্তা ও আন্য নিয়ম চালু করা যাচ্ছে ততোদিন 
আমাদের জীবন এই নিয়মগুলো নিয়ম্্ণ করবে । 


ভ্যস ক্ণীপিটল? গ্রন্থে মার্কল সারাসরি লিখেছেন ৭0010001085 


01850109968 1079.025ি170178 01 0+/8]110 ৮16 বি8601069608000155 
17000০0৮102 1দ আ1010) 119 80056817115 116১ 200 00676105 8140 | 
10776 60091700801 (01117860001 1019 50017] 70177510109, 800 01 017০ 


0791710] 000681)51008 6118 1195৮ 1010. 01760. মার্কসের সমাজতান্ত্রিক 
বক্তবা থেকে জাঁনছি যে, মান্ধষ একা! মানুষ হয়নি, সংঘবদ্ধভাবে প্রকৃতি থেকে 
আদায় করেই মানষ তয়েছে। প্রকুন্ধি থেকে আহরণের কেন্দ্র হলো তাঁর 
উতৎ্পাঁদন-ব্যবস্া । প্রত্যেক উতৎ্পাদন-ব্যবস্থার নিজন্ব নিয়ম থাঁকে। এই 
নিয়মের বাইরে যাবার কোনে! উপায় ব্যক্তিদের হাতে নেই। স্বতন্ত্রভাবে 
তাঁর! নিয়মের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। যেমন মার্কসের উদাহরণে 

আমর ধনত!ন্ত্রিক উত্পাদন-বাবস্থার কথ! জানি। 


টি এই ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্রগুলোর মালিকানা আছে 
পরিবর্তনে মানুষের রর 
বিবঙ্ন একটি শ্রেণীর হাতে । আমরা চাই-বা-না-চাই, সমাজ 


এই বাবস্থার নিয়মে চলে । লাভের জন্য এই উৎপাদন 
বাবস্থা । আমর! সবাই সামীজিক উৎপাদনের অংশীদার, কিন্ত ফলভোগ 
সমানভাবে করি না। উৎপাদনের সঙ্গে প্রধানত জড়িত শ্রমিক ও 
মালিকরা | বাকী সবাই পরোক্ষভাতব জড়িত। যতোদ্দিন লাভের ওপর 
উৎপাদন সংগঠিত থাকবে ততদিন অমিক-মালিক ভাগ সমাজে থাকতে 
বাধ্য এবং সমাজে বিরোঁধ ও হিংসা অনিবার্ধ। এই বাবস্থার সঙ্গেই 
সবার মানসিকতা জডিত। একদল এই ব্যবস্থা টেকাবার জন্য গল্প গান 
কবিতা ছবি তৈরি করবে, আর একদল এই ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে ঘোষণ 
করবে অন্য ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব । সুতরাং বিরোধ বা সহযোগিতা, যে-কোঁলে। 
প্রকীরেই হোক, সবাই এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পফিত | 


সমাজ দর্শনের ভূমিকা দত 
ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোনে! অস্তিত্ব ও ইচ্ছ। সমাজে থাকছে ন।। বাক্তি 


একমাত্র সেই নিয়ম জেনে নিজের ভাগ্যকে স্থির করতে পারে এবং সেটাই 
তার স্বাধীনতা । 


৫। ব্যক্তিম্বাতদ্ত্রযবাদ (171015115511807) ব্যক্তিত্বাতগ্ত্রাবাদের প্রধান 
কথা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার । ব্যক্তি ছাড়! সমাজে আর কিছু 
নেই। ব্যক্তিদের স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা ও জীবনধাত্রাই 
একমার গুরত্বপূর্ণ 'মালোচা বিষয় । সমাঙ্গ একটি 
বিমূর্ত প্রত্যয় মাত্র, 'একমা প্রতাক্ষ হলো ব্যক্তি । বাক্তির জীবনকে 
সামগ্রিকভাবে সমাজ নামে অভিহিত কর হয়। আাছাঁড়। সমাজের 
আর কোনো! অর্থ ও তাৎপর্য নেই । 


ব্যক্তিই সমাঞ্জের কেন্ত 


ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদের প্রথম যুরোগীয় উদ্গত। ভলেন গ্রীসের 
সোফীবাদীর1 এবং প্রধানতই প্রোটাগোরাস। প্রোটাগোবাস ঘোষণ। 
করেছিলেন “1180 18 009 1092710 018]1 61005 মানুবই লব, মাভষেব 
বাইরে অন্ত সতা বলে আর কিছুই নেই। মানধের। আবার নিছক 
সমাজ-যন্ত্টির অংশ নয়। তাঁরা ন্বয়ং-সম্পূণ এবং 
স্বাধীন । নিক্ষেরনশিজের একক সন্তায় তাদের পরিচয়। 
কোনো নিয়ম, গড়-পড়তা কোনো হিসেব বা কোনো 
প্রচলিত বিধির মাপে ব্যক্তিকে ম'পা চলবে নাঁ। বাক্তিই জীবন ও 
সমাজের কেন্দ্র। সমাজ নামে কিছু নেই, ব্যক্তির জীবন থেকেই 
নান] সম্পর্কের স্থত্রপাত। এই সম্পর্কগুলো ব্যক্তিই স্বাধীন ইচ্ছায় 'ডাঁডে- 
গড়ে । স্বতরাং বাক্তির ওপর নিয়মগুলোর কোনো মৌলিক জোর নেই। 
প্রোটাগোরাসের এই ঘোষণা ইংলশু, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিকরা 
নানাভাবে উপস্থিত করেন। 


বেপ্টাম, মিল, কবডেন, ব্রাইট, পেইন, দ্িদেরো ইত্যাদির বক্তব্যের 
পেছনে শুধু প্রোটাগোরলই থাকেন না, সমগ্র এথেম্দ নগর-বাষ্ট্রের ছবিটি 
থাকে। আর থাকে থুকিডিডিস উল্লিখিত পেরিরিসের বিখ্যাত 
ভাষণটি । 

টম পেইন তার “রাইট .স অব ম্যান? গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর 
সমত্ত মানুষ 4769 200. 60178] 10798170608 01 00612 2181065 মানুষের সর্ববিধ 
অধিকার স্বভাবজ, তা প্রকৃতির দান। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার 


প্রোটাগোর।ল £ 
মানুষ সব কিছুর মাপ 


ণ৬ সমাজ দর্শনের ভূমিকা 


সমান । ম্থতরাং প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে “1159 809 ০1 ৪11 


[00116109] 8890018961010 18 6109 10996786100 ০0: 605 
পেইন $ অণ্ধকার 


প্রকৃতির দান 08018] 800. 170107990111081016 22106801208) 


200 61)6৭9 7181)/9 829 11109165) 10:0162655 ৪600718 
000. 1:081308,103 01 0101199৭100.” কার্যত ব্ক্তির সর্বাধিক অধিকার 
রক্ষা করাই সমাজের কর্তব্য । সমাজের লক্ষ্য সাধন করাই ব্যক্তির 
উদ্দেশ্য নয়। সমাজ অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য- কারণ ব্যক্তিই সমাজের 
অষ্টা এখং বাক্তির অধিকার ব্যক্তির নিজস্ব ও জন্মগত। পেইনের 
প্রভাবেই ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ আমেরিকান ভেক্লারেশ্তন অব ইনভিপেনভেন্স'-এ 
লেখ। হয় ০5617 01৮11 7181)8 7098 101 28৪ 10010086107] 50206 17086051 
17806 109-05196108 10 176 10911100815 ভাববাদীর! বলতে চেয়েছেন 
যে ব্যক্তির অধিকার জন্মায় পমাজে এবং সমাজ সচেতন ভাবে তাকে তা 
দেয়। আর পেইন বলছেন সামাজিক অধিকার আললে ব্যক্তির 
মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি । ব্যক্তি আছে বলেই সমাজ এবং ব্যক্তির 
অধিকার সত) বলেই সমাজের অধিকীর সতা। সুতরাং যা-কিছু 
বাক্ির নিজস্ব, তাই মহামূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ । পেইনের প্রভাবেই 
ফরাসী বিপ্লবে ঘোষিত হয় “ব্যক্তিগত সম্পত্তি" 01010197019 ৪00 889790 
7121067, 
জেরেমি বেণ্টাম অবশ্ঠ পেইনের “স্বাভাবিক অধিকার"তত্ব সমর্থন করেন 
নি। তবু তিনি সমাজে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করবার জন্য কয়েকটি 
নির্দেশ ধিয়েছিলেন। প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধিকার 


শো চাই। কারণ ব্লাষ্ট্রসংগঠনে নিজের প্রাথমিক অধিকার 
ভোটাধিকার ্বীকৃত হয় নির্বাচনের ক্ষমতায়। ব্যক্কির প্রাথমিক 


দাশ তাই নিজের মনোমত শাসকগোঠী বেছে নে্বার। 
দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বছর শাঁপন বিভাগীয় সংস্থাটির পুননির্বাচন চাই কারণ 
নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলে বোঝা যাবে সত্যিই সংস্থার সভ্যরা 

জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে কিনা। 
(খ) শাসন বিভাগের 
বাৎসাঁরক দির্ধাচনা তৃতীয়ত, পালামেন্টকে প্রতিনিধিদের লভ1 না-বলে 
(গ) পার্লামেন্ট ডেলিগেটদ্বের সভা বলা উচিত। কারণ প্রতিনিধিরা 
ডেলিগেটদের সতা 

মনে করতে পারে যে, যেহেতু তার! একবছঞের মতো 
নিশ্চিন্ত জুতবাং তাঁদের নিজের মতে চলতে বাধা কি। ডেলিগেটদের 
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তা সম্ভব নয়। কারণ, তারা বিশেষ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধমের জদ্ভ 
নির্দিষ্ট হয়েছে মাত্র । 

বেপ্টামের তিনটি প্রস্তাব থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিষয়ে তার 
মনোভাঁবটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বেণ্টামের শিল্ক জেমস মিলের পুত্র 
জন স্ট,অর্ট মিলই বেণ্টামের স্বাধীনতার ব্যক্তবাকে স্পষ্ট রূপ দেন। “এসে 
অন্‌ লিবর্টি” গ্রন্থে মিল ব্যক্তি-স্বাধীনতাঁর সুত্রে ব্যক্তি-্ধাতস্ত্রাবাদের মূল 
প্রস্তাবনা রাখেন। গ্রন্থটির একটি অংশ চিন্তার 
্বাধীনতা বিষষে আলো চনাম্ন ভরপুর । মিল বলেন 
যে, ধ্দি আমবা ধরে নিই সমাজ এগোঁষ, উদ্বতিত 
হয়, তবে সেই সমাজের প্রতিটি বাক্তিবন চিস্তাব স্বাধীনতা আবশ্তিক। 
অথচ আমরা দেখেছি যে, কতৃত্ব (%48০)1৮৮ ) সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের 
উচ্ছেদ করতে বান্ত যাঁরা ক্ষমতার ভিত্তিতে আঘাত দেয়। মিল 
চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে কষেকটি প্রস্তাব “দন। মিল 
দেখান যে-কোনো নতুন বক্তবাই হয সত্য অথবা মিথো--মাংশিক 
ভাবে সত্য অথবা আংশিকভাবে মিথো । কিন্ত কতৃত্ব এই বক্তব্যকে 
অস্বীকার কবে নানা! কৌশলে । প্রথমত, গোড়াষ বোঝা! যায় না 
বক্তব্যটি ভূল কি ঠিক। আমাদের ভুল মনে হয়েছে আতবাঁং অন্যায়। 
দ্বিতীয়ত, যাকে অন্তায় মনে কর! হচ্ছে তাব বিকন্ধ ব্যবস্থ। নেবার অধিকার 
আমাদের আছে । তৃতীয়ত, আমরা বিচারে কখনো কখনে! তুল করতে 
পারি, কিন্ত মানুষ মাত্রেই ভূল করে ।:ম্তরাং কোনে ভূল সম্ভবপর বলেই 
আমাদের ক্ষমত। নষ্ট হয়না । চতুর্থত, কর্তৃত্বের আহ্ছগত্য মানা আমাদের 
কর্তব্য । ভূল ভাবলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য । এই বক্তব্য 
ভাববাঁদশ গ্রতায় থেকে তৈরি করা হয়েছে । এর বিরুদ্ধে মিলের জবাব 
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মিল £ সমাজ প্রগতির 
জন্য চিন্তার ্বাধীনত। 
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মিল বলতে চাচ্ছেন, যে-কোনো! বক্তব্যকে যে-০কউ সত্য বা মিথ্যা মলে 
করতে পারেন কিন্তু আমার মতটিই একমাত্র সত্য 
প্রতিবাদের ূ বলবার আধকার আমাদের নেই। প্রতিবাদের 
ধাধানতাংজই সত্য, স্বাধীনতা থাকলেই মতটির বিচার সম্ভব যদি নতুন 
বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ই ভুল হয় তবু তাকে বন্ধ করে দেবার 
অধিকার কারে! নেই। কাব্ণ, বর্তমানে যা তুল বলে মনে করা হচ্ছে 
পরে ত' সঙা বলে গৃহীত হতে পারে। স্তরাং পৃথিবীতে যদি একটিমাত্র 
ব্যক্তিও গ্রতিবাদ্দ করে তবে তার খ্বাধীনত। সম্পূর্ণ অক্ষুণ থাক! উচিত। 
রুশো তার “সাধারণ সঙ্কর' তত্বে একটি প্রস্তাব দ্ধেন যে সংখ্যা- 
লানষ্টকে, দরকার হশে, জব্রদপ্তিতে সংখ্যাধিক্যেব্র মত মানাতে হবে। 
রুশো বক্তব্যে খাদও সামাজিক মঙ্গলের 'কথাই 
থাকছে ৩খু খঞ্তব)টি মারাত্মক। এই বক্তব্যের 
স্থত্রেই কতৃত্ের অপব্যবহার শুর হয়। মিল রশোর 
বিরুদ্ধে স্প্ই ঘোষণ। করছেন ৭11 ৪911 131810101100 10117090109 5979 


রশোর অবরদ প্র 
প্রঙ্তাব 
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ভাঁখবাদীর1 বলেন যে, ব্যক্তি বহু ক্ষেত্রেই তার মঙ্গল জানেনা। 
তরাং ভার মঙ্গলের জন্য সমা্ তাকে চালাবে । আবার কখনে! 
কখনে। ব্যক্তি স্মাজ-মঙলের বিরুদ্ধে যায়, হৃতরাঁং সমাজ তাঁকে বৃহত্তম 
আদর্শের জন্ত শাসন কবে । এই বক্তব্যের প্রধান ঝেৌক হলে! একটি 
কম বানাধার দ্িকে অথাৎ সবাই একইভাবে চলবে । 


ভাববাদীর1 বলে ৭4. ০ 
মল এ 

বান্তি নজের ইচ্ছা মিল এর 0 জানান যে, বৈচিত্র্য সর্বাধিক 

নান মূল্যবান । খৈচিত্রা বাতিরেকে জীবনের কোন মূল্য 


বলেন একা নয় রঃ 
নরমাল, ই তে 


ৃ বর্ষিছুই 'এক হলে ? 
বেচিত্র্যই লক্ষ) সবকিছুই 'এক হলে একটিগাত্র জীবনই 


রছ 
আমর। পেতাম। পৃথক সভার প্রশ্ন উঠতো! না। 
মিল লিখছেন, 9000. 870. 609: 01097905083 800100 000008 10911065 
10 60091)” 900095 01 1)1088৩9১ (1617 ৪089970811)111695 ০01 10810) ৪20 
619 01087286100. 0) 60920 01 01110-906 1)1)59100] 0770. 00018] 8,0910198, 


6158৮ 101938 60979 13 5 0071981)01091176 91019165112 61591000993 
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(01 116) 81065 09161892 009910 61081218510 5208290£ 08000109585 302 
[70৮ 82) 0০ 80920920681, 10015] 500. 895659610  89%৮0:9  ০01 
৬1010 61১৪ ৪19 08819 ৮ অর্থাৎ বৈচিত্র প্রকৃতিরই ইচ্ছা । বৈচিত্র্য 
সমথিত হলেই বলতে হবে বৈচিত্রের সঙ্গে স্বাধীনতা জড়িত) যেহেতু 
স্বধীনতাতেই বৈচিত্রের ভিত্তি। স্পষ্টভাষায় মিল তাই ঘোষণা 
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ভাববাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বাক্তি স্বাতত্ত্রাবাদীরা আর একটি কথ 
বলেন যেব্যক্তির মঙ্গলের ভার তার নিজন্ব। ০স যদি বিপথেও চলে 
শবু তার বিরুদ্ধে কারে! কোনে অধিকার নেই। কারণ, ব্যক্তি নিজেই 
যদি সত্য মিথ্যার তফাৎ না-বোঝে, যদি ম্যায় অন্যায় বিষয়ে অবহিত 
নাহয়, তবে অন্ঠের তাবেতে সে বড়োজোর একটি 
রা দাবার বোড়ে অথব! পুতুল নাচের পুতুল হতে পারে, 
কিন্ত বিচারবুদ্ধিণীল সচেতন মানুষ হতে পারে না। 
ভাববাঁদ মান্ষকে পুতুল বানাতে চায় আর বাক্তি শ্বাতন্ত্রযবাদদ তাকে যা- 
খুশি হবার সম্পূণ অধিকার দেয়। মানুষকে তুল করবারও অধিকার 
দিতে হয়, স্কারণ ভুলের মধ্যেই বারবার চেষ্টার বাপনা ও সচেতন শিক্ষার 
ইচ্ছ। প্রমাণিত হয় এবং পরিপূণ্ণ বিবেচক মানুষ হবার দিকে তারা এগোয়। 
৫। ভাববাদ ও ব্যক্তি স্থাতন্ত্যবীদের তুলনামূলক আলোচনা 

€ 0:071)1)8)861৮9 81005 01 10081181। 8100 170151085]115]) ) 
সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধ থেকেই এই ছুটি মতবাদের জন্ম । শুধুমাত্র 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দ্রিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিকে সমাজের ফলই 
বলতে হয়। সেক্ষেঞ্জে ভাববাদের কথাই সমর্থনযোগ্য ৷ ব্যক্তিকে পৃথক 
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করলে, তাঁকেই বিচারের কেন্দ্রে বসালে ভাববাদের প্রতায়ে নানা বিপক্ষ 
প্রত্যক্ষ হুয়। 
ব্যক্তিত্বাতন্ত্রাবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদের প্রধান অভিযোগ এই ষে, 
ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রবাদ সমাজের প্রকৃতি বিষয়ে অবহিত নয়। সমাজকে তার! 
অন্তশিছিত সম্পর্কের সমবায় মনে করে না, ভাবে সমাজ বুঝি একটি বাহ্‌ 
সংযোগ বা! সমষ্টিমাত্র। কার্যত সমাজ কখনোই কেবলমাত্র বাহা সংযোগ 
হতে পারেনা । সমাজ শুধু সমসাময়িক কালেই 
ভাববাদের মতে 
পাভিনাভনারী উপস্থিত নেই। সভ্যতার গোড়া থেকেই জীবন 
লি প্রকৃতি পরম্পরায় সমাজ চলে এসেছে । তার স্থতি মানুষ 
বহন করে, তার প্রভাব সর্বত্রই মানুষের জীবনে । 
তার বন্ধন অদৃশ্য গ্রন্থির মতো মনের ওপর কাজ করে। প্রত্যক্ষত জান 
না থাকলেও দেখি আমাদের মনের ওপর পিতৃপুরুষের কেমন দাবী ও 
কেমন প্রভাব । সংস্কৃতি ও এতিহো আমাদের জীবনের মুল প্রত্যয়গুলে। 
মোটামুটিভাবে চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেছে । তাকেই নানাভাবে 
আমর] বর্তমান জীবনযাত্রীয় উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি এবং নিজেদের 
অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকে সম্প্রসারিত করছি। কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ 
একক অস্তিত্বে দাড়িয়ে শুন্ত পৃথিবীতে নিজেদের কথা বলছি নাঁ। এই 
যেমন প্রমাণ আমাদের ভাষ।। ভাষা পারম্পরিক আদান প্রদানের 
বাহন। কোন একটি ব্যক্তির ভাঁষার প্রয়োজন নেই। এই ভাষা মানব 
সমাজ অতীত থেকে বহন করে আঁসছে। আমরা ভাষার পরিবেশেই 
জন্মাচ্ছি এবং তার নিয়মাবলীকে ধাতস্থ করে সাধ্যমতো সংযোজন 
করছি । সংযোজন করে গ্রন্তত্ড ভাঁষাটি বেখে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ বংশধরদের 
জন্ত। আমরা কিন্ত কোনে! মুহুর্তেই বলতে পারিন1 সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ 
হিসেবে আমি নিজেই ভাষ! তৈরি করবে1। 
এই ভাষা যেমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ তেমনি অন্যান্ত অসংখ্য মাধ্যমের মধ্য 
দিয়ে সাজ কাজ করে। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর আমাদের 
সামাজিক আচরণ, বিশ্বীস, ক্রিয়া-কর্ম, রীতিনীতি কিছুই সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে না। স্থৃতরাং সমাজ কেবলমাত্র ব্যক্তিদের বাহা সম্পর্ক হলে 
সমসাময়িক ব্যক্তিদের খণ্ডিত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় কিন্ত 
ইতিহাসের তাৎপর্য বোঝা! যাঁয় না। বাহ-সম্পর্কের সংগঠন ক্লাব, দল 
ইত্যাদিতেও দেখা:যায় বাক্তিতে বাক্তিতে বাহ সংযোগ কেমন মনের 
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সম্পর্কে দাড়িয়েছে । বাহ্‌ সম্পর্ক বলতে আমর] বুঝি যেখানে দুটি বস্ত বা 
ব্যক্তি সম্পকি ত হলেও পরস্পরের কোনে! পরিবর্তন ঘটে না।' অস্তলীন 
সম্পর্কে সম্পকিত বস্ত বা ব্যক্তির ব্যবহার ও চরিত্র বদলে যায়। সমাজ 
তাই কেবলমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের সমষ্টি নয়, তাদের অন্তনিহিত সম্পর্কও | 

এই স্থত্রেই উপযোগিতাবাদশদের বক্তব্য অপ্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিদের 
মঙ্গল যোগ করলেই সমাজ মঙ্গলকে পাওয়া যায়। ওর! লক্ষ্য করেন না 
ষে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তাতেই সমাজ প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষভাবে উপস্থিত । 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিষে প্রত্যেক সমাজেই একটি মৌলিক লক্ষ্য বা 
আদর্শ নিহিত থাকে । যেমন ফ্বুরোপে খুষ্টধর্ম জীবনের আদর্শকে তৈরি 
করেছে, যেমন ভারতবর্ষে একটি নিদিষ্ট লক্ষ্য জীবনের সত্য বলে 
খ্বীকৃত হয়েছে । এমন কি “উপযোগিতা"র তত্বটিই যেমন উনিশ শতকের 
ইংরেজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদীর! জীবনের লক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন । 
সুতরাং ভাববাদীরা সঠিক বলেন ষে, সমাজ ব্যক্তির জীবনকে ঘিরে 


রেখেছে । 
ব্যক্তিম্বাতগ্ত্রাবাদীদের আরে একটি গ্রচ্ছন্ম বক্তব্য ভাববাদ অস্বীকার 


করে। ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদীর। ধরে নেন যে, ব্যক্তি যেনে নিজে থেকেই 
ব্যক্তি হয়েছে । বা, বাক্তিরা চিরকালই পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিলো এবং পরিপূর্ণ 
ব্যক্তির! প্রয়োজনে সমাজ গড়েছে । অথচ আমর দেখেছি সমাজ ছাড়। 
মান্য কখনোই ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না। বাক্তিষ্বাতন্ত্রবাদের অবাধ 
প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্রের কোনে! অর্থই নেই সামাজিক সংগঠন ছাঁড়!। 
গ্রুত্যক সমাজ তাঁর নিদিষ্ট আদর্শের ঘার1 প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্র্যাকে 
নিয়ন্ত্রণ করে । কারণ, বৈচিত্রের তাৎপর্য অস্পষ্ট থাকে এক্যন্থত্র ছাড়া। 
মাচষের জীবনে এক্যহ্ত্র তার মন্ুম্তত্ব। মনুত্তত্বের বাইরে বৈচিজ্র্যের 
কোনো তাত্পর্ধ হয়ন। | যে-বৈচিত্র্য মাছগষকে মনুতত্থে নিয়ে আসে না সেই 
বচিত্রা অর্থহীন ও ধ্বংসকারী | ব্যক্তিম্বাতত্ত্যবাদীরাও স্বীকার করতে 
বাধ্য হন যে বৈচিত্রের আসল লক্ষ্য মনত্যত্বের প্রতিষ্ঠা । 

ভাববাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিশ্বাতন্তাবাদের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, 
াক্তির মূল্যকে যথেপবুক্ত স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠা করাঁ। সমাজের তাৎপর্য 
ঘাষণা করার ঝৌঁকে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিকে একটি যান্ত্রিক অংশ বলে ঘোষণা 
করবার চেষ্টা হয়। বাক্তির ত্বকীয়ত নষ্ট করে তাকে সমাজ সংগঠনের 
হাতে প্রাণহীন পুতুলের মতো ছেড়ে দেবার কথা ওঠে । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য- 
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বাদীর! তখন পঠিক বলেন যে ব্যক্তির স্বাধীনতা! ও বৈচিত্র্য ছাড়া সমাজ 
একটি প্রাণহীন, যন্ত্র সংগঠন । সমাজের কোনো নিজন্ব মুলা নেই 
বাক্তির অধিকার ও মনুস্তত্ব ছাড় । কারণ লমাজ ব্যক্তিদ্দেরই সম্পর্কমাত্র। 

ব্ক্তিম্বাতত্ত্রাবাদীদের বক্তব্যের প্রমাণ একনায়কতন্ত্র বা সঞ্চালকতন্ত্র। 
সমাজের নামে ডিক্রেটরর! ব্যক্তির সমস্ত অধিকার কেড়ে নেন ও 
নিজেদের স্বার্থে সমগ্র সমাজকে পরিচালনা করতে চান । যেহেতু সমাজ 
একটি বিষুর্ত প্রত্যয় মাত্র, যাঁরা সমাজ পরিচালনার ক্ষমত! পান তারাই 
সমাজসত্তা ও সমাজমনের নামে সর্বময় কর্তৃত্ব দাবী করেন। ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্রবাদশীর। এই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করতে 
চাঁন। রুশো বা হেগেলের বিরুদ্ধে তখন তার সঠিক বলেন যে ব্যক্তিকে 
হাতিয়ীর ভাবা চলবে না, ব্যক্তিকে একটি লক্ষ্য বা আদর্শ হিসেবেই মূল্য 
দিতে হবে! রশো জনকল্যাণের নামে সংখ্যালঘিষ্টের ওপর সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের জবরদস্তি মেনে নিয়েছিলেন আর হ্েগেল একমাত্র জর্মন রাষ্ট্রেই 
ঈশ্বরের প্রকৃত লীলা দেখতে পেয়েছিলেন । এই ছুটি বক্তব্যের স্বাভাবিক 
ঝেকই তাই ব্যক্তির অধিকার রাষ্র কর্ণধারদের হাতে জলাঞ্জলি দেবার 
দিকে । পেইন, বেপ্টাম ও মিল তখন সঠিক বলতে পারেন যে বাতির 
অধিকার ও স্বাতত্ত্রয থেকেই সমাজের অধিকার ও স্বাতন্ত্রয তৈরি হয়। 
ব্যক্তিই সমাজকে বক্তমাংসের চেহার। দেয় । 

ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবার্ীদের ভয়ের প্রমাণ-ফ্যাঁপীবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থায় সমাজের নামে ব্যক্তির সমস্ত অধিকারকেই শাসকরা কেড়ে 
নেন। স্থতরাঁং আমর বুঝতে পারি ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের কতো 
মুল্য। ক্ষমত। হাতে পেলেই শ্রাসকর1 অন্নুতি ধরে । লর্ড এক্‌টন তাই 
চমত্কাঁপ বলেছিলেন তে 10০9] 600]968১ ৪0৭. 80901869 00ভা 6: 
0077:01)68 890809196০৮. ক্ষমতার অপব্যবহার রুখে দেবার একমাত্র পথ 
ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । স্বাধীনতা রক্ষার জন্তেই ব্যক্তিরা তখন 
শাসকদের বাধা দেবে, বাধা দিয়ে নিজের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে। 
কিন্ত ব্যক্তি শ্বাধীনতার বিরুদ্ধে সমাজের নামে এমন প্রবল বক্তব্য গড়ে 
চাচ্ছেল । প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুরোপের এই মানসিকতা বিষয়ে বিখ্যাত 
অর্থনীতিবিদ ও গণিতজ্ঞ লর্ড কীন্স্‌ ১৯১৫ সালে লিখেছিলেম কিছু 
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ভয় ণরবর্তীকালের ফ্যাঁসিবাদদ ও সাম্যবাদ প্রমাণ করেছে, যেখানে 
ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের পদানত। 


সম্পূর্ণ সামাজিক রাষ্থ্ীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বাক্তিত্বাতত্ত্রবাদীর স্তাঁষ্যতই 
বলেন যে বাক্তির অধিকার ও দাবা সমাজের মৌলিক ভিত্তি । যে-সমাজে 
ব্যক্তির অধিকার শ্বীকৃত নয় সেই সমাজ বড়োঁজোর পিপীলিকাতন্ত্র হতে 
পারে, মানুষের সমাজ নয়। বর্তমান্কালের ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদীর। তাদের 
বক্তব্য এইভাবে বলছেন যে পুরাণো কালের মতো! আমরা মান্যকে 
স্বার্থপর, মহ্‌ং সর্বস্ব ইত্যার্দি বলছি ন।। একমাত্র বলার কথা হলো, 
সমাজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব এবং সমাজে নানাশ্ুরে নান! মুল্যবোধ 
কাজ করে। সুতরাং ব্যক্তিকে নিজের মতে] কাজ করতে দিতে হবে। 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদ 


1,,১100979]5 56869 10]0 6106 100190591)19 1806 6196 6109 11100168০01 
2000 10979 01 100961119,61012 1089 18 1100109981010 0 80101009 10 
07৮ 9019 01 1099 10079 10817 2 999601 01 0179 109908. ০01 6129 
11019 ৪090:61ড) 8100 6196 91009, 96710615 ৪10981011025 88165 01 ৮9109 
০৪0 95196 010]% 11) 11201%1900,] 101009, 100610121 1)06 008101%] ৪08193 
01 81599 9136) 808199 11101) 9১6 1085169,))]15 011797606 8100 0169] 
10001081869106 ৮5191) 9901) 061767,171000 (1019 0119 11701309118 
09001099968 6119 17001510059,] ৪10090101১9 911095605 ৮5161011) 09090 
1110169, 60 10110 6109) 0৭0 5৪1099 900. 07197970065 7801)61 61081) 
50107919005 9189+9» 0108৮ "৮161)10 610999 90109798 61018 17001190815 
99612 ০07 91008 ৪170010 109 ৪0101080170 270৮ 900199% 60 80৩ 
01065610208 105 0018978৭ ]16 13 01018 80051716101 01 09100151008] 8৪ 
05 916100869 1009 01 1019 57008) 6109 1)91191 61196 95 187 8৪ 008811)19 
105 0%াও। 16:7৪ 0081৮ 60 £০৪০ 1018 8010009, 679৮ 1০008 (109 
€9859109 ০1 6156 100151005911806 00816102,+ 


৮৪ সমাঁজদর্শনের ভূমিকা! 


অধ্যাপক হাএকের এই দীর্ঘ উদ্ধতিতে একটি ত্বীকারোক্তি আছে ফ্ 
ব্যকিত্বাধীনতার সীমা একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে । এই স্থত্রেই ভাঁববাদ 
ও ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদের মিলন সম্ভব । পারস্পরিক ক্র্টটবিচ্যুতির প্রসঙ্গে 
এতোক্ষণ আমর! দেখিয়েছি ছুটি বক্তব্যেরই গুণাগুণ আছে এবং ছুটি 
বক্তব্যই একপেশে ৷ বাক্তিত্বাতন্ত্রাবাদীদের অভিযোগের জবাবে উনিশ 
শতকের ইংরেজ ভাববাদীীরা ঘোষণ1 করেছিলেন যে সমাদর বা. রাষ্ট্র যদি 
ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছাকে প্রকাশ নাকরে তবে ব্যক্তির বিদ্রোহ করবার 
অধিকার আছে। কাণ্টপন্থী টমাস হিল গ্রীণ (১৮৩৬ --১৮৮২ ) বলেন 
রাষ্ট্রের প্রথম কাঁদ তলো, ব্যক্তির নৈতিক জীবন যাত্রীর বাঁধাগুলে। দূর 
করা। গ্রীণের ভাখার রাষ্ট্রে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার থাকছে । গ্রীণের 
মতে 'গ্রতোক নৈতিক ব্যক্তির অধিকার থাকছে । প্রত্যেক সভ্যের 
প্রতি তার স্বাধীন ব্যবহার স্বীকৃত হচ্ছে সমাজে অংশ গ্রহণের জন্য ৷ তার 
পমর্থন মিলবে এই অধিকাবাবলণর প্রতি অন্দর সম্মতিতে কারণ তার 
মতো অন্তরাও একই স্বাধীনতার অধিকারী" । ব্রাষ্ট্রের এই নৈতিক 
কর্তব্যকে গ্রীণ নাম ত্বন ৭0710011169 01 111700787)0682 অর্থাৎ বাধার 
বাঁধা, । মাসের নৈতিক জ"বনের পরিপূর্ণতার বাধাকে বাষ্্র নিমু'ল 
করবে সুতরাং রাষ্ট্র ওই বাধাগুলোর বাঁধ! হিসেবে কাঁজ করবে । 

রাষ্ট্রের ছ্বিতীয় কর্তব্য ব্যক্তির শুভজীবনেব প্রতিষ্ঠ। কবা। শুভজীবনের 
প্রতিষ্ঠায় গাষ্্র বাক্তির পরিপূর্ণ সহযোগিতা দাবী করে। ব্যক্তি 
সহযোগিতা করতে বাধ্য । একমাত্র সমস্যা ওঠে ব্যক্তির বিবেকের বিরুদ্ধে 
বাষ্্রের অন্ঠায়ে। গ্রীণ, ব্র্যাডলশ ও বোসাক্কেট ব্যক্তির বিদ্রোহের 
অধিকারকে সমর্থন করেন। ম্থতরাং রাষ্ট্রের অনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে 
বাক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভাববাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদের বিরোধ 
সুচে যায়। এবং আমরা খঝতে পারি এই মত ছুটি পরস্পরের প্রতিপূরক 
মাত্র। 

৬1 ব্যক্তি স্বাভন্ত্্যবাদ ও সমাজততগ্্রবাদ (11.01%105811870) ৪7৫ 
১9901811517) ) 

বার্তিস্বীতন্ব্যবদ্দ ও সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষ কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয়কে 
ঘিরে গড়ে উঠেছে (ক) জীবনের মল (খ) স্বাধীনতা! ও (গ) রাষ্ট্রকর্তৃত্ব। 
(ক) ফুরোপে বর্তমান সংস্কতি ও সভ্যতার ভিত্তি তৈরি হয় ইতালীয় 
নবজাগরণের হত্রে। নবজাগরণের প্রধান কথাই ছিলে! সমাজ-শাসনমুক্ত 
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বাক্তির একক স্বাধিকার । সামাজিক রীতিনীতি ও অন্থশাসনের বন্ধন 
থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে তার ভাগ্য গড়বার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার 
হাতেই ছেড়ে দেবার কথা তখন থেকেই ইতিহাসে প্রধান বক্তব্য হয়ে 
ওঠে । অবাধ মুক্ত স্বাধীন বাক্তি নিজের নিজের লক্ষে চলবে ও চলার 
বথঃত্রই সামাজিক এঁকা সংগঠিত হবে, এ কথাটাই বলতে থাকেন সমাজ 
বিজ্ঞানীরা । অর্থনীতি ও দর্শনের পণ্ডিতর! ঘোষণ। করেন, কোনে! 
নিয়ন্ত্রণই বাক্তির জীবনকে আর বেঁধে রাখতে পারবে ন।। এডাম ম্মিথ 
জাঁনান, বিচ্ছিন্ন উৎপাদক ও বিচ্ছিন্ন ক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের টান! ৮পাঁড়েনে 
সমাজিক জীবন ও অর্থনীতি চলবে । ক্রেতা-বিক্রেতার জীবনে সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ না-থাকলেই সমাজের মঙ্গল | যে যার সাধ্য মতে। চলতে পারলেই 
দেশে ধনসম্পদ ঘথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হবে ও সামাজিক মঙ্গল দেখ! 
দেবে । গত পাতশে বছরে যুরোপ বাক্তি বিষয়ে এই মতবাদ গ্রহণ করে 
বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির শিখরে পৌছোয়। কিন্তু এরই এশ্বর্ষের 
পাশেই দেখা যায় দরিপ্রা, অনাহার ও শোষণের ছড়াছড়ি! এভাম স্মিথ 
যেমন ভেবেছিলেন, অবাধ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ব্যক্তির মঙ্গল, তেমন 
না-ঘটে ব্যক্তিদের জীবনে নানা অন্ঠায়ের গ্রকাশ ঘটতে থাকে । অর্থ- 
নৈতিক শোষণে একদ্রিকে যেমন কিছু ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশগনই থাকে, 
অন্যদিকে অধিকাংশের পরাধীনতা বাড়তে থাকে । 

পমাজতন্ত্রবারদ এই অন্যায়ের কারণ 1নর্দেশে করে । সমাজতন্ত্বাদের 
মতে ব্যক্তিগত মালিকানাই সমাজকে শোষক ও শোষিত এই ছুই শ্রেণীতে 
তাগ করেছে ! স্থতরাং একমাত্র তখনই সামাজিক মঙ্গলের শ্ত্রপাত হবে 
যখন ব্যক্তিগত মালিকানার অধসান ঘটনে। হবে । সমাজের উত্পাদন 
ধন্ত্রগতলোর মালিকান। ব্যক্তিদের হাত থেকে সরিয়ে এনে সবার উপকারে 
ব্যবহার করতে হুবে। সমাজ হবে তাদের পরিচালক । সমাজের 
পরিচালনায় নিছক ব্যক্তিগত স্ুখসমৃদ্ধির বদলে, ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে, 
প্রতিটি মানুষ নিজের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের কথাও ভাববে । বুঝতে পারবে 
তাঁর! সম্পর্কহীমীন এক একটি নির্জন দ্বীপ নয়, কার্যত পরম্পরের সম্পর্কে 
জড়িত সমাজবদ্ধ জীব । সমাজ অর্থাৎ সম্পর্ক তাদের জীবনে পুষ্টি দিচ্ছে, 
তাদের বমানের কর্সোগ্যম ও ভবিষ্যতের কল্পনাকে ধরে রেখেছে । ষে- 
মুহর্তে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকাঁন। সমাজের হাতে আসবে সেই মুহূর্তেই 
বাকিরা শ্বার্থের বাধ। পেরিয়ে সামগ্রিক মঙ্গলের কথা ভাববে । বাক্তি- 
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ত্বাতগ্রাবাদের প্রধান ক্রটি প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত হয়। অবাধ প্রতি- 
যোগিতায় এডাম ন্মিথের কল্পন! সত্য হয়নি, স্বাধীন ক্রেতা ও বিক্রেতার 
বদলে একচেটিয়া বাবসার শ্থত্রপাত হয়েছে । একচেটিয়! বাবসা ও আলি- 
গোঁপলিতে একক ব্যবসায়ীদের কোনো স্বাধীন অন্তিত্ই থাঁকছে না। 
সিজউইক জেনেছিলেন ও বাক্তিশ্বাতন্ত্রাবাদের প্রধান শক্র “একচেটিয় 
বাবসা” । ওর ভাষায় এই বিপদটা হলো! 08 70088 89014888690 ঘা? 
10938 900. 27986 [01101751019 0821:97” । সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতই এই 
মারাত্মক ক্রট দূর করতে তত্পর ৷ এখানেই সমাজতন্ত্রবাদের জোর । 

সমাজতন্ত্রবার্দের এই বক্তব্য বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ জনসাধারণকে 
উদ্বুদ্ধ করছে । দার্শনিকরাঁ সামগ্রিক মঙ্গলের আদর্শকে স্বীকার করে 
নিয়েছেন । এমনকি উত্পাদন যন্ত্রের মালিকানা ও শোষণ বিষয়ে সমাজ- 
তন্ত্রবাদের বক্তবা প্রত্যেকের বিবেচনার বিষয় হয়েছে । গণতান্ত্রিক 
রাষ্্রগুলোও বর্তমানে সবাই সমাঁজতন্ত্রকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ 
করেছে। 


(খ) ব্াক্তিস্বাতজ্ত্রযবারদ ও সমাঁজতগ্ত্রবাদেব প্রধান সংঘর্ষ স্বাধীনতা 
বিষয়ে । ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদীর| বলেন সমাজের মালিকানার নামে সমাঁজ- 
তন্ত্রবাদী ব্যক্তির সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে । ফরাসী মনীষী তকেভিল 
লিখেছিলেন “গণতন্ত্র ব্যক্তিত্বাধীনতার সীম সম্প্রসারিত করে, সমাজতন্ত্র 
খর্ব করে। গণতন্ত্র প্রতিটি মানুষে সম্ভাব্য দমন্ত মূল্য আরোপ করে, 
সমাজতন্ত্র প্রতিটি মাঙগষকে শুধু কর্মী ও সংখ্যা বানায়। গণতন্ত্রে মাত্র 
একটি শব্দতেই মিল £ সামা । কিন্ত্ব তফাঁৎ্ট1 লক্ষ্য করুণ : গণতন্ত্র ষে- 
কালে সাম্য চায় স্বাধীনতায়, সমাজতন্র সামা চায় বাধা ও দাসত্ব । 
স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিযে এই ছুই মতবাদে প্রচণ্ড বিরোধ । বাক্তিত্বাতন্ত্রাবাদে 
প্রধান ঝেশকই হলো! ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সন্মীনের ওপর | সমাজতঙ্ত্রবাদে 
ব্যক্তিকে সমাঁজ-দেহের একটি অংশ মনে করা হয়। ব্যক্তির মূল্যের 
চাইতে সেখানে সামগ্রিক মঙ্গলের বক্তবায গুরুত্ব পায় বেশি। হেনরী 
সিজউইক (9118.্1০].) তাঁর “এলিমেপ্টস অব পলিটিক্স" গ্রন্থে স্বাধীনতার 
সংজ্ঞা নির্দেশ করেন ছুটি বৈশিষ্টা দেখিয়ে! (ক) শারীরিক বাধা ও 
চাপের অভাব (8089099 01 0081:01070. ০: 90201001082 ), (খ) বাক্তির 
কর্মে নৈতিক বাধার অভাব (:8092002 01 220729] 295028128 015099. ০02 
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! 86100 01 0818৮ 1000160 1991068. ) প্রথম সর্তটির অর্থ, বাক্ির কর্মে 
সমাজের হস্তক্ষেপ চলবে না। দ্বিতীয়নটির অর্থ আরে! গভীরে | প্রথম 
সর্তটিতে শুধু কয়েকটি বাহ্‌ প্রতিবন্ধের কথ! হচ্ছে। কিন্ত মান্তষের ওপর 
সবচেয়ে বড়ো চাপ হলে নৈতিক চাপ । কাজেই তাকে নৈতিক চাপে 
ত্বকীয় লক্ষেযে চলতে না-দেবার মতো গুরুতর অপরাধ আর কিছু লেই। 
দ্বিতীয় সর্তে দিজউইক এই বাধাঁকে দূর করতে চেয়েছেন। এই ছুটি 
সর্তকে মিলিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন, যে যা-খুশি আচরণ করবে । ব্যক্তিকে 
প্রতিপদে যেমন বাধ! দেওয়া চলবে ন1, তেমনি সে-ও নিজের সীম! মেনে 
চলবে । নিজের সীম! অর্থাৎ তাঁকে জানতে হবে তার কর্মে কতোদুর সে 
অন্থের স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে চলতে পারে । সিজউইক জানাচ্ছেন 
স্বাধীনতার অর্থ । 

+[)966106 009010 1077878,09 6761 2,118 27 0001৮ 0 আগ) 4০ 
1000 89 6705 00 1705 09099 17150119160 ০061৮০78 ৮1610006 679 
007181)6 01 011192:3, 

সমাজতন্ত্রবা্দীদের মতে স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ অম্পই। এক হতে 
পাবে, য1-খুশি করতে পারাই স্বাধীনতা । কিন্তু এমন অবাধ ইচ্ছের কথা 
কেউ মানবে নাঁ। ম্বতরাং ব্যক্তির দায়িত্বের কথা আসছে । এই দায়িত্ব 
বিচার করবে কে? বাক্ভিম্বাতিত্রাবাদ্দীরা বলবেন, বাক্তি তো বড়োজোর 
নিজের এবং ঘনি্দের স্বার্থেই পরিচালিত হবে, সমগ্র সমাজের কথা 
ভাববে কি? সাধারণতই ভাববে না । কাঁজেই সমাজের হাতে ব্যক্তির 
অধিকারের সীম ও সবার স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিচারের ভার থাক উচিত । 
রুশে। দেখিয়েছেন এবং হেগেল সমর্থন করেছেন যে, যা-সম্পূর্ণ তা-ই 
একমাত্র সবার মঙ্গলের কথা ভাবে, অপূর্ণ ও অংশ নিজেতেই সীমাবন্ধ। 
“সাধারণ সঙ্বপ্প” (9900:81 ঘ)]1) একমাত্র সমাজ জানতে পারে, ব্যক্তির 
জানবার কথা নয়। মাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিদের “সাধারণ জঙ্কল্পটকে জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং একমাত্র তার পক্ষেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যেহেতু 
ব্যক্তির বদলে সমাঁজই তার আলোচ্য বিষয় । 

ত্বাধীনতার প্রসঙ্গে গ্রশ্ন ওঠে, স্বাধীনতার সীমা কতোটুকু? “অবাধ 
ইচ্ছা”ও নিয়ন্ত্রণের দর্শনিক তর্কে বার,চ শ্প্িনোজা জানিয়েছিলেন 
যে অবাধ ম্বাধীনত বলে কিছু হয়না । মান্য জীবনের প্রতি স্তরে নানা 
নিয়মের অধীন । প্রথমত, মানুষ ভৌত বাপায়নিক (035810০০-0108021081) 
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প্রক্রিয়ায় পরিচালিত। দ্বিতীয়ত, জৈব নিয়ম তার ব্যক্ত কর্মকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা! ইত্যাদি । প্রা্কতিক নিয়মকে মাচষ 
মানতে বাধ্য ৷ সুতরাং প্রকৃতির নিয়মের স্তরে মাছুষের স্বাধীনতা! বলতে 
কিছু নেই। মানুষের স্বাঁধীনতাঁর প্রকাশ সামাজিক কর্মে, যখন নান! 
বিকল্পের মধা থেকে সে নিজের ইচ্ছাটি বেছে নেয়। কিন্ত এই বাছাইয়ের 
সীমাও সঙ্কীর্ণ। সমাজ যে-পরিনাণ বিকল্প উপস্থিত করবে, সেইমতো| 
তার স্বাধীনতা । গেমন পাঁচটাকাঁয় তিনটি জিনিস কেনা যেতে পারে । 
তিনটির হিসেব তাঁর বিকল্ের সীম,» এর বেশি যাবার উপায় তার 
নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি ব্যক্তির শ্বাধীনতা এই ক্ষেত্রে 
এই তিনটি বিকল্ের দ্বারা নির্দিষ্ট। স্পিনোজা তাই লেখেন যে 
স্বাধীনতার সীমা না বুঝলেই হঠকারী ধারণ তৈরি হয়, যেমন [1005 
৮:010110 1001195%05 10 0991799 1201]10 01169 010 ৮01161012, 11109 7156) 
0119 9089 70০ 108110985 170 0.99179৪ 76%81169 ৮0101095711) ৮5101196129 
62110197000 106110968 109 ৮০1006810]% 0981765 6০ 1169.+ লাইবনিতজ ও 
ঠাট্টা করে জানান যে এই সবকিছুকেই ব্যক্তির স্বাধীনতা বললে 
কম্পাসটাও দাবী করবে উত্তরদিক মুখে করে থাকাটাও তার স্বাধীনতা । 

ম্পিনোজা ও লাইবনিৎজের বক্তব্য নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু ষতে! 
সীমাবদ্ধই কর্মক্ষেত্র হোক না কেনো মানুষ কাজ করে স্বাধীনত! বাধ 
থেকেই। এমনকি জৈব নিয়মগুলোকেও সে তার বৈচিত্র্য ও বাছাই দিয়ে 
ফিরে রাখে । সমাজতন্ত্রবাদের ঝেৌকই হলো স্বাধীন বাক্তিদের 
পুতুলের মতে। প্রাণহীন জড়ে পরিণত করা । মানুষকে পুতুল ভাবলে 
সমাঞ্টাই নষ্ট হরে যাবে। মিলতে। স্পষ্টই জানিয়েছেন ব্যক্তি 
নিঃসন্দেহেই অন্তের স্বার্থের কথা ভাববে কারণ অন্য মান্থবরাও তো তারই 
মতে। সব বাক্তি ! “ঘা1)9 90] 199010100 17101) 08997588 6109 109/008 
1৪ 61১99 01 1001801776 ০001 ০0 6900 10 00 00 185 80 1077 08 %৪ 
20706 &/6751)4 ৫0 291)7509 0০9 ০07 78578 01" £701.606 ঠ7657 ৫4018 
(০ ০৮40) 6 (বীকণ হরফ আমার) মিলব্যক্তি স্বাধীনতার প্রধান 
সর্তই বলছেন অন্টের অধিকার বক্ষা কর|। সুতরাং সমাজতন্ত্বাদের 
বক্তব্য বাক্তিস্বাতন্ত্যবাদ অস্বীকার করে নাঁ। 

(গ) সমাজতন্ত্রবাদ ষখন বলে সামাজিক উৎপাদন যন্ত্রগুলেো বাক্তিগত 
মাঁলিকাঁন। থেকে সমাজের মালিকানায় আন] হবে তার অর্থ গাষ্ট্রের 
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কর্তৃত্বে ওগুলো! পরিচালিত হবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রাস্ীয় 
নিয়ন্ত্রণ । সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্র ও সমীজ সমার্থক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র 
পরিচালিত হবে শ্রমক-কৃষক-মধ্যবিত্বদের প্রতিনিধিদের দ্বারা । সুতরাং 
রাষ্ট্র সমস্ত জনগণ ও সমাজের কল্যান করতে শপথাবদ্ধ যেহেতু সমাজ 
নিজের বিরুদ্ধে নিজে দাড়াতে পারেনা । 

সমাজতন্ত্রবারদের বাষ্র-কর্তত্ব বিষয়ে এই বক্তব্যে ব্যক্তির অধিকার 
নিশিষ্ট হবার সন্ভাবন! থাকে । ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদীরা তাই বাসর নামক 
যন্ত্রটকে ব্যক্তির ওপর বসাতে নারাজ । মিল ব্যক্তির কমকে দুভাগে 
ভাগ করেছেন । একটিকে বলছেন (ক) আত্ম-সম্পকফিত কর্ম এবং 
এবং অন্যটিকে (খ) অন্ত-সম্পকিত কর্ম । অন্যের সঙ্গে অসম্পকিত করের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির তিনটি শ্বাধনতার প্রয়োজন । (১) চিন্তা ও আত্মগ্রকাশের 
স্বাধীনত1, (২) অভিরুচি ও ইচ্ছা অনুমাঁয়শ বাবহারের স্বাধীনতা এবং (৩) 
একত্রিত হবার ক্বাধীনত! | মিলের বক্তব্যে ধাষ্ট্র যতোদুর সম্ভব ব্যক্তির 
জীবন থেকে দূরে থাকবে । রাষ্ট্রের কাজ হবে “না-ধমী” (59889%৩ ) 
এবং সেই কাজও প্রত্যক্ষত ব্যক্তির “আত্ম-সম্পকিত+ (5911-702570108 ) 
কর্মের ক্ষেত্রে আসবেন1। রাষ্ট্র একমাত্র অন্ত-সম্পকিত কর্মের ক্ষেত্রেই 


হন্তক্ষেপ করতে পারে । কিন্তু এই হত্তক্ষেপও ব্যক্তির নিজস্ব কর্মক্ষমতা 
কেড়ে নিতে নয়। শুধুমাত্র পরম্পরের বিরোধী কর্ম-জাত বাধাকে দর 
করতে রাষ্টু ব্যক্তির অন্য-সম্পফিত (0609: 26:810178 ) কর্মের বিচার 
করবে । কারণ মিল বলতে চান রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রণ করে মঙ্গল, 
স্ুখসমূদ্ধি আনতে পরের কিন্তু ব্যক্তি তবে সম্পুর্ণ নির্ভরশীল পরগাছায় 
পরিণত হবে । তার প্রাণ ও স্বকীয়তা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। 
দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র যে বাক্তির মঙ্গল আনবেই তার কোন নিদ্দিষ্টতা ও সত্য 
'নেই। রাষ্ট যাঁরা পরিচালনা করে তারাই একমাত্র বিবেচনার ভার 
ব্রেখেছে। স্থতরাং শ্রমিক-কষকের রাষ্রী যে-কোনো মুহূর্তেই অত্যাচারী 
স্বৈরতত্ত্রে পরিণত হতে পারে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র তখনই 
বাধ। দেওয়া সম্ভব যখন ব্যক্তিদের পূর্ব থেকেই বাধা দেবার অধিকার 
ও ক্ষমতা আছে অর্থাৎ স্বাধীনতা আছে। মিল তাই লিখেছেন 
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৯০. সমাজদর্শনের ভূমিকা 
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বাক্তি ম্বাতত্ত্যবাদীর1 তাই স্প্ুতই বলেন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

এমন কি রাষ্ট্রের মঙ্গল করবাঁরও অধিকার নেই। কার্ধত রাষ্ট্রের 

একটি মাত্র কর্তব্য আছে এবং দার্শনিক ম্পিনোজ1 তার নির্দেশ দেন 
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দ্0]]. 1610006 11)]0ড ০ 1711180110৮ 06011013. অর্থাৎ রা ব্যক্তির 
জীবন থেকে সমস্ত ভয় ও বাধাকে দূর করবে, তাদের জীবনে নিরাপত্তা 
এনে দেবে । নিরাপত্তা দেবার একটিমাত্র কারণ হলো, বাকিরা স্বাধীন 
ভাবে নিজের নিজের জঙ্কল্প মতে! কাজ করলেই মান্য হয়ে উঠতে 
পারে। নইলে পুতুল হয়ে ফাবে। ম্পিনোজ! তাই চমৎকার বলেন 
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সমাঁজতন্ত্রবাদ ব্যক্রির জীবনে নিরাপত্তা ও কল্যান আনবার চেষ্টায় 
বাক্তিকে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল পুতুলে পরিণত করে । সমাজতত্রবাদের 
একটিই প্রধান কথা যে, প্রতিযোণী সমাজ বাবস্থায় ব্যক্তিদের অধিকার 
নষ্ট হয়। স্বতরাং অবাধ বাণিজ্য ও শোষণ বন্ধকরে সবার জীবনে সমান 
স্যোগ আনতে হবে| কিন্ত বাক্তিত্বাতিগ্ববাদের প্রধান কথা শ্বাধীনতার 
বক্তবাটিকে সম্পূর্ণ বাদ দেয় সমাজতন্ববাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাধাদ সমাঁজ- 
তন্ধের মানব কল্যাণের আদর্শটিকে গ্রহণ করলেই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান 
হবে ও এই ছুই বক্তবোর বিরোধ শেষ হবে। একটি নেবে স্বাধীনতা ও 
অন্রটি নেবে সামগ্রিক কল্যান । 


গুম অন্যাক্স 
সমাজের উৎপত্তি ও প্ররুতি 


১। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি সমাজ মাছষের জীবনের স্বাভাবিক 
ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। জীবনের যে-কোনে! সম্পর্কেই সমাজের গ্রকাশ' ও 
পরিচয়। জৈব বৃত্তির তাঁড়নাতেই মান্য পাঁরম্পরিক সম্পর্ক গড়ে কিন্ত 
সেই সম্পর্ক প্রকৃতির নিয়মের ছকে সীমাবদ্ধ না রেখে 
ছড়িয়ে দেয় অনন্ত বৈচিত্রো, প্রকাশ করে মনুযত্বের 
শ্বাধীন গুণাবলী । সমাজ তাই আহার নিদ্রার মতোই সহজ ও 
স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি স্তরে জীবনের পটভূমি হিসেবে উপস্থিত থাকে । 
বিশপ বাটলার তাঁর “সার্মনস অন হিউম্যান নেচর? বক্তৃতায় চমৎকার 
ঘোষণা করেন 
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(ক) সমাজ স্বাভাবিক 
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808 7188 ০01 086219. বাটলার বলতে চাঁচ্ছেন মানুষ একই আকাশের 
তলায়, একই মাটি জল বাযুতে বড়ো হয়ে প্রকৃতির নিয়মেই সম্পর্ক তৈরি 
করে। কেউ তাদের সম্পর্ক বানায় না বা সম্পর্ক তৈরি করতে বাধা 
করেনা । আসলে মান্ছধষের যে পরস্পরের সঙ্গ চায়, কাছে আসে ও 
সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তাঁর কারণ আদিতেই সমাজ তাদের পায়ের তলার 
মাটি। সমাজের কারণে তারা মান্ষ বলেই সমাজ সম্পর্কের তাৎপর্য 
বুঝতে চায়। 


সি সমাজঘর্শনের ভূমিকা 


২। সমাজ যে গুধু স্বাভাবিক তাঁ-ই নয়, সমাজ মানূষ সচেতনায় 
ত্বীকার করে। সামাজিক বৃত্তির স্বাভাবিক টানে মানুষ এ্রক্যবদ্ধ হয় কিন্ত 
তার ক্যবদ্ধ প্রয়াসে থাকে বাছাই ও বৈচিত্র্য । বাছাই ও বৈচিত্রোর 
প্রকাশ হয় তার সংগঠনে । নিম্ন্তরের প্রাণীর মতো প্রাকাতিক নিয়মে 
মাজষ সংগঠন বানাতে বাধ্য বটে কিন্তু সংগঠনের রূপ 
নির্ভর করে তার বিবেচন। ও প্রয়োজনবোধের ওপর । 
সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রয়োজনের সংগঠনে শুধু আশু লক্ষযকেই সিদ্ধ করেনা 
তার নিজন্ব বিচারকে প্রয়োগ করে । সংগঠনকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাঙে 
গড়ে। সচ্তেনতায় মানুষ সমাজকে তুলে আনে স্বাভাবিকতার স্তর 
থেকে স্গ্টিশীলতার পর্যায়ে । সমাজের ্বাভাবিকতা আলোচিত হয় 
প্রাণী দেহের নজীরে, আর সচেতন কর্সের বিচার চলে পরস্পরিক 
চুক্তির কথায়। এই ছুটি মতবাদের একটিকে বল হয় প্রাণীদেহমূলক 
( অর্গানিজমি ক ) ও অন্যটিকে চুক্তিমুলক ( কনট্রাকচুঅল )। 


(খ) সমাজ ইচ্ছা মুলক 


৩ 1 সামাজিক চুক্তি €(9০০1%] (101817501 ) 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান কথাঁই হলো মানষের জীবন 
ইতিহাসের ছুই পর্ধে বিভক্ত । আদি পর্বে সমাজের অন্থিত্ব নেই। 
সমাজ আসে নিদিষ্ট প্রয়োজনের হত্রে। প্রাক সামাজিক ব্যক্তিরা 
নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সমাজটি তৈরি করেন। এই চুক্তিতত্বের 
প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে দুজন ইংরেজ দার্শনিক আছেন, টমাস হবস 
(১৫৮৮-১৬৭৯) ও জন লকৃ( ১৬৩২-১৭০৪ ) ও অন্যজন ফরাসী দার্শানক 
জ'্য জাক রুশো (১৭১২-১৭৭০)। অবশ্য প্লেটোর “রিপাবলিক" গ্রন্থেই 
আমর চুক্তি তত্বের কথা শুনেছি বখন প্রকন ও এডিম)াঁনট1স সক্রাটেসের 
সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। 

(ক) হ্বস শুরুতেই মানুষদের আত্মপর্বস্ব ও স্বার্থপর বলে ধরে নেন। 
ওর মতে সমাজের পূর্বেকার অবস্থার নাম প্রান্কীতিক অবস্থা” । এই 
প্রাকাতক অবস্থায় মাগ্যদের পর্বপ্রকার শ্বীধীনতা ও অধিকার ছিলে! । 
সঙ্গে ছিলো অধিকার মেটাবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা । মানুষের] ক্ষমতা ও 
আধকারের এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেয়নি। 
প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর থাকার ফলে 
স্বার্থের সংঘর্ষ ও ছন্দ ছিলে! প্রতিদিনকার একমাত্র সত্য ! পারস্পরিক 


মান্য স্বার্থপর 


স্মাজঘর্শনের ভূমিকা ৪৩. 


বিরোধ ও সংঘর্ষে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের নিজের মঙ্গল কামনা করতো । 
পারম্পরিক গ্রীতি ও মিলনের কোনে! প্রশ্নই প্রাকৃতিক অবস্থায় উঠতো। 
না। একক ব্যক্তির ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই একমাত্র প্রাকৃতিক 
অবস্থার সতা প্রকাশিত হতো। | একমাত্র নিজেদের জীবম ছাড়া আর 
কোনো অবলম্বন বাক্তিদের ছিলে! না। ম্বভাবতই ওই বিরোধের 
রাজত্বে ব্যক্তিদের ধন প্রাণ বিপদগ্রস্থ ছিলো । নিরন্তর সংগ্রামের 
'অনিবার্ধতীয় ব্যক্তিদের নিরাপত্তা যখন সম্পূর্ণ-ই চূর্ণ তখন তাঁরা ওই 
শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে মুক্তি চাইতে থাকে । কিন্ত দ্বন্দের মীমাংসা 
কিছুতেই ঘটতে পারেনা ক্ষমতার খেলায়।. অথচ নিরাপত্ব! ছাড়া 
জীবনও সুরক্ষিত হয় না। বাধ্য হয়ে তাই বাক্তির' প্রাকৃতিক অবস্থা 
থেকে মিলন ও জন্প্রীতির জগতে আসজে চায়। কিন্তু সম্প্রীতির বন্ধন 
সার্থক হয় না ব্যক্তিদের পূর্ণ ক্ষমত। বজায় থাকলে । 
কারণ যে-কোঁলো মুহূর্তেই চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
ব্যক্তির! শক্তির দাবীতে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে 
পারে। তাই তাদের পরম্পরজের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবার জঙ্তা প্রয়োজন 
হলো এমন একটি শক্তির য তাদের দমিয়ে রাখবে ও মিলনের পথ প্রস্তত 
করবে । ব্যক্তিগত শত্তিকে দমাবার জন্তে প্রয়োজন এমন একজন শাসক 
ও শাসকের চূড়ান্ত ক্ষমত! যাকে স্বাধীন ব্যক্তিরা মানতে বাধ্য হবে+ না 
মেনে কোনে উপায় থাকবে না । এই শাসককে সমীহ করবে বলেই 
তারা স্থযোগ মতো সামাজিক বন্ধন ভেঙে পালাবে না| । হবপের ভাষায় 
শাসক বিষয়ে জানছি “8 0010100020 0০0৮6] 60109600000) 10 9৪. 9300 
€০ 03790 0081 8001009 60 81080010700 92676. এই সাধারণ স্বীকৃত 
ক্ষমতা কে পাওয়া যাচ্ছে চুক্তির মাধ্যমে । টুক্ির মধা দিয়ে প্রাকৃতিক 
অবস্থার শ্বাধীন ক্ষমতাবান ব্যক্তির! তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতা 
বর্জন করে। বর্জন করে গচ্ছিত রাখে শাসক বা শাসকবর্গের কাছে। 
প্রতিটি ব্যক্তি নিজের অধিকার ত্যাগ করে কারণ সে জানে যে অন্যরাও 
তটাগ্গ করবে । এই সর্তটি ছাডা সে ত্যাগ করতে রাজী হবেনা। 
ব্যক্তিদের সঞ্চিত ক্ষমতার অধিকারী শাসককেও একজন ব্যক্তির মতো! 
ভাবা হয়। হবস বলেন, £75 81086 08119606018 091৪00 ৪:081190. 


নিরাপতা ও শাস্তর 
জন্য চু 


93058256120 800. 11980 ৪09:9160 10০0%929 7 800. 6%9150179 10851098৯ 


[018 ৪0016968. 


৯৪ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


হব.পীয় চুক্তির ফল হলোঃ (ক) অবাধ মুক্ত ম্বাধীন অবস্থা থেকে 
ব্যক্তির! মুক্তি চাইলো, (খ) সমন্ত ক্ষমতা ও অধিকার ছেড়ে দিলে 
শাসকের হাতে, গ) শাসকঞঃ্তাদের জীবনে শৃঙ্খল] ও নিরাপত্ত। দেবে, 
(ঘ) শাসক সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী হলো» (উ) পূর্বেকার স্বাধীন 
ব্যক্তির] এবার শাস্তির বাসনায় ক্ষমতাহীন প্রজ। হয়ে গেলো । 

হব সের চুক্তির সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্ত এই যে শাস্তি ও নিরাপত্তার 
জন্য ব্যক্তির! যদিও তাঁদের সববিধ ক্ষমতা ত্যাগ করলে! তবু শাস্তিশৃঙ্খলার 
নিশ্চিতি তাদের হাতের বাইরে থেকে গেলো । কারণ, শাসক ক্ষমতা 
গ্রহণ করলেন নিশ্চয়ই ব্যক্তিদের কাছ থেকে এবং ব্যক্তিরা ক্ষমতা সমর্পণ 
ির্নিরদিক করলে নিরাপত্তার বাসনায়, কিন্ত শাসক কখনোই 
বারা স্বীকার করলেন না ষে তিনি শান্তি দ্রিতে বাধ্য । 

অথাৎ তিনি ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো! চুক্তি করেন নি। 

ব্যক্তিদের ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি শাসক কিন্ত ক্ষমত] প্রয়োগের 
জবাধদিহি তিনি করতে বাধ্য নন। জবাবদিহি করবেন কাকে? সবাই 
তো বর্তমানে প্রজা”শাসকের ওপর নির্ভরশীল মানুষ মাত্র। তারা 
তো। ক্ষমতা ও অধিকারে পরিপূর্ণ স্বাধীন মান্ধষ নন। সামাজিক জন্ত। 
বর্তমানে সম্পূর্ণই শাসকের ওপর নির্ভর করে আছে যেহেতু শাসক 
প্রাকৃতিক পর্যায়ের হানাহানি থেকে মুক্তি দিয়েছে | 

স্থতরাং শাসক প্বেরাচারী হলে, হবসের তত্বে, বাচবার একমাত্র পথ, 
শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ| করা। অন্ত কোনে! নিয়মতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা ব্যক্তিদের হাতে না-থাকায় নিরন্তর তাদের বিদ্রোহের অবস্থা 
বজায় রাখতে হবে । কারণ একবার বিদ্রোহের মধ্যে কায়েম হবার পরও 
শীসক জনন্বার্থ বিরোধী হতে পারেন। তখন তাঁকে থামাবার জন্যে 
একমাত্র পথ খোলা থাকে বিদ্রোহের । হুবসের 
শাসক যে শ্বৈরাচারী হবেন তাঁতে আশ্চর্য হবার 
কোনো কারণ নেই । হব স্পষ্টই লিখেছেন, 
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শাসক শ্বৈরাচারী 


সমাজদর্শনের ভূমিক। 0 ৯ 
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10090001 888 11 61095 919 1019 ০10, 

হবস বলছেন যে “সাধারণতত্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি শাসকের কথা 
মানতে বাধ্য । যার! কাত শীসককে সমর্থন করেন তারাই শুধু নয়, 
যার! তাঁর কার্যাবলীর বিরুদ্ধে বলেন, তারাও শাসকের সমস্ত বক্তব্য 
মানতে বাধ্য । একমাত্র শাসকই যা করছেন বা করবেন তাই ঠিক, 
তাইন্ঠাযা। শাসক যদি কাউকে মৃত্যু দণ্তাজ্ঞ। দেন তবে বুঝতে হবে ওই 
দ্রগাজ্ঞ সমত্ত জনসাধারণের বাসনা । শাসকের বিরুদ্ধে ষে দীড়াবে, 
মৃত্যুই তার একমাত্র শান্তি কাঁরণ সে সমাজের বিরুদ্ধে অর্থাৎ নিজেরই 
বিরুদ্ধে ধরাড়াচ্ছে। 

সমালোচনা-(ক) হবসের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মানুষেরা 
নিছক স্বার্থপর হলে কখনোই স্বার্থের বাইরে চলবে না। শ্ুতরাং সমাজ 
পাওয়া যাবে না। যদি ধর! যায়, প্রাক-সামাজিক পর্যায়ে ব্যক্তিরা যে- 

কোনো রকম সামাজিক সন্বন্ধহীন ছিলে!» তবে বোঝা 
৮ মা. ভার কেনো তাদের মনে হঠাৎ সমাজ-শৃঙ্খলার ধারণ। 

জন্মাবে। হব.স বলেছেন ব্ক্তির। বাধ্য হয়ে শাসককে 
তৈরি করেছে এবং পরে শাকের ক্ষমতার ভয়ে সমাজ-বদ্ধন মানছে । 
কিন্তু এই বক্তব্যের যুক্তিতে আসলে অনেক ফাক । কারণ, শুধুমাত্র ভয়েই 
যদি মানুষ সমাজ-বন্ধন মানবে তবে প্রথম স্যোগেই কি তার। সমার্জকে 
অন্বীকার করতে চাইবে না? আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে 
গোড়াতেই সামাজিক মন উপস্থিত না থাকলে সমাজ গড় সম্ভব নয়। 
স্থতরাং হুবসের প্রাকৃতিক পর্যায় যুক্তিতে অস্বীকৃত হয়। চুক্তির পূর্বেই 
সামাজিক সম্পর্ক উপস্থিত থাকে । 

(খ) চুক্তির ফলাফল কেনো পুরুষানুক্রমে চলবে তাও হব.স স্পষ্ট 
জানান না। প্রারৃতিক অবস্থার দুর্যোগে তত্কালীন ব্যক্তিরা হয়তো 
নিরাপত্তার জন্তে একট চুক্তি করতে পারে কিন্তু 
পরবর্তী বংশধারা দলেই চুক্তিকে মানবে কেনো? 
হবসের বক্তব্য অনুযায়ী গ্রাতিটি মানুষ নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা.ভাবে। 
স্থতরাং চিরকালই তাঁর! স্বার্থ-সচেতন থাকে । ভবিষ্ভত বংশধারা ব্বার্থের 
জন্যেই পূর্বপুরুষের চুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে । অথচ হব্‌সের 
মতে একবার চুক্তি কর! হলে তাকে আর অস্বীকার করা যায় না। 


চুক্তি পুরুষাগুক্রমিক নয় 


ন৬ সমাজাদর্শনের ভূমিক1 


(গ) চুক্তির বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক । ইতিহাসের কোনো 
পর্বেই এমন চুক্তির উদাহরণ পাওয়া যায় না। 

লকৃ্‌-হবসের মতোই দার্শনিক জন লকও লমাজ-পূর্ব অবস্থা ধরে 
নেন ও তার নাম দেন প্রাকৃতিক অবস্থা” । প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে 
ব্যক্তিরা চুক্তির মধ্য দিয়েই সমাজে আদে। লক্‌ শুধু গ্রাক্কৃতিক অবস্থার 
চরিত্রকে হবসের মতো পারস্পরিক ছন্দ ও সংঘর্ষের চিত্রে ভাবেন 
নাঁ। শুর মতে গ্রাকৃতিক অবস্থা ছিলো! প্রায় স্বগীয়। লোকেরা শান্তি- 
শৃঙ্খল1 ও নিয়মের রাজত্বে তখন বসবাস করতো । যদিও তাদের সম্পূর্ণ 

স্বাধীনতা ও অধিকার ছিলো তবু তারা হবসের 
প্রাকৃতিক অবস্থায় মারের মতো বিরোধে বাঁচেনি, পারস্পরিক 
হনব সম্পরীতিতে জীবন-যাপন করেছে । লক্‌ জানান 
প্রাকৃতিক অবহ্থায় মানষের। এমন একটা অবস্থায় ছিলো যেখানে, 

+& 86০৪ 01 1১971908  [0999017 69 02007 65917 00610108) 8100 
0191১59 091 10011 [0955938৫003 &7)0] 1)9180115 ৪১ 61005 01170] ঠি6, চ161010 
11039 10001005301 6109 1৮ 01 1008 ৬৬1610006 8,910101 1980 0" 
(19109010011) 01)92 ৮109 11] 01 1] 06110] 10900, 

এই উদ্ধতিতে জানা যাচ্ছে লোকেদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 
প্রশ্ন উঠতে পারে এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কি তার হবসের মানুষদের 
মতে। ব্যবহার করতে1? লক জানান, প্রাকৃতিক অবস্থা একটা 
বিশৃঙ্খল ও অযৌক্তিক পর্যায় নয়। প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ই যুক্তির 
নিয়মে চলতো! | কারণ মানুষের চরিত্রের প্রধান লক্ষণই হলে! তারা 
যুক্তি-বিবেচনার পথে চলে এবং এমন কাজ করেন! যা যুক্তির বিরুদ্ধে 
যায়। যুক্তিতেই তাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। যুক্তির কারণেই মানুষের 
সামাজিকতা ও শৃঙ্খলাবোধ । লক্‌ ঘোষণা করেন, 
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এবারে প্রশ্ন হবে, প্রাকৃতিক অবস্থা যদি যুক্তির নিয়মেই চলে তবে লক্‌ 
কোনাসমাজে আসতে চাচ্ছেন? লক জানাচ্ছেন সমাজের প্রয়োজন 


সমাজদর্শলের ভূমিকা ৯৭ 


হয় কিছুটা আুবিধের অন্য । তাছীড়! প্রতিটি লোকই সমাল নয়। 
আবেগ ও স্বার্থ কোনে! কোনে। ব্যক্তিকে নিয়ম ও 
চুক্তিঃ নিরপেক্ষ 
বিচারের জন্ত যুক্তির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে । কোনো একজন 
বাক্তি নিজের ইচ্ছেকে অন্তদের ওপর চাপাবার কথা 
ভাবতে পারে। স্থতরাং যদ্দি বিরোধ জন্মায় তবে একজন নিরপেক্ষ 
বিচারকের প্রয়োজন। লকের এই নিরপেক্ষ বিচারক হুলেন শাসক 
এবং শাসকের জন্যেই ব্যক্তির! পরম্পরের সঙ্গে চুক্তি করে সমাজ 
গড়ে । 

লকীয় চুক্তির ফলাফল--(ক) প্রাক-সামাজিক প্রাকৃতিক পর্যায়ে 
মানুষের যে সমন্ত অধিকার ছিলো, ত! পুরোপুরি বক্ষায় রেখেই মানুষের! 
সমাজে আসে । শুধুমাত্র একটি অধিকার তার! 
ত্যাগ করে, তা হলে! বিরোধ বিচারের অধিকার | 
হবসের মতো লক বলেন না যেব্যক্তির শাসকের হাতে তাদের সমস্ত 
অধিকার ত্যাগ করে “গ্রজ।” হয়ে যায়। 

(খ) হবপের শাসকের মতো লকের শাসক পরিপূর্ণ ক্ষমতার 
অধিকারী নন! হবসের শাসকের ওপর কোনে! আইন প্রযোজ্য নয় 

কারণ তিনিই আইন তৈরি করেন । কিন্তু লকের 
গাসক ঃ পূণ ক্ষমতা 
নেই শাদকেরা এবার সমাজের নিয়ম কার্যকরী করেন। 
আইনের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে 
হবে। কারণ ব্যক্তিরা চুক্তিতে তাদের একটিমাত্র ক্ষমতা বর্জন করেছে 
এবং কখনোই তাদের অন্যান্ত বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দেয়নি । 

(গ) সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলো বিচারক তৈরি কর্বার অন্ত । 
হ্তরাং মনে রাখতে হবে বারী কেবলমাত্র বিচারকের কাজ করবে কিন্তু 
কখনোই সে সমগ্র সমাজের সমার্থক নয়। সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে 
রাষ্ট্রর ফারাক থাকছে । তাই, রাষ্ট্র নীতি-বিগহিত 
আচরণ করলে, সমাজের অন্যান্ত অংশর1! তার বিরুদ্ধে 
দাড়াতে পারে, দাড়াবার পূর্ণ অধিকার থাকে । হবস বলেছিলেন রাষ্ট্র 
ও সমাজ সমার্থক এবং দে কারণে রাষ্ট্রের কর্মই সমগ্র সমাজের কর্ম । 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো অধিকার কারো নেই। লক্‌ 
'পষ্টতই, হুবসের বিপক্ষে, বাষ্ট্রকে জনসাধারণের সমর্থনের ওপর দাড় 
করাচ্ছেন। 


অধিকার পুবে। থাকে 


রাষ্ট্র বিচারক মাত্র 


৯৮ সমাজাদর্শনের ভূমিকা 


(ঘ) সমাজ সংগঠিত হলেই কিন্তু লকের মতে প্রাকৃতিক পর্যায়টি মুছে 

যাচ্ছে না। কারণ নতুন সমাজের মধ্যেই প্রাকৃতিক অবস্থার নিয়মাদি 
রক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক পর্যায়ে যে নিয়মাদির যথার্থ 
সমাজে প্রাকৃতিক 
রানাকে গ্রকাশ নেই, বর্তমানে সামাজিক স্ংগঠনে তাঁদের 
পূর্ণ বিকাশ ঘটে । লকৃ্‌ তাই লেখেন, 4 ৪০৮৪- 
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সমালোচনা-+ংক) একটিমাত্র সমালোচনাই বিশেষ করে লকের 
বিরুছে। প্রযোজ্য যে, প্র।কৃতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থার বিরোধ সম্পূর্ণ 
নিদ্রা অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ চিরকালই সমাজবদ্ধ জীব। 
সমানের বিরোধ. প্রাকৃতিক অবস্থায় যুক্তির নিয়ম কার্করী হলে একই 
অযৌক্তিক যুক্তির নিয়ম মানুষ চিরকাল অনুসরণ করে। ক্রটি 
বিচ্যুতি চিরকাল আছে এব* চিরকালই থাকবে শুধুমাত্র ক্রটি বিচ্যুতির 
ভয়ে সামাজিক পর্যায়ের ফারাক কল্পনা করা যায় না। প্রাকৃতিক 
অবস্থায় মাছষের মন্গস্তত্ব গড়ে গেলে তার জন্তে নতুনভাবে সামাজিক 
স্তরের বাড়তি প্রয়োজন থাকেন । 

(খ) যুক্তির বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক । 

রুশো-হবস ও লকের মতো ফরাসী-বিপ্রবের বিখ্যাত দার্শনিক 
রুশো সমাজ সংগঠনকে ব্যাখ্যা করেন যুক্তির বক্তব্য দিয়ে। তিনিও 
হবস ও ম্পিনোজাঁর মতে! ধরে নিয়েছিলেন মানুষ স্বার্থপর ও নিতাস্তই 
আত্ম ভোগন্ুখবাদী । মানুষ যদি সত্যিই নিছক স্বার্থপর হয় ও ম্বার্থের 
বাইরে প! বাড়াতে না চায় তবে দমাজ-বন্ধন সমস্যা হয়ে ওঠে । কারণ 
সমাজের অর্থই হলো নিয়ম, শৃঙ্খল! ও সম্পর্ক। 
স্বার্থপর ব্যক্তিরা দিজে থেকে ওই অবস্থা আনছে 
চায়না । সুতরাং তাদের বাধ্য করবার প্রসঙ্গ ওঠে এবং সমাজ 
শাসকদের প্রয়োজন হয়। হ্বসের মতোই রুশো বলেন যে ব্যক্তিদের 
জীবনে শান্তি ও নিবাপত্তার জন্তে চুক্তির প্রয়োজন হয়। সমাজ তৈরি 
হয় ব্যক্তিদের অবদ্মিত কামনা বাসন] ও স্বার্থপরতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত 
করবার উদ্দেশ্টে। রুশোর কাছে প্রশ্ন তাই যে “মাহধের আত্মরক্ষার 
অবলম্বনই যেহেতু তাঁর অর্ধিকার ও স্বাধীনতা তখন তাঁরা এগুলোকে 
বজায় রেখে কিভাবে সমাজকে শ্বীকার করবে ?, 


মানুষ স্বার্থপর 


লমাজবর্শনের ভূমিকা ৯৯ 


জবাবে রুশো জানাচ্ছেন যে সমাধান একমাত্র আছে এমন একট সমাজ 
ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তি অন্যদ্দের সঙ্গে মিলেও নিজের সমন্ত অধিকার ও 
ক্ষমত বজায় রাখে । গুরভাষায় 
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রুশোর লমাধানে অবশ্ত হবসের মতো কোনো একজন ব্যক্তি বা 
কয়েকজন ব্যক্তিকে ক্ষমতার অধিকারী কর! হচ্ছেনা, এমনকি 
জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতেও সমস্ত অধিকার দেওয়া হচ্ছে না, 
যেমন ভেবেছিলেন লক । রুশে৷ জমস্ত অমাজকেই ক্ষমতার অধিকারী 
শো টুজিতে করেছেন। সামাজিক চুক্তির মূল কথা তাই চুক্তির 
সমাজের প্রাধান্ত মধ্যে সমাজ অর্থাৎ ষে-চুক্তিতে সমাজের প্রাধান্ত 
িডিহা না গ্রতিষ্ঠা। আসলে রুশো কোনে! শাসক খুজতে 
তার সামাজিক চুক্তির বক্তব্য উপস্থিত করেননি । তিনি মানুষের 
সামাজিক জীবনের ভিত্তিটি খুঁজছিলেন। তিনি ভিত্তি খুঁজে পেতে 
চেয়েছিলেন একাধারে ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝতে ও গণতন্ত্র বজায় রাখতে । 
তিনি হুবীয় শাসকের সার্বভৌম চরিত্র ও লকীয় গণতন্ত্র মিলিয়ে তৈরি 
করেন তার “সাধারণ স্বল্প” (£977679] অঃ] )। স্পৃষ্ট ভাষায় কশো 
লেখেন সামাজিক চুক্তি শুধুমাত্র কয়েকটি লোকের চুক্তিতেই সীমাবদ্ধ 
নয়, চুক্তির মুলা সমাজের সমগ্রতার তাঁৎপর্ষ সম্পাদনে। সামজিক 
চুক্তিতে তাই শুর মতে; 
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সমালোচনা--(ক) রুশোর মনন্তাত্বিক ধারণ! গ্রহণযোগা নয়। 
কারণ হবস বা ম্প্িনোজার বক্তব্য সত্বেও মান্য শুধু স্বার্থপরতার ছার! 
পরিচালিত নয়। লক্‌ দেখিয়েছিলেন প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তিরা যুক্তির 


১০০ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


নিয়মে চলে । সুতরাং ব্যক্তির জীবনে যুক্তির স্থানকে অর্বীকার করা যায় 
না। কার্ধত, ব্যক্তি একাধারে আবেগ ও যুক্তির 
সংমিশ্রণ । তার যেমন শ্বার্থৰোধ আছে তেমনি 
পরের জন্ স্বার্থত্যাগ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা! হয় 
ন।। স্থৃতরাঁং শ্বৈরতস্ত্রের জন্যেই হোক আর গণতন্ত্রের জন্যেই হোক 
ব্যক্তির নিছক স্বার্থপরতায় সমাজকে দাড় করাঁনো যায় না। রুশে| চূড়ান্ত 
গণতন্ত্রের কথা বলেও সমাজের ভিত্তিতে ছুর্বলত] রেখে দিয়েছিলেন 

(খ) চুক্তি তত্ব সন্পূর্ণ অনৈতিহাঁসিক। 

সাম।জিক চুক্তির গুরুত্ব ঃ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় দেখানো 
হয়েছে সামাজিক চুক্তি বক্তব্যটি একাধারে যেমন অনৈতিহাসিক তেমনি 
সমাজ চরিত্রের দ্বৈত (9081165) প্রস্বত করায় মৌলিকভাবে কোনে! 
প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন।। সমাজ চরিত্রের দ্বৈত বলতে আমরা 
বুঝি হবস, লক্‌, রুশো! মানুষ ও সমাজের মধ্যে 
বিরোধ তৈরি করেছেন। ওরা ধরে নিয়েছেন যে 
মানুষ সমাজ ছাড়াই মানৃষ অথচ তাদ্দের কোনে! বিশেষ প্রয়োজনে 
সমাজ-সংগঠনটি তৈরি করতেই হয়। কার্ধত, এই বক্তব্যের অর্থ সমাজ 
মানুষের স্বাভাবিক নয় স্রতরাং যুক্তি বা! শক্তির মাধ্যমে সমাজ-খধিরোধী 
মাচ্ষদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে । অথচ এই প্রশ্নটির জবাব গুরা 
দিচ্ছেন না, কেনো,মাজষ তার স্বভাব বিরোধী সংগঠন প্রস্তত করবে ও 
এতোদিন রক্ষা করবে ? 

এই প্রশ্নের জবাব নেই বলেই গুরা সমাজের মধ্যেও দ্বৈত তৈরি 
করেন! একটি প্রাকৃতিক অবস্থা ও অন্যটি “সমাজ (61511 ৪০০19৮5 )। 
কেনো এমন ছ্বেত থাকবে? প্রশ্নাট করলে জবাব মেলে না। আসলে 
শুর প্রাকৃতিক অবস্থাকে মেনেছিলেন সম্পূর্ণ শ্বাধীন একটি ব্যক্তির 
তা কল্পনায়। সমাজে যার ছবি মেলে না। সম্পূর্ণ 
কল্পনার 'ষাধীল'*" স্বাধীন ব্যক্তির কল্পনা, কারণ গোটা যুরোণীয় মধ্যযুগে 
০৮ খুষ্টতব্খের প্রছাঁবে ( স্টোয়াবাদও আছে) ভাবা 
হয়েছিলো মাঁচষ স্বাভাবিক নানা স্রযোগ ও ক্ষমতার অধিকারী । 
হবস-্পক এতিহ্থ পরম্পরায় বক্তবাটি শ্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্ত 
ত্বীকার করলেই দায়িত্ব চাপে । কারণ তখন দেখাতে হয় কেনো 
এত ক্ষমত1 সত্বেও ব্যক্তিরা সমাজে সব ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না। 


ব্যক্তি গ্বার্থপরতার 
স্তঃপ নয় 


মানুষ ও সমাজের দ্বৈত 


সমাজবর্শনের ভূমিকা! ১০১ 


কেনো! সর্বরই মান্ষকে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছে (যেমন রুশো 
বলেছিলেন যে “মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে কিন্ত সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ” )। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান গুরুত্ব হলো এই তখটি প্রধানতই 
সমাজের ভিত্তি হিসেবে জনলাধারণের ভূমিকার কথা বলছে। 
ইতিপূর্বে বুবার সমাজকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মনে হবে 
সমাজ-সংগঠনে ব্যক্তিদের কোনো সংক্রিয় অংশ নেই। তারা বুঝি 
সমাজ যন্ত্রের প্রাণহীন টুকরে! মাত্র । চুক্তিতত্বে চুক্তির 
সম £ জনসাধার 
ভার ভিত্তি অর্থই হলো চুক্তি করে স্বাধীন ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা 
নিজেদের ইচ্ছা ও বিবেচনা মতোঁ। চুক্তি করে 
বাক্তিরা। সুতরাং ব্যক্তিদের যেমন স্বাান ইচ্ছা ও সঙ্কল্প আছে তেমনি 
সেই ইচ্ছা বাবহারের অধিকাঁবও থাঁকছে। বাক্তির কোনো অর্থেই 
সমাজের যান্ত্রিক অংশ নয়। তারা সক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, দায়িত্বশীল 
ব্যক্তিবর্গ । সমাজ তাদের ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। ম্তরাং সমাজে 
শক্তির উৎস ব্যক্তি এবং নিয়ামকও ব্যক্তি । হব,স যদিও বাক্কির অধিকার 
কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসন তৈরি করেন তবুও গোড়াঁতে হব,স 
মানতে বাধা হয়েছেন যে ম্বাধীন বাক্তিরা স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমত] বর্জন 
করলেই শাসকের ক্ষমতা আসে। অর্থাৎ শাসক ব্যক্তিদের ক্ষমত। 
পেয়েই স্বৈরাচারী ও ক্ষমতাবান । লক ও রুশো স্পষ্টতই জনসাধারণের 
ক্ষমতাঁর কথ! বলেন এবং দেখান সমাজের ভিত্তি জনসাধারণের সম্পকিত 
ইচ্ছা । 
৪1 জৈব মতবাদ € 07281010 611907ড ) 
জর্মান দার্শনিক রুণ্টঙ্সি বলেন রাষ্ট্র বা সমাজ প্রাণবাঁন জীবঙ্দেহের 
মতো । প্রাণহীন যঙ্ত্রে নিয়মে সমাজ চলে ন1। প্রাণীর জীবন ও 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমাজের মিল কয়েকটি বিশেষ অর্থে নিদিঃ করা ষায়। 
(ক) প্রত্যেক জীব দেহ ও আত্মার সংযোগে গঠিত । একদ্দিকে ভৌত- 
রাসাঁয়ণিক প্রক্রিয়ায় তার দেহ সংগঠিত হয়, অন্যদিকে প্রাণ তাকে 
রর পরিচালিত করে। (খ) যদিও জীবদেহটি পূর্ণ এবং 
ই পূর্ণ অংশের সমবায়েই গঠিত, অংশের নিদিষ্ট আস্তিত্ব 
ও কর্ম আছে। এই কর্মের দ্বারাই তার পূর্ণের অত্থিত্থ 
রক্ষা! করে। যেমন হত্ত-পদাদি। হাত পায়ের নিজস্ব কর্ম ও আচরণ 


৯৩২ সমাজঘর্শনের ভূমিকা 


আছে। কিন্তু হাত পা তখুনি হাত এবং পা যখন তারা পূর্ণাজ দেহটির 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত । অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দেহটির উদ্দেস্ঠসূলক কর্মকে প্রকাশ 
করেই তাঁরা জীবনকে রক্ষা করে । (গ) জীবদেছটি আভ্যন্তরীণ নিয়মে 
চলে যদিও তার ওপর বাহ্‌ প্রকৃতির প্রভাব আছে। 

বুষটন্লি দেখান সমাজ ও রাষ্ট্রেরও একই রকমে যেমন দে থাকে তেমনি 
প্রাণও আছে। প্রতিটি অঙ্গের নিজন্ব কর্ম আছে, যেমন প্রতিটি, মানুষ 
তব স্ব কর্ম করে, তেমনি তার! নিজেদের কর্মের মধো সমাজের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্তাকে প্রকাশ করে । কার্ধত ব্যক্তি সমাজের বক্তব্য নিজের মধ্যে 
প্রকাশ করেই ব্যক্তি । বুণ্টগ্লি এটুকু বলেই থামেন না। তিনি রাষ্ট্রকে 
পুরুষ বলেন, যেমন চাঁ্, গুর মতে, নারী । 

জীবদেহের বক্তব্যটি প্রাচীন কালে সমর্থন পায় প্রেটো-এবিস্টটলের 
বক্তব্য ও সন্ত পলের গীর্জ সংগঠনের বক্তব্যে । সম্ভ পলের মতে জীবন 
সর্বত্রই পারম্পরিক এক্য ও সহযোগেই প্রতিষ্ঠিত। 
এই গভীর এক্যের সৃত্রেই জীবনের ও সমাজের 
তাত্পর্য বোঝা যায়। সম্ভ পল ঘোষণা! করেছিলেন 
গীর্জা হলো একটি আধ্যাত্মিক দেহ যার মাথা হলেন যীশু | লুক্কার 
টলেমি লিখেছিলেন, 
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প্লেটে!-এরিষ্টটস ও 
সস্তু পলের বক্তব্য 
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জীবদেহের ক্ষেত্রে একটাই জীবনের লক্ষা। তাঁকে বাচতে হবে এবং 
বাচার জন্তে প্রতিটি অঙ্গের উদ্দেস্টমূলক, এক্যবদ্ধ কর্ম চাই। তেমনি 
সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে সমাজকে প্রতিটি সংগঠনের অন্তনিহ্বিত 
নিন চরিত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে। এই বক্তব্য 
প্রকাশ করে মান্য অন্যায়ী সংগঠনগুলোর নিশ্চয়ই নিজস্ব কর্ম আছে 
কিন্ত সংগঠনের জন্ম সমাজের মূল উদ্দেখ্ট প্রকাশ 
করবার জন্যে । সংগঠনগুলো মাচষের, মাছুষ সমাজের সতাকে আশিবনে 
প্রকাশ করেই মান্ধষ। সুতরাং সমাজের অঙ্গ মানুষকে কখনোই 
সঠিক বোঝ] যাবে না! সমাজের মৌলিক উদ্দেশ্র ও কর্মের পরিমগ্ডল 


এত ক্ষম, 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১০৩ 


বর্তমান সভ্যতায় জীবদেহের বক্তব্যটি সর্বাধিক প্রচার করেন হুবস ও 
তর্বট স্পেনসর | হবস তাঁর “লেভায়থান' নামক গ্রন্থে বাষ্ট্রের অনুস্থতাকে 
জীবদেহের 'অস্থস্থতার সঙ্গে তুলনা! করেন। লেখেন 
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হর্বট স্পেনসর বলেন সমা'জ স্পষ্টতই একটি ত্বীবদেহ। প্রার্বান জীব 
বৃদ্ধি পায়, সম্প্রসারিত য ; সমাক্গও তেমনি বৃদ্ধি পায়, সম্প্রপারিত হয়। 
প্রত্যেক অঙ্গ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তফাৎ হতে থাঁকে এবং যতোই তফাৎ 
হয় ততোই তার সংগঠন জটিল হতে থাঁকে। সমাজে 
জীবদেহ সরল থেকে 
জটিল, সমাজও তাই প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন ও কর্ম সরল থেকে জটিল 
হয়, সংশ্লিষ্ট অবস্থী থেকে বিঙ্গিষ্ট হতে থাকে । কিন্ত 
জীবদেহের ক্ষেত্রে মেমন তফাৎ হবার অর্থ নয় যে তার! জীবদেছের সঙ্গে 
মসম্পকিত হচ্ছে তেমনি সমীজের ক্ষেত্রেও জটিল সংগঠন কখনোই 
সমাজের উদ্দেশ্যের বাইরে নয়। যেমন হাঁত বানর ওপর নির্ভরনীল 
এবং বাহু মন্তিক্ষের ওপর নির্ভরশীল “তমনি সমাজের বিভিন্ন অংশ 
পরস্পরের ওপর নির্ভর করেই বাঁচে । জীবদেহ সম্পফিত ও আন্টোম্ত” 
নির্ভর নাহলে বাচে না। সমাজও প্রতিটি সংগঠনের অস্তলীন 
সংযোগের স্থত্রে প্রত্যক্ষ হয়। 


ম্পেনসর সমাঁ্গ সংগঠনের গড়নের সঙ্গে জীবদেহের গড়নের সাদৃশ্য 
বর্ণন! করেন । জীবদেচ্ের পুষ্টির অঙ্গ আছে, সমাঁজপুট্ির অঙ্গ হলে! 
শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা । জীবদেছের তিনটি প্রধান বক্ষা্ব্যবস্থার কথ 
স্পেনসর বলেন : (ক) পুটি ব্যবস্থা (3088210108 
৪9690) ), (খ) বণ্টন ব্যাবস্থা! (019625880 ৪586৩") ) 
ও (গ) নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (298019608 ৪5৪6900 )। 
সমাজের ক্ষেত্রে পুষ্টি জোগায়, আমর! আগেই বলেছি, শিল্লোৎপাদন 
ব্যবস্থ। | জীব যেমন বিভিন্ন খাছ ইত্যাদির মারফত পুি সংগ্রহ করে 
সমাজের শিল্প ব্যবস্থা তেমনি নির্ভর করে দেশের বনজ ও খনিজ সম্পদের 
ওপর। বণ্টন বাবস্থা জীবদেহে রক্ত-সর্চালন পদ্ধতি আর সমাজে 


জীব ও সমাজ: তিনটি 
মিল গড়নের 
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যানবাহন ব্যবস্থা । জীবদেহের নিয়ন্তা হলো মন্তিষ্ষ আর সমাজের নিয্তা 
হলে! সরকার ও সামরিক বাহিনী | 
সমাজকে জীবদেছের সঙ্গে তুলনার একটিই প্রধান গুণ। এই মতবাদে 
জানি সমাজকে যন্ত্রের মতো ভাবা চলে না। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ 
ত্বতন্ত্র। তাদের তফাঁৎ করে অন্য যন্ত্রের সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে দেওয়া 
বিনা যাঁয়। সমাজের অঙ্গ মানুষেরা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ও পৃথক 
নিন কিন্ত তাদের সম্পর্ক এমনই ষে তাদের মিলনে একটি 
ধ্রক্য গড়ে ওঠে । এই প্রকা সমাজের উদ্দেশ্য ও 
শক্ষাকে প্রকাশ করে । উদ্দেশ্য ছাঁড1 ব্যক্তিকে বোঝা যায় লা। 
এরিস্টটল বুঝিয়েছিলেন গ্রতিটি ব্যক্তিই পরিণতির লক্ষ্যে চলে। তাকে 
শুধুমাত্র কিছু জৈবিক বৃত্তি ও ভৌত-বাসায়ণিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে 
বিচার কর! চলে না। ব্ক্তি তার অন্তনিহিত এঁক্য ও সাধনাকে সার! 
জীবন ধরে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে । এই এঁক্য ও সাধনা সমাজের 
সামগ্রিক বক্তবা অর্থাৎ সংস্কৃতি ও এতিহ্র সুত্রে নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিদের 
জীবন বিষয়ক বক্তব্য ও পূর্ণতার কল্পনা সেই সমাজের আদর্শেব দ্বার! 
সংগঠিত হয়। সমাজ যন্ত্রৎ হলে বাক্তিতে ব্যক্তিতে মিলনের কোনে! 
প্রাণবাঁন উদ্দেশ্য থাকতো! না এবং জন্ম-মুহূর্তেই ব্যক্তি যন্ত্রের অংশের মতো 
পরিপূর্ণ থাকতে1 | জীবদেছের সঙ্গে তুলনায় বুঝতে পারি বাক্তি ও সমাজের 
যোগ এত গভীর ও মৌলিক যে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে তফাৎ করে চেন] 
যায় না এবং বাক্তি ছাঁড়ীও সমাজের কোনো তাৎপর্য থাকে না। 
এই মতবাদের একটি মারাত্মক ক্রট আছে। বাক্তি ও পমাজের মিলন 
থেকে এমন একটা ঝৌঁক তৈরি হতে পারে যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান 
না-বলে কেবলমাত্র সমাজের একটি অঙ্গ বলে ধরা যায়। তখন ব্যক্তির 
ত্বাধীনতার অর্থ থাকে নাঁ। সমাজ যেমন চালাবে তাঁকে তেমনিভাবেই 
চলতে তবে। সমাজ পরিচালকরা ব্যক্তির স্বাধীনতা 
ব্যন্তির স্বাধীনতা 
বিলুপ্ত সহজেই কেড়ে নিলে তাঁকে দাঁবার ঘুটির মতে! চালাতে 
পারে। সঞ্চালকতন্ত্রে (01657501510) ব্যক্তিকে সমাজের 
নামেই পদাঁনত রাখ! হয় এবং হেগেশীয় নজীরে বলা যায় সমাজ কর্তার 
নির্দেশ ছাড়! বাক্তির কোন মূল্যই নেই। ব্যক্তি কেবলমাত্র সমাজসংস্থার 
নির্দেশ মেনেই চলবে এবং নির্দেশ মানাতেই তার সার্ঘকত1 | কার্ধত 
জৈব মতবাদের ঝৌক শ্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিকে । | 
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৫। সাধারণ সঙ্গ ( 0670615] 11) )$ 
সমাজের প্রকৃতি বোঝাবার জন্কে রুশো “সাধারণ সঙ্কল্প' নামক একটি 
প্রতায় তৈরি করেছন। সাধারণ ভাবে আমরা জানি সমাজ স্বতন্ত্র ব্যক্তির 
সমষ্টি এবং তাদের প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছ! ও মতামত আছে। কিন্ত 
রুশো! বলেন ব্যক্তিদের ব্বতপ্র ইচ্ছ! ও স্বাধীনতার দ্বারা সমাজের মৌলিক 
রূপটি বোঝা যায় না। ব্যক্তিদের স্বাধীনপৃথক ইচ্ছায় 
সমাজ 'বচ্ছিন্ন চিন্তার ৃ 
ফ্গ নয় তাদের স্বকীয় মনোভাব বোঝা যেতে পারে, কিন্তু 
তাদের ইচ্ছ। দিয়ে সমাজ সংহতি ও প্রক্যের রূপটি 
ধরা যায় না । সমাজ নিশ্চয়ই ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে কিন্ত সমাজ বিচ্ছিন্ 
চিন্তা ও ইচ্ছার ফল নয়। সমাজের মৌলিক এ্রক্য ও উদ্দেশ্ঠ থাকে । 
ব্যক্তিদের জীবনে এই প্রক্য ও উদ্দেশ্ট প্রতিফলিত হয় বলেই সমাজ 
সবার জীবনের পটভূমি হয়। 
রুশে! সমাজের সামগ্রিক রূপটি বোঝবার জন্য “সাধারণ সক্কল্প' 
প্রত্যয়টির আশ্রয় নেন ' কিন্তু 'পাধারণ সঙ্কল্প' কাকে বল! হবে? সাধারণ 
সন্কপরকে প্রথমে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্কল্পের যোগফল বল! যেতে পারে। 
রুশে। মাঝে মাঝে তাই মনে করেছেন । কিন্ত তখন তিনি কয়েকটি 
সমস্যার সন্দুখীন হন! সাধারণ সঙ্বল্পকে সবার ইচ্ছার 
গ'ধারণ সন্কল্প গ্রভট 
ইচ্ছাঃ যোগফল নয়. সমাহার বললে, প্রথমত, আমরা কখনোই সমাজে 
সবার ইচ্ছের ছিসেব জানতে পানা । দ্বিতীয়ত, 
অনেকেই থাকবেন যাদের ইচ্ছ। আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিলছে না। 
লৃতরাং সে-ক্ষেত্রে, রুশো বোঝেন, সাধারণ সঙ্গল্প নামক প্রত্/য়টি সম্পূর্ণ 
অর্থহীন | স্বভরাং রুশো “সবার ইচ্ছাকে (দ্া]] 01 ৪11) কে “সাধারণ 
সঙক্ষল্প' না-বলে অন্য সংজ্ঞা প্রস্তত করেন। 
দ্বিতীয় সংজ্ঞায় সংখা পরিমাণের হিলেবটি কশে। বাদ দেন। এবার 
তিনি নৈতিক মূল্য আরোপ করেন প্রতায়টিতে ৷ স্পষ্টই ঘোষণ1 করেন, 
1]17019 17 07690807086 008] 01 0109191009 
সবার ইচ্ছ। না ৃ 
মঙ্গলের ইচ্ছা? 19656010609 %11 07 011 &77 609 067%677 %401 
€)09 19660 (8:99 8000010 001] 01 6109 0012311001) 
10691:95) ৮12116 608 0010097 68551115969 10692986160 860০00067 
800. 13 70 2006 6080 8 ৪010 01 0276105181 ছা1]15, রুশোর ব্যাখ্যায় 
পাওয়া যাচ্ছে সর্বসাধারণের ইচ্ছ। বা “সবার ইচ্ছা+ হলো বাক্তিবিশেষের 
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স্বতন্ত্র ইচ্ছার যোগফল আর “সাধারণ সন্কর” হলো সবার “সমস্বার্থ* 
বিষয়ক ধারণ।। “সমস্বার্থকে আমরা নৈতিক বক্তব্য বলতে পারি কারণ 
সমন্বার্থের বক্তব্যে ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ থাকেনা । এমন একট! 
মঙ্গলের কল্পনা কর! হয় যা সবার ওপরেই প্রযোজা, যাঁর সার্থকতায় 
প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে মঙ্গলের উপস্থিতি ঘটে । “সাধারণ সক্কল্প* তাই 
সামাজিক মঙ্গলের সঙ্বল্প। 
সাধারণ সঙ্কল্পের? রুশো! বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। (ক) 
সাধারণ সঙ্কর যেহেতু সমাজের কোনে! বিশেষ অংশ বা ব্যক্তির কথা নয়, 
এই বক্তব্যটি সমগ্র সমাজের পরিপূর্ণ লক্ষা ও মঙ্গলকেই প্রকাশ করে। 
স্থতরাং সাধারণ সঙ্বল্প সর্বদাই নৈতিক ও সর্বদাই যথার্থ। রুশো লেখেন, 


ঘা 55810 £00915] )]] ৪159 2058, 8007 টড 9০ &1] 
10551181015 11] 0০ 10501093391 0%018 2 139980390১9 091918] 
ছড11], 2118 13 60 0999:৮০ 6110 11109, 10036 109 091097:8॥ 10 189 010190% 
83 911 93 210 163 0014105 16 100556 00109 0007 8,]1 900. 9101 6০ 91. 


সাধারণ সঙ্কল্পের যথার্থত| বিষয়ে যদিও রুশে। বলেছেন 
ওপরের উদ্ধতিটিতে যে এই সঙ্বল্পটি সবার ওপরেই 
প্রযোজা নয়, সবার ইচ্ছার দ্বারাই গঠিত "তবু মনে রাখতে হবে কশো 
এক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ মান্থষের মাথা গুণছেন না, তাদের মঙ্গলের কথা 
বলছেন। অর্থাৎ সামাজিক মঙ্গলে প্রতিটি ব্যক্তির অংশ গ্রহণ করতে 
হয়। তাদের সক্রিয় সহযোগিত। ও সমর্থন ব্যতিরেকে সমাজের মঙ্গল 
পরিপুষ্ঠ ও কার্ধকরী হয় না। রুশো মন্ত্র জানিয়েছেন, 


[1 রঙ ঞ 
179৮ 291)920011509 6189 ৬11] 13 1955 0130 09021091০01 0699 61102 
079 93১10070010 10602956 1101) 0111699 19703, 


(খ) “সাধারণ সঙ্কল্প” সমন্ত অবস্থাতেই সমার্জে থাকে । কেউ নাঁ- 
জানলেও থাকে । প্রতিটি কর্তব্য বিষয়েই সাধারণ সন্কল্প অর্থাৎ মঙ্গলের 
আদর্শ সমাজে উপস্থিত। তাকে জানাটাই মান্ধষের কর্তব্য । ব্যক্তিরা 
সচেতনভাবে ইচ্ছা! প্রকাশ না-করলেও তাঁদের সর্বদাই সাধারণ সঙ্বল্লে 
পৌছবার চেষ্টা করতে হয়। সাধারণ সঙ্কল্পকে ধ্বংস করা যায় না, বিকৃত 


করা যায় ন।, সর্বদাই তা স্থির ও নির্দিষ্ট । রুশে! লেখেন ৪ গল 
00096806) 0:001861810]6 800 0079+ )। 


(গ) যদিও প্রত্যেক:বক্কির নিজস্ব স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে এবং এই ইচ্ছা 
বৃহুক্ষেত্রেই সাধারণ সক্কল্পের বিরোধী তবু কশের মতে ব্যক্তিরা সাধারণ 


মঙ্গলের ইচ্ছ। 
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সক্কল্ে অংশ গ্রহণ করতে বাধা । কারণ সাধারণ সন্কর সর্বদাই সমাজের 
সামগ্রিক মঙ্গলের আদর্শ সুতরাং সমাজের অংশ হিসেবে সে এই মঙ্গলের 
অংশভাক। 

(ঘ) রুংশাব মে সাধারণ সঙ্কল্পেব কাছে প্রত্যেক বাক্তিকে মাথ। 
নিচু করতে হ্য। “হেতু করা উচিত। কারণ সাধারণ সঙ্কল্প সমগ্র 
সমাজের সঙ্ষল্প এবং তার কাছে নতি স্বীকার করলে ব্যক্তির স্বার্থ নষ্ট 
হয়ন।। কুশে। তাই লিখেছেন, 

13115999801) 90713110675 10170591149 616 20170100110 006 60 8) 
11111510041, ৪৩৭ 91000 73 ০০001931000 81009811009 10169 ০0০: 
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সাধারণ সঙ্কল্প স্বীকার কবলে বাক্তির স্বার্থই পরিপুষ্ট হয় কারণ ব্ক্কি 
তখন সমগ্র সমাজের আদর্শের সঙ্গে নিজের কর্মধারাঁকে মেলাতে পারে । 

সাধারণ সক্ষল্পের গুরুত্ব (ক সমাজের ভিত্তি সাধারণ জঙ্কল্প' বলে 
রুশে! সমাজ ও ব্যক্তির মৌল সম্পর্ক প্রকাশ করেন । সমাজ চলে এবং 
সমাজের আইন কান্থনাদি তরি হয় বক্তিদের সংঘবদ্ধ সামগ্রিক ইচ্ছার 
স্থত্রে। তাদেব সক্রিষ সহযোগিতাষ সমাজের পরিপূর্ণতা গডে। লক 
আইন বিষয় মাথ। ঘামান নি। কারণ তিনি শু ব্যক্তিশে ব্যক্তিতে 
সম্পর্কের কথা তুলেছিলেন মাত্র কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আইনানুগ ভিত্তিতে 
তাকে প্রতিষ্ঠঠ করবার ব্যবস্থা ভাবেন নি। রুশোর তত্বে আইন প্রণয়ন 
অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণ সঙ্কর বদলায় এবং এই পরিবর্তন আইনের 
মধ্যেই প্রক্কাশ করতে হয়। আইনের পশ্চাতে থাকে সঙ্ষল্প। রুশো 
সাধারণ সন্কল্পকে আইনের ভিত্তি বলেছেন। (খ) সাধারণডাবেই 
বোঝা যাঁয় যে সামাজিক গ্রতিটি কর্তব্যের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ভালো 
মন্দ থাকে । সেট জানতে পারলেই সমাজের মঙ্গল। রুশো এই 
মজলামঙগলের ধারণীকে স্পষ্ট করেন এবং জানান একমাত্র আঁদর্শ ইচ্ছাতেই 
সাধারণ সঙ্কল্পের পূর্ণ পরিচয়। (গ) সমাঁজবদ্ধ গোঠীর গোতঠীগ্রীতি বা 
আংশিক স্বার্থ থাকে । কিন্তু সমাঞ্জকল্যাণের জন্ত আংশিক স্বার্থকে 
অবদমিত করতে হয়। কশোর সাধারণ সম্ল্ল সমাঞ্জ লক্ষ্যের কেন্দ্রিকতা 
ও চরিত্রকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। 
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(ঘ) রুশো বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রতিটি শোকের সামগ্রিক 
কল্যাণের বোধে কোঁনো বিরোধ নেই । আুতরাং প্রত্যেকই যদি একই 
ভাবে সমাজের স্বার্থ বিষয়ে অবহিত হয় তবে তার নিঃসংশয়ে সমস্বার্থের 
ধারণায় পৌছোবে । তাদের সঙ্বল্পের বিরোধ কেবলমাআ নিজেদের 
ক্ষেত্রে । 

সাধারণ সঙ্কল্লের ক্রটি_(ক) রুশে। মাচ্ষকে আত্মকেন্ত্রিক, স্বার্থপর 
ধরে নিয়েছিলেন টমাস হবসের মতো । তারা তাদের স্বার্থের 
তাড়ন!তেই চলে অথচ কশে। সাধারণ সঙ্কলপ তত্বে মানুষকে সামাজিক 
দ্বর্থে আত্মন্ার্থ খিপর্জন দেবার নির্দেশ দিয়েছেন । শুধু তাই নয়, বিসর্জন 
দেবার মতো মনোভাবকেও মেনেছেন 1 কিন্ত প্রশ্ন থাকেই, যদ্দি মাতষের| 
ধাঁতুগতভাবে ত্বার্পর হয় তবে সামাজিক সম-ন্বার্থের কথা ভাববে 
কেনো? 

(খ) সাধারণ সঙ্কল্পকে জানা সম্ভব নয়। সাধারণ সঙ্করের উৎ্সকে 
রূুশে। একবার বলেছেন (১) ব্যক্তিগত স্বার্থ বাদ দিতে দিতেই সাধারণ 
সক্কল্প তৈরি হয়। আংশিক স্বার্থ পারস্পরিক সম্পর্কে বাতিল হলে সাধারণ 
সক্ষল্প সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। যদিও সমাজে সাধারণ সঙ্কল্প সম্ত সময়েই 
উপস্থিত। রুশো আর একবার জানান (৯) ব্যক্তিরা সরাসরি ভাবে ভোট 
দিয়ে মতামত জানিয়ে সাধারণ সম্বল তৈরি করে। এই ছুটি বক্তব্য 
মেলে না। কারণ একটিতে মতামতের যোগফল ভাব হুচ্ছে এবং আর 
একটি যোগফলের উধের্ব অন্ত একটি প্রসঙ্গ । রুশোর বিবেচনায় ছুর কম 
প্রত্তাবনাই আছে। 

(গ) কার্যত সমাজে একটাই যে সাধারণ সঙ্থল্প থাকবে এবং প্রতিটি 
বাক্তিই তা মালবে এমন নয়। স্থতরাং রুশোর মনেও সাধারণ সঙ্কল্পের 
নিয়ন্তা কোনে! পুরুষ'-এর চিন্তা এসেছে । আমরা জানি সঙ্কল্প ব্যক্তির, 
হ্বতরাং সাধারণ সঙ্থল্প বাষ্ী নামক সত্বাবান প্রতিষ্ঠানের হতে পারে। 
রূুশে! রাষ্ট্রকে অনেকটাই এমন ব্যক্তির মতো ভেবেছেন এবং তাকেই 
সাধারণ সঙ্কল্প পরিচালনার ভার দিয়েছেন । এ-জন্ঠেই তিনি লেখেন 
“সংখ্য| লঘিষ্ঠকে জব্রদন্তিতে সবার কথা মানাঁতে হবে) 

সাধারণ সঙ্কক্পের পরিণতি £ গণতান্ত্রিক দার্শনিকরা বলেন রুশো 
“সাধারণ সন্কল্পে'র প্রভাবেই হেগেলের বাষ্রতত্ব গড়েছে । তাদের মতে 
হেগেল সর্বগ্রীসী বাষ্ট্রকর্তত্বের জনক । তিনি রূুশোর সাধারণ সঙ্কল্পকে 
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রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর ধাড় করিজে দিয়েছেন । ব্যক্তির কোলে? 
ক্ষমতাই থাকে না ওর তত্ধে, বাষ্র সর্ববিধ ক্ষমতা ও বিচার বিবেচনার ভাঁর 
তুলে নেয়। রুশো যেহেতু সাধারণ সঙ্কপ্পের উৎস স্পষ্ট ঘোষণা করতে 
পারেন মি বা সে-বিষয়ে চিরকাল সংশয়ে ভূগেছেন “সাধারণ সম্কল্প' 
ব্যক্তিদের ইচ্ছার যোগফল না কোঁনো সামশ্রিক আদর্শ, হেগেল ওর 
অম্প্তার সুযোগে সাধারণ সঙ্কল্পকে রাষ্ট্রনামক সত্তাবান প্রতিষ্ঠানের 
ইচ্ছায় রূপান্তরিত করেন । রুশে। প্রাতাক্ষত আরো সাহাম্য করেন তখন 
তিনি সংখ্যা! লঘিষ্ঠকে মানাবার জন্যে শক্তিপ্রয়োগকে সমর্থন করেন। 

তাই রুশো! থেকে হেগেলের পথ দূরবতী নয়। 'সাপারণ সঙ্কল্প” যদি 
সামগ্রিক কল্যাণের আদশ হয় তবে যে-কোন ব্যক্তিই জানতে চাইবে 
কে এই আদর্শ দ্বির কবেন ও কেনিয়ন্ত্রণ করেন । রুশোর মীমাংসা 
অত্যন্ত দ্বিধাশ্থিত ছিলো । হেগেল তাকে স্পষ্ট রূপ দেন। হেগেল রাষ্ট্রতে 
একটি মৌলিক সত্ব। (9০9181 [1812590030688--:81681101)61৮7) আরোপ 
করেন য1 ব্যক্তির সী'মাবদ্ধত। (পরিয়ে যেতে পারে। কারণ বাষ্র পূর্ণ 
এবং পূর্ণ সর্বদাই অংশের ক্ষুত্রতাকে অস্বীকার করে। বারই সাধারণ 
সঙ্কল্লের ধারক ও বাহক কারণ রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অন্তরে ও 
বাইরে, বর্তমান চিন্তা ও অতীত উতিথ্ের স্বত্রে, ব্যক্তিদের ইচ্ছা ও 
সাধারণ সঙ্কল্পকে ধরে রাখে । ব্যক্তির] যায় আসে কিন্তু সমাজের 
মন মঙ্গলামঙ্গলকে সর্বদাই সচেতন ইচ্ছার স্তরে প্রস্তত রাখে। রাই 
একমাত্র সাধারণ সক্কল্পের প্রতিনিধি হতে পাবে । 

সাধারণ সঙ্গল্প জানে বলেই রাষ্ট্র সর্বাধিক নৈতিক প্রতিষ্ঠান । 
জনসাধারণের জীবনকে মঙ্গলময় করবার জন্যেই রাষ্ট্র উপস্থিত । ভাঁববাদীীর। 
বলেন এ-কথা ভাবতে আপত্তি নেই ষে প্রতিট বাক্তির ইচ্ছা বা সঙ্থল্প 
মাছে । কিন্ধ তাঁর সঙ্কল্পকি তাঁকে সর্বধাই সঠিক পথে নিয়ে যায়? 
সাধারণতই যায় না। কারণ, ব্যক্তি জানে না তার “সত্য সন্কল্প” (1৫৪1 
111) কি। অথচ “সত্য সঙ্কলের” দ্বার! পরিচালিত হলেই মঙ্গল। কে 
এই সত্য সঙ্কল্পকে জানাবে? একমাত্র দে-ই জানাতে পারে যার 
আত্মবোৌধ ও স্বার্থপরতা নেই । সমাজে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হলো! রাষ্ট্র। 
রাষরই ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ তার আদর্শ স্থতরাং রাষ্ট্রেই সাধারণ সন্বকপ 
থাকে । ব্র্যাডলী সে-জন্তেই হেগেলের ব্যাখ্যায় লেখেন, ব্যক্তি তখনই 
ব্যক্তি যখন সে সমাজের (রাষ্ট্রের) ইচ্ছাকে পূর্ণ করে । হেগেল ব্যক্তি 
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১। জমাজ ও সমাজমমূহ (9০01615 ৪70 90616616 ) 

ইংরেজ দার্শনিক হুবাইটহেড বলেন “সমাজ ও “সমাজসমূহে' তফাৎ 
আছে। ছুটি সমাজের চরিত্রই *শ্রণী'র চরিত্র । শ্রেণী বলতে আমর একটি 
নিদিষ্ট হুতরাঙ্গযায়ী সংঘবদ্ধ গোীকে ঝুঝি | যেমন, বল! গেলো “পাচ ফিট 
ল্য লোকের শ্রেণী । যে-কোনো পাঁচ ফিট লম্বা লাক এই শ্রেণীতে 
পড়বে । শ্রেণীভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণই ব'হ। অর্থাৎ 
সম্পর্কটি কারে! চরিজ্রের পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু আমাদের সমাজ 
যদিও 'শ্রেণী',-এই শ্রেণী ভুক্ত লোকদের সম্পর্ক অন্তরের । সম্পর্কের টানে 
তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ও চরিত্র নিয়ত পরিবতিত হয়। এই শ্ত্রেই 
ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়েছি ষে “সমাজ' নামক বিমূর্ত প্রত্যয়টি প্রত্যক্ষ 
হয় বিভিন্ন “সম্প্রদায়ের সীমায় । সমাজ তে| নিবিশেষ সম্পর্ক, কিন্তু 
সম্প্রদায় সেই সম্পর্ক প্রকাশের নানা সংগঠন | যেমন, আমর জানি 
বাঙালী একটা জাতি ও তাদের নিদ্িই সমাজ আছে। কিন্তু তাদের 
চিনি 'পরিবার” ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনে । সুতরাং মনে রাখতে হবে 
পম্প্রনায়ের? মাধ্যমেই সমাজের প্রকাশ । 

সমাজের ছুটি ভিত্তির কথা! আমর! বলেছি। একটি স্বাভাবিক ও 
অন্কটি সংগঠিত। সম্প্রদায়ের ভিত্তিও তাই স্বাভাবিক কিন্তু রূপটি সংগঠিত। 
স্বাভাবিক কারণে মানুষ জম্পাকত হয় কিন্তু সম্পর্কের 
নির্দিষ্ট গ্রকাশভর্গি আছে, এই প্রকাশভঙ প্রত্যক্ষ 
হয় সংগঠনের গড়ন ও চরিত্রে। একটি সম্প্রদায়ের 
অন্তর ও বাহির রূপ পায় এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্যে। প্রাকৃতিক কারণে 
নর নারীর দৈহিক সম্পর্ক হয়, স্থতরাং আমর! সম্পর্কের হুত্ধে পাই 
স্বাভাবিক সমাজটি। কিন্তু এই সমাজ বা সম্পর্ক প্রকাশ পায় বিভিন্ন 
জীবনযাত্রায় বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতিতে । সেই জাতি ও সংস্কৃতির মন বিশিষ্ট 
সংগঠনটির মধ্যেই কাজ করে। যেমন পলিনেণীয় বিবাহবিধি ও ভারতীয় 
বিবাহ বিধিতে পার্থকা। ভারতীয় রীতি ও যুরোপীয় রীতি যেমন ছুটি 


সমাজের ভিত্তি 
স্বাভাবিক ও সংগঠন 


১১২ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


দেশের মানসকে প্রত্যক্ষ করে । সুতরাং সংগঠন সমাজবন্ধ জীবনযাএীর 
কেন্দ্র-বিন্ু। 

২। সামাজিক সম্প্রদায় বা গোঠীর পরিচয় (81079 ০1 3০181 
01700108০01 00111110181) ) 

আমর! “শ্রেণী'র প্রসঙ্গে সামাজিক গোঠীর অস্তনিহিত উর কথা 
বলেছি। মাফিন অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ অনেকটা সেই ধরনের 
উক্তি করেন যখন তিনি লেখেন "উড ৪ 2081) 9 10690 ৪। 901160102 
01 90913. 1901708 )0 90692 1069 91501709053 80081 7518010051010 
৮1] 000 9091]10, 1 0200], 018৪2 গর ৪ 00009196900. 16, 1001568 
1301109016৮ 70655691) 36370071167 ( £সোসা ইটি,, পৃষ্ঠা_৩৪ । ) 

অধ্যাপক মাকাইভর ও পেজ যদিও সমাজকে সম্পর্ক হিসেবে ধরেছেন 
তবুঙুর1 বডোঁক্জোর সেই সম্পর্কের চরিত্রকে “:০9]700865” বলেন । কিন্ত 
একের সমর্থন অন্যতে পাওয়া না গেলেই সমান ন& হয়না । সমাজের 
সম্পর্কটি এতো! গভীরে ও এতো অটিল যেজ্ঞাতে বা 
'অজ্ঞাতে তাঁর কর্মচলতে পাকে । আমর] নানাভাবে 
সেই ভাব পরিমণ্ডলে নাঁন! রূপ নিতে থাকি । অর্থাৎ আমরা যেমন বলেছি, 
সমাজ সম্পর্কের টানে উভয়ত ছুজন ছুঙ্গনকে পালটে দিতে থাঁকে, শুধু 
দেওয়া নেওয়ীতেই সবটা নিঃশেষ হয় না। এই সামাজিক গোঠীকে ই 
আমরা “সম্প্রদায় বলেছি। যেমন, রাজনৈত্তিক দল, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিক্ষ।- 
প্রতিষ্ঠান ইতি । সর্বত্রই দেখা যাবে এই সব প্রতিষ্ঠানে এই অধ্যাপকদ্ধয় 
কথিত 29011)৮90165+ বা সমর্থন ব] আদান-প্রৰানই সব নয়, মূলত এই 
সম্প্রদায়গুলোর চরিত্র নিহিত থাকে স্থ্রনীল প্রভাবের মধো। ব্যক্তিরা 
শুধুমাত্র মতামত বা কম ও দায়ত্বই বিনিময় করে না। কখন অজান্তে 
বদলে ষেতে থাকে । এই পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে সমাজ 
বড়োজোর দর্শনের একটি শ্রেণী ছতো মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। 

আমদের সংজ্ঞার “সম্ভাব্য গোঠী” (05951 ৪:০০) )র সঙ্গে সম্প্রদায়ের 

কা বোঝা যাঁয়। সন্প্রপায়ের নিজস্ব সংগঠন আছে কিন্তু সম্ভাব্য 

গোষীর কোনো ম্বীকাত সংগঠন নেই । যেমন ধর[ যাক, ভারত সরকারের 
কেরানীকুল। পেশার দিক থেকে অনংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্ত আছে 
কিন্তু এই সারৃশ্ানুষায়ী তাঁদের কোনে! সংগঠন নেই। সুতরাং আমরা 
তাদের সম্প্রদায় বলতে পারি না 


লপ্প্রদায় সমর্থন 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১১৩ 


সমাঁজতাত্বিক পণ্ডিতরা নান! ত্র দিয়ে জনগোঠীকে শ্রেণীবদ্ধ করবার 
চেষ্টা করেছেন। কথনে ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য, পারম্পরিক সম্পর্ক ব। 
গোঠীর দায়িত্ব_-তাদের বিভাজনের ভিত্তি হয়েছে । যেমন সমাজতাত্বিক 
পণ্ডিত কুলীর মতে গোঠী ছু'শ্রেণীর £ (ক) প্রাথমিক ও (খ) মাধ্যমিক । 
প্রাথমিক গোঠীর চিত্র নির্ভর করে গোঠীর প্রতিটি বাক্তির বাক্তিগত 
সম্পর্কে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি সেখানে প্রতিটি 
প্রাথমিক গোষ্ঠী £ 
নিজেদের গড়া বাক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আদান প্রদানে । তারা 
প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে এবং তাদের সুখে ছুঃখে ও 
কর্মে অংশ গ্রহণ করে। যেমন, একটি ক্লাব বা সংঘ। মনে রাখতে 
হবে প্রাথমিক গোষ্ঠীর অবলম্বন নিজেদের গড়া সংগঠন। স্বাভাবিক 
সম্পর্কের সৃত্রে এই গোষ্ঠী গড়ে না, নিজেরা মনস্থির করে সংঘ ব! 
প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। প্রাথমিক গোগীর মধো এঁক্যবদ্ধতাঁর 
অবলম্ঘন বা নীতি থাক প্রয়োজন । 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর 'ওপর মাধ্যমিক গোষ্ঠী তৈরি হয়। মাধ্যমিক গোষ্ঠীতেও 
মিলনের বা এক্যবদ্ধতার নীতি থাকে । কিন্ত সভ্যপের 
মাধ্যমিক গোঠী £ 
ব্যক্তিগত পরিচয় নেই মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের 
কোনো প্রয়োজন থাকে না। যেমন, ছত্রদের সব- 
ভারতী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকদের নিখিল বঙ্গ প্রতিষ্ঠান । মাধ্যমিক গোঠিতে 
ব্যক্তিগত পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু সে পরিচয় যে থাকতেই হবে 
এমন কোন কথ। নেই। 
প্রাথমিক গোষ্ঠী সর্বদাই তুলনায় পরিসরে সীমাবদ্ধ; কারণ বিস্তৃত 
পরিসর হলে ব্যক্তিগত পরিচয় ও আদান প্রদান সম্ভবপর নয়। মাধ্যমিক 
গোঠীর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। প্রাথমিক গোষীতে সন্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও 
ব্যক্তিগত, কিন্ত মাধ্যমিক গোঁঠীতে সম্পর্ক পরোক্ষ ও নৈব্যক্তিক । 
এই ছুই গোচীর মাঝামাঝি আরো! একটি গোষ্ঠীর কথা সমাজতাব্বিকরা 
বলেন। তাঁর নাম মধ্যবতী গোঠী ( 70692009018 60918 )। প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক গোষ্ঠীর বৈশিশ্ট্যই কমবেশি এই মধাবর্তী গোষ্ঠীতে প্রকাশিত 
হয়। আর একজন মাকিন সমাজতাত্বিক অধ্যাপক 
সামনার গোঠীকে “অন্তঃগোষ্ঠী” ও 'বহিঃগোঠী* এই ছুই 
ভাগে ভাগ করেন। অন্তনিহিত সম্পর্ক থাকলে অস্তঃগো্ঠী বাড়ে। 
বহিঃগোঁটীতে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কম। যেমন, বিবাহ বাবস্থা 
৮ 


মধ্যবতা গোষ্ঠী 


১১৪ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


দেখা যায় অন্তবিবাহ ও বহিরিবাহ ব্যবস্থা । পারম্পারক' ঘনিষ্ঠতার কারণে 
অধিকাংশ সভ্য সমাজেই অস্তধিবাহ অর্থাৎ একগোত্রে বিবাহ প্রথা নেই। 
এই প্রত্যয়টিকে অধ্যাপক বেগীসন ও বর্তমানের অধ্যাপক পপার সমাজের 
ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করেন। 

৩ । সামাজিক সংগঠন €(5060181 1118626061078 ) 

আমর] বলেছি যে, সমাজকে মূর্ত দেখি সম্প্রদায়ে এবং সম্প্রদায় তার 
নিজ্ব চরিত্র প্রকাশ করে সংগঠনের মধ্যে । সংগঠন জশ্বনযাত্রা ও 
সম্পর্কের স্থায়ী ও প্রত্যক্ষ রূপ । সংগঠনের প্রত্যক্ষতাকে ঘিরেই মানুষের 
চিগ্া, ভাবনা ও মনটি প্রকাশিত হয়। যেমন সম্পর্ক, তেমনি সংগঠন । 
এবং যেমল সংগঠন, তেমনি সন্প্রদায়। যেমন ধরা যাঁক, 
ভাবতীয় বর্ণাঅম প্রথা । বর্ণাশ্রম একটি তত্ব এবং এই 
তত্বকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় সমাজ অতীতে গড়ে 
উঠেছিলে1 | এই সংগঠনের মধ্যেই ভারতীয় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
মুরোপে এমন সংগঠন গড়েনি, সুতরাং সমাজের আলোচনায় ভারতীয় 
ও যুরোগীয় চিন্তায় এতো প্রঙ্দে। স্বুরোপীয় জাতীয় মন ও চরিত্রকে 
কখনোই বর্ণাশ্রমের কাঠামোতে বোঝা যায় না। আমর! সংগঠনকে 
তাই একটা কাঠামো বলতে পারি। এই কাঠামোটি থাকে বলেই 
সমাজের প্রত্যক্ষ দ্রেহটিকে আমর! পাই, যেমন প্রতিমার অঙ্গসংস্থান 
তখনই সম্ভব, যখন প্রতিমার কাঠ ও খড়ের কাঠামোটি তৈরি হুয়। 
অন্য একটি উপমায় ঘটনাটা বোঝানো যায়ঃ যদ্দি সমাজের মন ও. 
চরিত্রকে আমরা জল ব। তরল বস্ত বলি, তবে সংগঠন হলো! পাত্র বা ছীচ। | 
যেমন ছাচ তেমনি বূপ গড়বে । একবার রূপ বার পর আমর! লেই | 
রূপের সাহায্যেই তার পরিচয় শিপিষ্ট করি । অধ্যাপক বার্মস অলেকটা 
এই কথাই লেখেন সংগঠন বিষয়ে “05 5০019] ৪6006076828 


108,01011007% 67100 ড/171010 10090, 500186% 01£901295, 09068 ৪0 


সংগঠন £ জাবনেব 
গ্ায়ী ও প্রত্যক্ষ রাপ 


82600695109 00016191008 8,061556195 ₹:900190 6০ 980151 10012081) 
109908. 

সংগঠনকে সম্প্রসারিত ও সীমাবদ্ধ তাৎপর্ধে বোঝা! মায়। বৃহত্তর অর্থে 
যে-কোনো সামাজিক সংহতিকেই সংগঠন নাম দেওয়া চলে । যেমন, 
পরিবার, বাষ্ট ইত্যাদি । কারণ, এই সংগঠনগুলোতে মানুষের স্বাধীন 
সঙ্ক্প কাজ করছে এবং তার! কোণো-নাকোনেো সম্পর্ককে স্থির রূপ 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ৯১ 
দিচ্ছে। কিন্তু একথাও আমর] জানি- যে, পরিবার বাট ইত্যাদি 
স্বাভাবিকভাবে গড়েছে, কেউ স্থির করে আলাপ-আলোচনাক় গড়েনি। 
কাঁজেই সংগঠনের নিজস্ব চরিত্র বুঝবার জন্ত তার পরিসরকে ছোটো করে 
আমাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তিরা নিজেদের 
গ্রয়োজনে সচেতনভাবে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তাকেই আমরা 
সংগ্রঠন বলবে।। যেমন বিবাহ পদ্ধতি, উপনয়ন পদ্ধতি ইত্যাদি । এই 
অর্থে পরিবার সংগঠন নয়, কিন্ত বিবাহুপদ্ধতি সংগঠন । ্‌ 

এবার একটি প্রশ্ন ওঠে । সংগঠনের আলোচনায় ভাবে তাকে দেখা 
যায়। সংগঠনকে আমরা আদর্শ ও আচারের অর্থে দেখতে পারি । 
একভাবে সংগঠন শুধুমাত্র রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ । আবার অন্যভাবে 
বলা যায় যে এই বিধি-নিষেধাদ্ি প্রকাশ করবার নিদিষ্ট রূপ আছে, 
মাধ্যম আছে। একটি বক্তব্য ও অন্তটি বিভ্তাস। যেমন বর্ণাশ্রমের প্রসঙ্গে 
বলা যায়-বর্ণাশ্রম প্রথা একটি তত্ব এবং তত্বটি নান! রীতিনীতি ও বিধি- 
নিষেধের মধ্যে প্রকাশিত | কিন্তু তা প্রকাশ করবার যে-ব্যবস্থা বা যে- 
বিশ্বাসের মধ্যে বর্ণাশ্রমকে রক্ষা করা হয় তা হলো মাধ্যম বা হাতিয়ার | 
অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাই বলেন যে, বিশেষ ধরনের সমাজ-সংহতি (সংঘ) 
ও তার হাতিয়ারে তফাৎ করা উচিত। (প্6 20012006709 ৪1] 6০ 
02861010391) 1096981) 8 707120%/%1 29006 ০7 95300104207 5 6709 
109616561009 61086 6158 16 09101691)988 800. 1)911092061009 ১700 6109 
£57%7)97985 8 20107) 87996 27916/70703 076 9/7060 ৪00 
610:0081) %15301. 08০ ৮০$.৮--বীকা হরফ আমার )। একটি বিদ্যালয় 
নিশ্চয়ই একটি সংগঠন, তেমনি একে বিশেষ ধরনের একটি সংঘ ব। 
সংহতিও বলতে পারি। কারণ, ছাত্র ও শিক্ষকের উদ্দেশ্টমূলক একটি 
সম্পর্কে বিষ্ভালয় নামক সম্পর্কের কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে এবং এই কেন্দ্রটি 
বিদ্ালয়-সংগঠন নামক বিশেষ বিন্তাস বা হাতিয়ারের মধ্যে প্রকাশিত । 

অধ্যাপক ম্যাকাইভর তার “কমিউনিটি? গ্রন্থে এবিষয়ে আলোচনা 
করে দেখান যে, সমাজ, সংহতি (সংঘ) ও হাতিয়ারে বেশ তফাৎ । নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যে সংগঠিত সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্টমূলক সংস্থাকে লংঘ 
(858০0196107. ) বল হবে । সংঘের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে এই উদ্দেশ্ত স্থায়ী । সাময়িক উদ্দেশ্য 
।ব। আগু প্রয়োজন মেটাবার সংগঠনকে আমর। সংহতি বা সংঘ বলি না! । 
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যেমন একটি সভার “জনতা? | তারা হয়তো বক্তৃতার সময় সমস্বরে 
চিৎকার করে, উত্তেজিত ও ব্যথিত হয়, এমন কি একই সঙ্গে কোনো ঘটন। 

ঘটিয়ে বসে; কিন্ত তাদের মধ্যে স্থায়ী কোনে! সম্পর্কের 
সি সা যোগস্ত্র নেই। কাজেই ওই জনতাকে আমরা 

সংহতি ব। সংঘ নামকরণ করি নাঁ। অবশ্ত একযোগে 
কাজ করবার সময়, কৌনে|। অফিসঘর আক্রমণ করলেও সাময়িক একটা 
এক্য নিশ্চয়ই স্থচিত তত্ব, কিন্ক তাকে সংঘবদ্ধতা বললেও, সংঘ বল] চলে 
না। অর্থাৎ তাদের ওপর তখন সংঘের কোনো একটি গুণ রয়েছে মাত্র, 
পুরো চিএ প্রকাশিত হষনি । সংঘ ও বিধিতে তাঁই এটুকু তফাৎ যে, বিধি- 
বাবস্থা কোনো-না-কোনে। সংস্থাকে কেন্দ্র করেই প্রচলিত হয়। সংস্কাহীন 
কোলে রীতি ব! বিধি থাকতে পারে না । যেমন আগেই বলেছি কাঠামো 
ছাড়! প্রতিমা নেই । অংঘ ও বিপ্যুষসকে একসঙ্গে না দেখলেই গোলোধযোগ 
ঘটে। কারণ এর! সাপেক্ষ-পদ্, একটি আর একটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জডিত। সামাজিক সংস্কার উদ্দেশ্য যেমন তার নিজন্ব কাঠামো ও 
হাতিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয়না, তেমনি হাতিয়ার ও কাঠামোর 
কোনে! পরিচয় নেই সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাডা। শুধুবাহ্যত 
বিধি-বাবন্থ| দেখে যেমন সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার তত্বকে 
বুঝতে হয়; তেদনি তত্বের মূল্য নির্ধারণ হয় কাঠামে! ও হাতিয়ারের পূর্ণ 
পরিচয়ে । এ-বিষয়ে সমাজতান্বিকদের প্রচুর ভান্তি আছে। গ্রীসদেশে 
দাসপ্রথা ছিলো । ভারতবর্ষে গৃহদাসদের ব্যবহার আমরা জানি। 
ছুই ক্ষেত্রেই “দাস” শব্দটির উল্লেখ পাওয়ামাত্র অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করে 
ফেলেন ষে, ভারতবর্ষেও প্রাচীন গ্রীসের অনুরূপ দাস প্রথ! ছিলো । এক্ষেত্রে 
পণ্ডিতদের এই ভুল যে, তারা সামাজিক হাতিহাস 'ও কাধকারণ ছাড়াই 
শুধুমাত্র বাহ্‌ নজীবে বিপথে চালিত হচ্ছেন । মনস্তত্বে আচরণবাদীর1 যেমন 
শুধুমাত্র বাহ্‌ ব্যবহা'রেই মানুষের পূর্ণ পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন । অধ্যাপক 


মরিস গিন্সবের্গ সংঘ ও সংগঠনকে তফাৎ করবার জন্যে লেখেন, সংঘ 
99719186501 & 6090) 01 1)601)19 1))৮৩৭ 101 6100 700600100081009 01 
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এবার সংগঠন ও আচারে (99৪6০০8 ) তফাৎ বোঝা দরকার | সংগঠন 
স্থায়ী একটি কাঠামে! বা বিস্তাস--যাকে নিয়ে জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষত1 পাচ্ছে। 
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আর আচার হলো ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ব্যবহার । সংগঠনের সর্বদাই নির্দিষ্ট 
রূপ থাকে, কারণ সংগঠন একটি দৃঢ় রীতি-প্রকরণ । আচার ও বীতি- 
প্রকরণ কিন্ত আবার ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাস সাপেক্ষ । আচার গংগঠনের 
ফলমাত্র। আচার সংগঠননির্ভর হলেও ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে যোগ 
থাকায় অনেক বকমে পাণ্টায়। যেমন ধর যাক, ভারতীয় বিবাহ ব্যবস্থা 
একটি সংগঠন, কিন্তু এই মূল সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নানী আচার আছে 
যা সর্বত্র এক নয়! এমন কি সর্বত্রযে এসব আচার পালন করতেই 
হবে তার কারণ নেই । বাঙালীর বিবাহে স্ত্রী-আচার যেমন। শান্ত্রোজ 
অনুষ্ঠানের পর বাকি সব ইচ্ছা-নির্ভওর । তবে আচার কোনোক্রমেই 
সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক বহিত নয় । 

9 অংগঠনের বিভিন্ন রূপ বা চাঁচ €58710৮৭ 1010015 01 
[11561861012 0) 

অধ্যাপক মরিস গিন্সবের্গ লিখেছেন যে, সমাজের ঝৌকই হলো বিভিন্ন 
সমাজে অর্থাৎ সন্প্রদায়ে সংগঠিত হবার । সম্প্রদায়ের নিজত্ব সংগঠন 
থাঁকে, কর্মের সীম! থাকে এবং সম্প্র্ায়ে সংগঠিত ব্যক্তিদের সম্পর্ক চিনবার 
স্বত্রও থাকে । মোটামুটিভাবে এই সম্পর্কটি স্থায়ী এবং সম্পর্কাটকে সাধারণ- 
ভাবে সংজ্ঞা দওয়া যায়। সংগঠন তর মতে 4৮010207801 80019] 
1918 06109281011 1096 9010 10315100019, আঠলি 0 2,061030 01"100109510 0 
11011 1399 290815৪0 ৪0018] ৪8.000101. সংগঠনের চরিত্র বিষয়ে তিনি 
তিনটি সামাজিক নীতির কথা বলেন £ (ক) নৈতিক নিয়মাবলী, (খ) 
আইনকান্ন ও (গ) প্রচলিত রীতিনীতি । এই তিনটি স্ৃত্রের ওপর 
নির্ভব করে আমর সংগঠনকে শ্রেণীবদ্দ করতে পারি। (ক) গঠনমূলক 
সংগঠন (071081৮5 108618061028), (খ) অর্থ নৈতিক সংগঠন (00০02001019 
10361680008), (গ) বাছ্রীয় সংগঠন (07010186509 10901061028 ) ও 
(ক) সাংস্কৃতিক সংগঠন € 00167] 10866861008 )। 

(ক) গঠনমূলক সংগঠন-_সমাজ সংহতির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান কর্মভাগ 
থাকে । একটির লক্ষ্য হলে! সমাজকে রক্ষা করা ও অন্তটির উদ্দেশ্য হলে? 
সমাজ-সংস্থাকে এঁক্যবদ্ধ কর1। যে-সংগঠন কেবলমাত্র সমাজের এীক্যকে 
সচেতনভাবে রক্ষা করে তাকে আমর! গঠনমূলক সংগঠন বলবো । 
সচেতন এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনেকটাই শিক্ষামূলক অর্থাৎ সংগঠনের 
অন্তর্ভূক্ত বাক্তিরা সংগঠন থেকেই এঁক্যের শিক্ষা পায়। যেমন ধরু] যাক-- 
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পরিবার । আীবজগতের স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং 
বংশ বিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রাণধারাকে অক্ষুগ্র রাখছে । কিন্তু শুধুমাত্র 
প্রাণধার। অক্ষুপ্র রাখলেই চলেনা । বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতায় 
এমন একটি পরিধেশ গড়তে হয় যার প্রধান উদ্দেশ্যই হলে! জীবনকে 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচাণিত করা । আমর! যেমন জেনেছি মন্তুয্স জীবনের 
প্রগতি ও মজলের জন্ত বিরোধ মূল সত্য নয়, এ্রক্যই 'শুভজীবনের” 
ভিত্তি । স্থতরাং সচেতন লক্ষ্য হিসেবে এই বক্তব্যকে গ্রহণ না করলে 
সমাজের সমৃহ ক্ষতি । পাঁববার সঙ্ঞানে এই কাবোধকে জিইয়ে রাখে, 
সম্প্রসারিত করে ও বিরোধের বীক্কে নই করবার চেষ্টা কবে। 

(খ) অর্থনৈতিক সংগঠন__সমাজ-সংহতির জন্তে সচে হন সামাজিক 
মানুষ সংগঠন গড়ে । কিন্ সমাজ-বিগ্ভার প্রসঙ্গে আমর] পূর্বেই বলেছি 
যে, প্রকৃতি মন্্ম্েতর জীবের ক্ষেত্রে মতোট। সহযোগী, মানুষের ক্ষেত্রে ততো 
নয়। মাঁচষকে বাঁচার জন্যে নিঞ্জের বুদ্ধি ও বাহুবলে প্রকৃতি থেকে উপকরণ 
আদা করে নিতে হয়। এই আদায়ের স্থত্রেই তাঁর জ্ঞান বাঁড়ে, বাচার 
নতুন ভিত্তি স্থাপিত হয়। কাজেই বাচার জন্যেও মানুষকে সংগঠন তৈরি 
করতে হয। এই সংগঠনকে আমর! অর্থনৈতিক সংগঠন বলি। আদি 
মানুষের হাতিয়ার তাকে বাচবার উপকরণ জুগিয়েছিলো | বর্তমানকালে 
উন্নত জটিল যন্ত্র ও ষগ্্রবাবস্থা মান্গষের মৌলিক গ্রয়োজনটিকে রক্ষা! করে 
চলেছে। 

(গ) রাস্ত্রীয় সংগঠন--আমর! বলেছি যে, সমাজ সম্পরদায়ে বিভক্ত 
এবং আরে! বলেছি যে, বিরোধে সমাজের ভিত্ভিটুকুই নষ্ট হয়। অথচ 
দেখা যাচ্ছে নানা জাত্তের সংগঠন ও নান] উদ্দেন্ট সমাজে কাজ করছে। 
কখনো! এমন ঘটতে পারে যে, সংগঠনগুলোতে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিরোধ 
দেখা দ্রিলে।। "তখন সেই বিরোধ থেকে সমাজ-সংহতি রক্ষা করবে 
কে? হব এই কথাই তার দার্শনিক আলোচনার মুখা বক্তব্য হিসেবে 
ধরেছিলেন | সমাধানে জানিয়েছিলেন যে, সমাজের শৃঙ্খল! ও নিরাপত্বা 
রক্ষা করে রাষ্্র। প্রততোক সমাজেই এমন কোনো কেন্দ্রগ নিয়ন্ত্রণ 
থাকা প্রয়োজন, যা বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করবে । আদি 
সমাজে রাষ্ট্র না থাকলেও সমাজকর্তার নিয়ন্ত্রণ ছিলো । সমাঁজ-প্রধান 
বা সমাজ-কর্তা কর্মবিভাগ ও অধিকারের সীমা রক্ষা করতেন। কিন্ত 
বর্তমান কাপে সমাজ পরিসরে এতো বৃহৎ হয়েছে এবং সমাজ-সম্পর্ক এতো! 
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জটিল হয়েছে যে, নিছক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ভয়-ভক্তির মাধ্যমে সম'জবন্ধন 
রক্ষা করা সম্ভব নয়। কাজেই সমাজের জটিল নৈর্বাক্তিক' সম্পর্ককে 
পরিচালনার জন্ত নৈর্যক্তিক সংগঠন তৈরি করতে হয়েছে । আচারের 
বদলে এসেছে আইন। বৃহত্বব কর্মবিভাগের প্রয়োজনে, দায়িত্ব ও 
অধিকারের শ্যাষ্যত1 রক্ষার উদ্দেশ্তে রাষ্ট্রের জন্ম। অধ্যাপক হবহাউস 
বাষ্্র-সংগঠনের সংজ্ঞা দেন /৬ 156800 19 79 11010 10 17101) 679 
[010011)81] 10000010179 01 0095927711)906, 610 01601528600 01 19 169 
8309০061010) 80৭ 609 90201 7001090609৭ ৪,1৩010919706170090 900 
০০-0:108601. আর শধ্যাপক গিন্সবের্গ বলেন যে, নানপক্ষে সেই 
সমাজেই বাস্তবের জন্ম ষেখাঁনে সভ্যদের রক্ষা ও বিভি্ধ সংগঠনের মধো 
নিয়ম রক্ষার প্রয়োজন । ব্যক্তিগত সম্পর্কের আমলে প্রতাক্ষ সমাজকতার 
প্রয়োজন থাকে কিম পরোক্ষ সম্পর্কের আমলে টনর্বযক্তিক সংগঠন স্থষ্টি 
হয়। রাষ্র তাই বর্তমান কালের চরিত্রাক্গগ সংগঠন । 

(ঘ) সাংস্কতিক সংগঠন--রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা ও 
শান্তি-শৃঙ্খলার জন্ে ; কিন্ধ মাঁচুষের জীবনে প্রতি কর্মই শুধুমাত্র নিরাপত্তার 
নয়ঃ শুধুমাত্র বাহা নিম শৃঙ্খলার নয়। তাঁর আন্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে যদিও 
প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তা ও শান্তি-শ্ঙ্খল! আবশ্টিক, তবু ভার মানস- 
লোকের উপযোগী অনুকূল আবহ দরকার । এমন পরিবেশ গড়া দরকার-__ 
যেখানে সে সহজেই নিজের সপ্ত ক্ষমতাকে প্রস্ফুটিত করতে পারে। 
ব্যক্তির মানসলোকের সংবাদ রাষ্ট্র রাখতে পাবে না। রাষ্ট্র ভার 
আশিবনের বাহা সংগঠনের পরিকল্পনা করে মাত্র। স্বতরাং রাষ্ট্রের 
এলাকার বাইরে ব্যক্তির জীবনে আরো অন্তান্ত সংগঠনের প্রয়োজন 
থাকে । 

জন্ম থেকেই মান্ষ প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের খেলায় 
মাতে । সেই কতো সহ বছর পূর্বে অন্ধকার গুহাগাত্রে সে ছবি এঁকে 
রেখেছে। প্রয়োজনীয় পাত্র যখন গড়েছে তখনো শুধুমাত্র আশু প্রয়োজন 
সিদ্ধ করেই খুশি থাকেনি, পান্রটিকে সুন্দর করে গড়েছে । বনু সময় 
ব্যয় করেছে নিজের অপ্রয়োজনের খেয়াল চরিতার্থ করতে । নিছক 
আত্মপ্রকাশের জন্ত এমন কোনে কষ্ট নেই যা সে গ্রহণ করেনি । 
পিরামিভ বানিয়েছে, তাঁজমহুল গড়েছে, কথম্বরকে নানাভাবে ভেটে 
অসামান্য সঙ্গীত হৃষ্টি করেছে । কাজেই প্রয়োজনের সংগঠনের বাইরে 
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তার অপ্রয়োজনের সংগঠন লাগে। এই সংগঠনগুলোকেই বল হয় 
সাংস্কাতিক সংগঠন । সাধারণভাবে খেয়ে পরে বাচার জন্যে এইসব 
সংগঠনের কোনো মুল্য নেই কিন্তু মূল্য আছে মাঙষের, মাজষের মতো 
বাচার জন্তে। 

ইংরেজ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি অন্ত আর একটি সংগঠনের কথা 
আলোচনায় তুলেছেন। গুপ্ নামকরণে সেই সংগঠন হলো “বর্বর 
সংগঠন? ( 237108710 11)86110101) )।॥ আমরা মোটামুটিভাবে জশবের 
অন্তিত্ব, এক ও মানসিক বিস্তারের সঙ্গে মিলিয়ে সংগঠনভেদ করেছি । 
কিন্ত মনম্তত্তের কাছে দ্দেনেছি যে, মান্য এখনো তার আদিম বর্বর স্মৃতি 
ভুলে যায়নি । সভ্যতার মধ্যবিন্দুতেও সে বর্বরতা প্রকাশ করতে দ্বিধা 
করেনা । ইতিহাস জুড়ে অসংখ্য তার নজীর । ববরতা প্রকাশের সংগঠন 
এখনো আমাদের মধ্যে ছড়িক্জে আছে। একটার পর একটা মহাযুদ্ধে 
মৃত্যুর তাগবেই তার পরিচয়! অসহায় বৃদ্ধ-নাত্রী-শিশুদের ওপর যখন 
নৃশংস বোমাব্ধণ হয়, যখন পারমাণবিক বোমায় দুইটি কর্মরত শহরকে 
নিঃশেষে মুছে দেওয়া ভয়, যখন আরো বীভত্স বন্ মারণাস্ত্র জন্য 
বৈজ্ঞানিকরা সদাই ব। পভ থাকেন তখন বোঝা যায় আমাদের দভাতার 
মাহ আভ্তরণের তলায় ববর মনটি এখনে! সংগোঁপনে লুকিয়ে আছে! 
সমাজের প্রতি স্তরে হিংসার প্রাবল) এই সতাকেই প্রকট করে! রোম 
সাআাজ্যের পতনের সময় অসংখা অসহায় লোকদের ক্ষুধার্ত বাঘ সিংহের 
সামনে ছেড়ে দেওয়! হতে, আর দিনের পর দিন সভ্য বোমকরা স্থুরস্ষিত 
স্কান থেকে ওই নরহতা' প্রাত্যক্ষ করতো | গ্ম্যাভিয়াটোরিয়াঁল কমব্যাট” 
ছিলো স্থসভা রোৌমকদের একটি বিলাস ক্রীড়।। 

৫ । সংগঠনের সম্পর্ক ( 8106786101715 701 [70811078107)) 

সমাঁজ নিশ্চয়ই সম্পর্ক, কিন্ত সংগঠনে সংগঠনে বিরোধ ঘটে । অনেক 
সমাজতান্বিকের পরতে বিরোধের মধোই সমাক্ত প্রগতির উৎস লুকিস়ে 
আছে | অনেক পণ্ডিত--যেমন জর্মন দাশনিক কল মার্কস শ্রেখী-সংগ্রীমকে 
ইতিহাসের চাঁলকশত্তি মনে করেন । অথবা মেন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ 
এডাম স্মিথ মনে করেছিলেন অবাধ প্রতিধোপিতাষ সমাজের ও ব্যক্তির 
চুড়ান্ত মঙ্গল । অথচ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই দেখা গেলে! অবাঁধ 
প্রতিযোগিতার অর্থ শক্তিশাঁলীর অবাধ ক্ষমত!। পৃথিবীবাপী ক্ষমতা 
বণ্টনের তাড়নায় একটার পর একটা মহাযুদ্ধের হচন। হতে থাকে । এতে! 
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রক্তপাত ও দ্বণার মধ্যে সমাজের এক্যটই নষ্ট হয়ে আছে । বর্তমানে 
পারম্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার কথ! নিতান্তই হাস্তকর উত্তি মনে 
হয়। তাই সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
দায্িত্ব। সচেতনতায় যার যার করবা যথাবিহিতভাবে নিজ নিজ 
সংগঠনের মধ্যে প্রকাশ করে সমাজের সংহতি ও প্রীতির বন্ধন রক্ষা করাই 
সকলের কর্তব্য | 


শান্ুণীলনী 
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গুম আশ্যাজ 
পরিবার 

১। পরিবার কি (119615 & চ৪]01]5 ) ? 

বাউলায় পরিবার" শব্দটির সাধারণভাবে ছুটি অর্থ। মোটামুটি ভাবে 
আধুনিক শিক্ষিত লোকের! বোঝেন একটি সমাও্সংগঠন-যাঁর কিছুটা 
ভিভ্ভি জৈবিক ও কিছুটা মীনসিক। আর প্রীচীনপন্থী ও গ্রামবাসী 
ভদ্রলোকেরা সাধাবণতই ভ্ত্রীকে 'পরিবার” বলে উল্লেখ করেন। যদিও 
তার] কিন্ত কখনোই বর্তমান যুরোগীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো! শুধুমাত্র 
স্ত্ী-কেন্দ্রিক সংগঠনকে পরিবার বলেন না । প্রচলিত এই প্রয়োগ থেকে 
বোঝ| যায় যে আমাদের চিন্তায় যে-কোনো কারণেই হোক স্ত্রীর সঙ্গে 
“পরিবার”-বোধটি জড়িয়ে আছে। 

পরিবারের সংজ্ঞা-নিদেশের ক্ষেত্রে ছুটি প্রধান মানসিক ঝোকের কথা 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । একটিকে আমর বলবে প্রাচ্য দেশীয় (0:197121) 
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ও অন্যটিকে প্রতীচ্য দেশীয় (0০910971681 )। সংস্কৃতির বিভিন্নতার 
কারণে ছুই মহাদেশে জীবনযাত্রার সংগঠন বিষয়ে নানা মৌলিক 
পার্থকা দেখা দিয়েছে । বর্তমান আলোচনায় প্রীচাদেশের প্রসঙ্গে 
কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কথা বলা হবে। 

যুরোপের রেনেসান্ন (“নবজাগরণ” ) আন্দোলনের ফলস্বরূপ বাক্তি ও 
বাক্তির সংগঠন বিষয়ে নতুন বক্তব্য ঈপ নেয়। স্ুইস অধ্যাপক জাকব 
বুর্কহার্ট জানান প্রাক-রেনেসান্স বাক্তি ছিলো নান! সংগঠনের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। ম্বকীয়তার বদলে তাঁর সামাজিক চরিত্রকেই 
মূল্য দেওয়া হয়েছে বেশী। বাক্তি, সেকালের বক্তবোয, 
সমাজের দাবি মিটিয়েই তাৎপর্য পেতো । আলাদা 
ভাঁবে তাঁর স্বীরূতি ও মুল্যের গুরুত্ব ছিলো নিছক নগণ্য । পরিবার, 
গিল্ড ও গোষীতেই তাঁর ব্যক্তিত্বের সীম! নিরূপণ করা হতো । কিন্ত 
রেনেসান্দ আন্দোলন বাক্তিকে এইসব সংগঠনের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। 
স্বকীয়তা থেকেই তার পরিপূর্ণতার কথা শোনায় । সমাজ বন্ধনকে সম্পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত] না! দিয়ে সে নিজে নিজের বাক্তিত্বের বাঁধাবন্ধহশীন জগতে 
পরিপূর্ণ হতে চায়! রেনেসান্দের বিখযাত প্রবক্তা! ইতালীয় পিকো দিল। 
মিরানদোল1 তাই ঘোষণ। করেন “মানুষ স্বেচ্ছায় দানব বা দেবতা 
যাঁকিছু হতে পারে। কীসে হবে তা সম্পূর্ণ তার বিচারের বিষয় ।' 
সংগঠনের প্রভাবমুক্ত এই ব্যক্তিকেই বুর্কহার্ট বলেন “নতুন ব্ক্তি”। 
নতুন এইজন্যে যে সে আর সংগঠনের দ্বার। চালিত নয়! অথচ মান্ষ 
কোনো অর্থেই সংগঠন ছাড়! বাঁচতে পারে না, সমাজকে এড়িয়ে যাবার 
কোনে পথ নেই তার । ছায়ার মতে! সমাজ চলে তাঁর সঙ্গে। তাই 
নতুন ব্যক্তির সংগঠনগুলো'ও তার আধুনিক সঙ্কল্প অনুযাষী তৈরি হয়। 
অন্ঠান্ত সংগঠনের মধ্যে পরিবারের ধারণ বদলে যায়। 

যুরোগীয় মধাবুগের এরিস্টটলপন্থী সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সন্ত টমাস একুইনস 
মাঁষকে সমাঁজ সংগঠনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন । মানুষ পরিবারবন্ধ 
জীব, কারণ পরিবারই সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক সংগঠন । এই 
পরিব!র শুধুমাত্র কোনো একজন ব্যক্তির নিজশ্ব ইচ্ছার 
ছার! সংগঠিত নয় । রক্ত-সম্পকিত বহু ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ 
সহবাসকেই পরিবার বলা হতো। কিন্ত “নতুন 
ব্যক্তির উদ্ভবে পুরোনো! পরিবারের কাঠামোটি ভেঙে যায়। নতুন 


ব্যক্তিবিষয়ক নতুল 
বন্তব্য রেনেসান্স 


নতুন ব্যক্তি ও নতুন 
পারবার 
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পরিবার গড়ে ব্যক্তি ও তার নির্ধারিত পরিজনকে অর্থাৎ পরিবারের কর্তা, 
তার স্ত্রী ও সন্তান-সম্ততিকে নিয়ে। সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক ব্যক্তির নিজদ্ব 
সন্কীর্ণ পরিমগ্ডল। পুরোনে পরিবারের কর্ত। ছিলেন “পেট্রিমার্ক” | 
তার অধীনে বহু আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকেই যে নিকটতম রক্ত সম্পর্কে 
ঘনিষ্ঠ তা-নয়। শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত আত্মীয়বর্গ, দুরকতী বক্ত-সম্পর্কের 
আত্মীয়রাও থাকতেন । কিন্তু নতুন যুরোগীয় পরিবার সাক্ষাত্ভাবে 
একটিমাত্র রক্তহ্ছত্রে গ্রথিত, একটিই ধার1 তার । স্বামী-জী ও সন্তান । 
নবজাগরণোত্তর যুরোপীয় চিন্তায় এই নতুন পরিবারের কথা, এই 
পরিবারকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় আলোচনার স্থরপাত। 

ভারতীয় 'শার্ে পরিবার সর্বদাই যৌণ সম্পর্কে সতা। পরিধার 
কোনোক্রমেই একক বাক্তি ও তার একরৈখিক প্রভাক্ষ রক্ত-সম্পর্কের 
ধারা নয়। পরিবারের কর্তার (কস্ত্রী বা পুকষ মেই হোন) নিরেশে 
জীবনযাত্রা চলতো । তার তলায় নানা সুরের সম্পর্ক ও নানা জাতের 
আন্মীয়তা। প্রত্যেকেই এক পরিবারছুক্ত ও একই কর্তার নিদেশে 
পরিচালিত ! পরিবার সম্পর্কে এমন ধারণার কারণ ভারতীয় সমাজে 
ব্যক্তিকে কখনোই সমাজের অংশ ছাড় অন্থ কিছু ভাবা হতে না। ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব ও পরিপূর্ণতা চিরকালই সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্যকে প্রকাশ 
করে। এই বক্তব্যের চিত্র পাই ভারতীয জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর 
মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থে। অঙ্ঞুন যদিও একক বীরত্বে দ্রোপদীকে লাভ 
করেছিলেন তবু বিজয়ের গর্ব ও ভাগ তার একার নয়। পরিবারের 
প্রধান ব্যক্তি ম1 (কুন্তী)র নির্দেশ ছাড়! যশ লাভের উপায় নেই। মাতৃ- 
আজ্ঞায় তাই পঞ্চপাগুব ভ্রৌপদীর পঞ্চন্বীমী হলো । মহযষি নারদ তাদের 
পরিবারধর্ম শিক্ষা দেন দ্রৌপদী গ্রপঙ্গে। কুচক্রী, হীন কৌরবেরাও এক 
পরিবারভুক্ত অল্মান্ধ পিতার নির্দেশে পরিচালিত! রামায়ণের ভরত তাই 
মার প্ররোচনায় সিংহাসনের ভাগ নেন না, জ্যেষ্ট ভ্রাতা বামচন্দ্রের পাদুকা 
সিংহাসনে রেখে চোদ্দ বছর বাজত্ব করেন। কারণ পরিবার একক 
ব্যক্তির নয়, পরিবারের নিয়মে জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার । 

পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণে তাই সর্বদাই ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের কথা 
থাকে । রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের সীমা! কতোটুকু ব্যাঞ্ধ বা 
সম্প্রসারিত হবে তা নিয়েই মতবিরোধ ॥ বর্তমানের প্রচলিত ধারণায় 
পরিবারের সীমা একমাত্র পরিবারের কর্তা একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। 


১২৪ সমাঁজদর্শনের ভূমিকা 


বর্তমান যুরোৌপের নজীর থেকে বক্তব্যটি পরিক্ষার হবে। যুরোপে 
প্রীপ্তবয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের উপর পিতামাতাঁর কর্তবা শেষ হয়। 
যে যার নিজের পথ ও নিজের পরিবার বেছে নেয়। পিতামাতাও থাকেন 
তাদের ছু'জনাঁর নিজম্থ পরিবারে । প্রত্যেকেই স্বাধীন ও প্রত্যেকেই 
বতগ্্। জীবনের কোঁনে! পর্বেই পুরোগীয় ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে 
পিতামাতার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেনা । ভালে! হোৌক ব। মন্দ হোক, 
তার নিজেদের জীবন ও সংগঠন নিজেদের পছন্দ মতো গড়ে । 
২। পরিবার কেনে! মৌলিক ও প্রাথমিক সংগঠন? (ঘাড় থা 
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আমর! ইতিপূর্বে বলেছি “পরিবার” মানষের মৌলিক ও প্রাথমিক 
সংগঠন ; কিন্তু পৃথিবীতে বহু দার্শনিক পরিবারের এই প্রতিষ্ঠা অস্বীকার 
করতে চাঁন। যুরোপের প্রাচীনতম দাশনিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী প্রেটো। 
পরিবারকে মান্টষের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক সংগঠন 
মনে করতেন না । বরং, পরিবারকে তিনি অন্ঠায়, অবিচার ও স্বার্থ- 
বোধের জনক মনে করেছেন। শুর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে, তাই পরিবার 
বাতিল হয়েছিলো! । বিশেষত, দাঁশনিক-শাসক ও সামরিক বাহিনীর 
জীবন থেকে তিনি পরিবারকে সমূলে উৎপাটিত করতে .চেয়েছেন। 
সম্পত্তি ও রমণীর তিনি সম্পূর্ণ সাধারণীকবণ চেয়েছিলেন । ওঁর মতে এমন 
সামাবাদ হবে যেকারেো নিজস্ব সম্পত্তি ও স্ত্রী থাকবে না। জ্ত্রীনা থাকলে 
পরিবারও থাকে না। পরিবার মদ্দি সত্যিই মানুষের মৌলিক সংগঠন 
হয় তবে পরিবংরহীন মাভষ মাঁতষ হতে পারে নাঁ। কিন্তু প্লেটোর কল্পনায় 
প্রিবারবিভীন মাভষই শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ সে স্বার্বোধহীন। প্রেটোর 
মতোই বর্তমানকাঁলে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এক্গেলস 
জানান যে মানব সভ্যধার আদ্দিতে পরিবার নামক কোনো সংগঠন 
ছিলে! না) পরিবার এসেছে পরবতী কালে ইতিহাসের ধারায় । 

পরিবার ব্ষিয়ে মার্কস এক্েলস হুবন্ প্লেটোর মতো কথা বলছেন । 
গ্লেটোর দ্বার! প্রভাবিত হওয়া ছাড়াই তার! ভবিশ্বতের কল্পনাটি যেহেতু 
পরিবারহইশন সাম্যণাঁদশী সমাজ-ব্যবস্থায় উপস্থিত করেছেন সেহেতু তাদের 
অধিকাংশ বক্তবাই প্রেটোর অন্বপ | গুরাঁও পরিবার ও সম্পত্তিকে স্বার্থের 
কেনে মনে করেছেন । পরিবার ও সম্পত্তি বিষয়ে প্রেটোর সঙ্গে গুদের 
শুধু একটা তফাৎ-গুর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ চেয়েছেন, পরিবার 
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বা রমণীর ক্ষেত্রে চাননি । এমন কি প্লেটোর মতো সমস্ত পরিবারকে 
উচ্ছেদ করবার কথাও গুরা বলেননি । মার্কস এনঙ্গেলস শুধু বুর্জোয়া 
পরিবারকে ভাঁউতে চেয়েছেন । 

(ক) ভবিষ্বৎ সামাবাদশী সমাজব্যবস্থার কল্পনায় মার্কস এঙ্গেলস 
মনে করেছিলেন পরিবার সংগঠনটি অনাগ্ভত্ত নয়। ওুদেন চিন্তায় সমাজ 
বিবর্তনের আদি পর্যায় হলে! সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা । এই সমাজ- 
ব্যবস্থাটি প্রায় প্লেটো কথিত পর্যায়ের মতো, কারণ এখানে সম্পত্তির যেমন 

বিভাগ নেই, তেমনি ব্যক্তি-নির্ভর পরিবারও অন্ুপস্থিত। 
তেন মর্গান নামক এক মাকিন সমাজবিজ্ঞানীর গ্রন্থ “আদিম 

লমাজ'কে ভিত্তি করে এক্ষেলল দেখাতে চান যে সমাজ- 
বিবর্তনের তিনটি প্রধান স্তর-_বন্য তা, বর্রতাঁ, সভাতা ৷ সভ্যতার পর্যায়ে 
এসে ব্যক্তিগত পরিবারের জন্ম। সমাজ তখন শেণীস্বার্থে বিভক্ত ও সমাজ 
পরিচালক হলে অর্থনীতির নিয়ন্তারা। এঙ্গেলস পরিবারের বিরুদ্ধে 
প্রমাণাদি মর্গান থেকেই সংগ্রহ করেন। তিনি জানান যে, আদিম 
সাম্যবাদী পধায়ে “গোঠ্াবিবাহ” (&৮০এ]) 2701885) প্রচলিত থাকামু 
যেহেতু একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়েদের বিয়ে হতো, সুতরাং 
সন্তানদের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় অজ্ঞাত থাকতো । সন্তানকে ঘিরে কেউ 
কল্পনা ও স্বার্থ গড়বার স্থযোগ পেতো না । কাজেই রক্ত-সম্পকিত 
একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীক্শ্বজনের পরিমগুল পরিবারের দরকার 
হয়নি । 

(খ) সমাজ-বিবর্তনের নজীর ছাড়াও পরিবারের মৌলিকতা ও 
প্রাথমিকত1 বিষয়ে নানা প্রমাণ দেবার চেষ্টা কর। হয়। একদল ভাষা- 
বিজ্ঞানী বলতে চেয়েছেন যে, পরিবারের সঙ্গেই যেহেতু ব্যক্তি বা আত্ম 

জড়িত, পরিবার গড়বার আগে ভাষায় নিশ্চয়ই আত্ম- 
0 বোধের প্রকাশ নেই। যেমন অর] বলছেন, ভাষার 

ইতিহাসে প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে “আমরা (9) 
“আমি” (1) আসছে অনেক পরে। প্রথমে গোঠীর বোধ, পরে বিশ্লেষী- 
করণের মধ্যে আসে ব্যক্তির কথা । “আমরা” শব্দটির মধ্যে কোনে। একটি 
বাক্তির পরিচয় নেই, আছে সমগ্র গোষ্ঠীর পরিচয় | 

(গ) সমাজবিজ্ঞানীর। সমাঁজ বিবর্তনের ছকে পরিবারকে দেখেন অনেক 
পরবর্তী ধাপ হিসেবে । ওদের মনে একটি নীতি কাজ করে--যা হবর্ট 
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স্পেনসর ঘোষণা করেছিলেন যে, সমাজ বিবর্তন সর্বদাই সমষ্টি থেকে 
বাষ্টিতে যায়, কারণ বিবর্তনের নিয়ম নির্ভর করে 
বিশ্লেধীকরণের ওপর | তাই প্রথম মানব গোষ্ঠীকে দেখি 
যুখবন্ধ গোষীতে (৮০০৩)। গোষ্ঠী নানা! জাতের ও নানা সম্পর্কের 
লোকদের সংগঠন। বিভিন্ন রক্ত সম্পর্কের ব্যক্তিরা থাকে এই 
জনসমাবেশে ; অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো রক্ত-সম্পর্কের স্তরে ব্যক্তিদের 
সম্পর্ক গোষ্ঠীতে জানা যায় না । বৃহত্তর এই সংগঠনের মধ্যে পরবতী 
কালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অন্য একটি সংগঠন তৈরি হযয়। তাঁকে বল! 
যাঁ গোত্র (9152)। গোত্র রক্ত-সম্পর্কে সংগঠিত (1109110 01890158102) 
এই গোত্রের মধ্যেই কালক্রমে আরে ছোট এবং একান্তভাবেই নিকট ও 
ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিদের যে সংগঠনটি গড়ে তার লাম পরিবার । 
এই ইতিহাস থেকে দেখ: যাচ্ছে পরিবার সমাজের আদি প্রতিষ্ঠান নয় । 

(ঘ) জীববিগ্ভার নজশর থেকে অনেক বিজ্ঞানী বলেন মনুষ্তেতর প্রাণীর 
মধ্যে পরিবার সংগঠনটি নেই। স্থতরাং উচ্চতর প্রাণীর জীবনে অর্থাৎ 
মানুষের জীবনে পরিবার আদিঙেই থাকবার কোনো প্রাকৃতিক কারণ 
নেই। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে মানুষ বিবর্তনের উচ্চতর পর্যায়ে নান! 
সামীজিক অর্থনৈতিক কারণে পরিবার গড়েছে । 

পরিবারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত বক্তবাগুলোর একটিকেও স্বীকার করা 
যায় না। 

(৪) মর্গান তার “আদিম সমাজ" গ্রন্থে ইরকোয়াদের সম্পর্কে গোঠী- 
বিবাহের কথা তুলেছেন। কিন্ত পৃথিবীতে এটাই যদি আদি সমাঁজ- 
বিবতনের নিয়ম হয়, তবে সবত্রই শিয়ম্টি প্রযোজ্য । অধ্যাপক রবট 
ব্রিফণ্ট মর্গানণ ও এপ্দেলতদেগ ধ1শনিক খঞ্জব্যের ওপর 
দাড়িয়ে ওর বিখ্যাত “মানার, গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেন “য, গোষ্ঠীবিবাহের অনিবার্ধ পরবতী ত্র হলে! 
মাতৃতন্ত্র এবং মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ধের মধ্য দিয়েই পরিবার এসেছে । 
কিন্তু ত্রিফণ্টের এই বক্তব্য বিখ্যাত পোল মনীষী হ্বস্টারমার্ক শ্বীকার করেন 
না। ব্রিফণ্ট-হ্বেস্টারমার্কের বিতর্কে আমরণ জেনেছি পৃথিবীতে কোঁলো 
প্রান্তেই কেনে একাট নিদিষ্ট নিয়ম কাজ করেনি । পিতৃতন্ত্র থেকে মাতৃতন্্র 
বা মাতৃতগ্ৰ থেকেই পিতৃতন্ত্র এমন লৌহ নিষ্নমটি কোথাও নেই। তাছাড়া 
আজো! পরন্ত কোনো নৃতাত্বিক ব! সমাজতানব্বিক পণ্ডিত গোঠীবিধাহ নামক 


গোষ্ঠী * পরিবার 


গো বিবাহ মামান্য 
সত্য নয় 
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অবস্থার সন্ধান দিতে পারেননি । ম্বতরাং গোষ্ঠীবিবাহের কারণে পরিবার 
ছিলে। না বলা সম্ভব নয়। 

(চ) ভাষার নজীরটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তুলনামূলক ভাষা- 
তত্বের এমন অবিলম্বাপী প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে বলতে হবে সর্বত্রই “আমির 
আগে “আমরা? এসেছে। তাছাড়া পরিবারের দঙ্গে আমির এমন অঙ্গাঙগী 
যোগ কেউ প্রমাণ করেননি যে জানা আছে পরিবার 
থাকলেই «আমি' শব্দটি থাকতে হবে। অনেক পণ্ডিত 
গ্রাম সুবাদে প্রচলিত “কাকা”, মেসো? ইত্যাদি 
সন্বোধনকে পুরোনে। গোষ্ঠীজীবন অর্থাৎ পরিবারহীন সংগঠনের স্মারক 
বলতে চাঁন। “কাকা, “মেসে, ইত্যাদি সম্বোধন যেহেতু বু লোককে 
কর! হচ্ছে সেহেতু বিশেষ বাক্তির বোধ সমাজে ছিল না। এই বক্তব্যটির 
তাত্পধ এমন নয় যে পরিবার অস্বীকৃত হচ্ছে ; কারণ, যে-কোনো সম্থোধনই 
তো তৈরি হয় নিকটবতাঁ কোনে সন্বন্ধকে প্রকাশ করবার জন্তে। 
সন্বন্ধ নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করেই গড়ে। 

(ছ) ইতিহাসের ধারায় সমাজ বিবর্তনের ছকটি গাগী থেকে পরিবার 
হলেও যৌক্তিক বিবরণে পরিবার আদ্ি। কারণ পণ্ডিতর1 একথা! প্রমাণ 
করেননি যে বিবর্তনের ধারায় পরিবার থাকতে নেই । বরং উদ্টোটাই 

সত্য । সমাজ যদি সম্পর্ক হয় তবে গোঠীতেও সম্পর্ক 
হে প্সিবার . থাকতে বাধ্য। যদ্ধি সম্পর্ক থাকে তবে জনগো্ীর 

মতো! বিরাট ও এলোমেলো সংগঠনে সম্পর্ক কাকে 
কেন্দ্র করে তৈরি হয়? সেকি কেবল বাচার জন্যে যে-ষেমন খুশি এসে 
জড়ে! হয়েছে? ন।, একত্র বসবাসের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ নিকট সম্পর্ক তৈরি 
হয়ে যাঁয়--যাকেই অমর! বলি পরিবার ? তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে 
মাছুষকে বংশবিস্তার করতে হয়, নারীদের সন্তান ধারণ করতে হয়, 
্থতরং নির্দিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রকৃতিই গ্রস্তত করে রেখেছেন । কাজেই 
গ্বোষ্ঠীতে পবিবার থাকতে বাধ্য | 

(জ) মন্ুষ্তেতর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক সম্পর্ক আছে । জুকার- 
মান প্রভৃতি পণ্ডিতর] প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র মানুষেই সন্তানকে 
কেন্দ্র করে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে না_সম্ভতানকে পালনের ভিভ্ভিতে 
পরিবার নিমতর প্রাণীতেও আছে । 

মানষের ক্ষেত্রে পরিবারের আবস্তিকতাঁর অন্ত একটি মৌলিক কারণ 


'আ'ম' ও পরিবারের 
সংযোগটি কি? 


১২৮ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


আছে। ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে প্রক্কাতিতে মান্যই একমাত্র সম্পূর্ণ 
অসহায় জীব। প্রতিকূল অবস্থায় প্রকৃতি নিজে থেকে মানুষকে কিছুই 
দেয় না। নিয্েতর প্রাণী প্রকৃতির প্রতাক্ষ সাহাযো জল্ম থেকেই সম্পূর্ণ 
ক্ষমতার অধিকারী । দিনে দিনে যদিও তাঁর বুদ্ধির প্রয়োজন তবু প্রাণীর 
ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য তার আয্ত্বের মধ্যে থাকে । কিন্ত মান্থষের সন্তান জন্ম- 
কালে মানবিক কোনো বৃত্তি বা গুণের প্রকাশ করতে অক্ষম । তার 
নির্ভরতা] সম্পূর্ণ ই পরিবেশের ওপর 1 মান্তষী পরিবেশ ছাঁড়া সে মান্ষ হয়ে 
উঠতে পারে না। পরিবার তাকে এই পরিবেশ জোগায় ও মাচ্ষ হয়ে 
উঠতে সাহাঁযা করে । অবশ্য কেড বলতে পারেন যে, তাঁকে দেখাশুনোর 
জন্তে পরিবারের প্রয়োজন নেই, গেঠি নজর বাখবে। কিন্তু বক্তবাটির 
কোনো গুরুত্ব নেই ; যেহেতু নবজাত শিশুর ভাঁর শ্বভাবতই জননীর ওপর 
থাকে বাঁ স্বভাবতই জননী নবজাণত শিশুকে মাতিশ্নেহে পালন করেন । 
জননীর স্থান কখনোই নৈর্ব্যক্তিক ও নিবিশেষে গোঠী গ্রহণ করতে 
পারে না। কাজেই পরিবার দান্গুষের আদি ও মৌলিক সংগঠন । 
৩। পরিবারের ভিত্তি (77515 (৮1 18101] ) 

এই শ্ত্রেই পরিবার বিষয়ে অন্ত একটি প্রশ্ন ওঠে । অনেকে বলতে 
চাঁন ঘে মান্গষের বংশবৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার প্রয়োজন নরনারীর ৫দহিক 
সম্পর্ক প্রকতি-নিদি্ ব্যাবস্থা। আ্ুতরাং পরিবারের ভিত্তি নরনারীর 
দৈহিক সম্পর্কমাত্র। 

ইংরেজি “ফ্যামিলি” শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 48100]109, শব থেকে, 
তাঁর অর্থ "গৃহপালিত দাস? । আর 42151179) শব্দটির তাৎপর্য হলে? 
গৃহের সঙ্গে সম্পকিত দাসগোষ্ী। এই বক্তব্যে পরিবার মানুষের জীবনে 
স্বাভাবিক নয়, কেবলমাত্র দাঁস-ব্যবস্থার গ্রক্নেইজনে সংগঠনের জন্ম । কিন্ত 
বর্তমানকালে সাধারণ'তই পরিবারকে যৌন সম্পর্কের সংস্থা (৪৪ 97219) 
হিসাবে ভাগ করা হচ্ছে। এই যৌন সম্পর্কের ভিত্তি প্রাককতিক এবং 
সম্পর্কটির প্রয়োজন বংশরক্ষাঁ। অর্থাৎ পরিবারের সমগ্র উদ্দেশ্থাটি 
প্রয়োগ তাক বা ব্যবহারিক (0:880966)1 এই প্রয়োগতাত্বিক বক্তব্য 
স্বীকার করলে পরিবারকে আমর! স্বাভাবিক সংগঠন হিসাঁবে গ্রহণ 
করতে পারি না। কাবুণ বংশবিস্তাত্ব এখানে এমন একটি সচেতন কর্ম--যা 
না থাকলে পরিবারের কোনো প্রয়োজন থাকে নাঃ প্রয়োশ ফুরিয়ে 
গেলে যেমন সংগঠনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় । 
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মাজষকে নিতান্ত ব্যবহ্থারিক ও প্রয়োগবাদশী ভাবলেই পরিবারের 
এমন সক্কীর্ণ ভিত্তি কল্পনা করা যায়। যৌন সম্পর্ক না বললেও ল্যাঁটিন 
ভাষাতেও যেমন দাসদের স্থত্রে পরিবারকে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার 
একটি হাতিয়ার মনে করা হয়েছে । যৌন সম্পর্কের সংগঠন বললেও 
পরিবারকে তেমনি একটি হাতিয়ার ভাবা হয়। অথাৎ এই বক্তব্য 
ন্যায়ী পরিবার স্বাভাবিক সংগঠন নয়, কেবলমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধি বাহন। 
পরিবারের ভাঙন প্রপর্জে আমরা এই বক্তবাটর গুরুত্ব অনুধাবন করবে । 

বর্তমান সন্কীর্ণ পপ্রয়োগতত্বের বাইরে অন্ত কোনে! বৃহত্তর উদ্দেশ্য 
যে পরিবারের পেছনে কার্জ করে তার প্রমাণ আমর! বার বার 
আলোচন। করেছি । মাঞ্গষের কোনে দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার 
সাময়িক মাধ্যম বা আরো কিছুটা স্থবুরপ্রসারা 
প্রয়োজন সিদ্ধ করবার মাধ্যম হিসেবে পরিবার 
সংগঠিত হয়নি । “পরিবার মানুষকে মান্ধুষ করবার 
প্রয়োজনেই গোড়া থেকে বিধি-নিধিষ্-_এই বক্তবো ভাগা বা ঈশ্বর 
বিষয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই । প্রাঞ্কতিক কার্ধ-কারণেই মানুষ, পরিবার- 
বিহীনভাবে মানুষ নয়। কাজেই প্রয়োগ বা ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা 
আসে অনেক পরে যখন মাগষ পত্রিপূর্ণ মন্থস্যত্বে অধিষ্ঠিত। মানুষ যদি 
মাঙ্যই নাঁহবে তো তাপ মানবিক ব্যবহার কোথা থেকে তৈরি হবে? 
স্থতরাং স্বামী-স্ত্রী বা নরনারীর দৈহিক মিলন বাধংশবিস্তারের প্রয়োজনেই 
পরিবার গড়েনি। পরিবার শিতাস্তই মান্ষকে মানুষ করবার জন্তে 
্বাভাবিক সংগঠন । এই ম্বাভাবিকতাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ সম্ভ।ন পালনের 
মধ্যে নিহিত। তাই দৈহিক সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্কের মধ্যে নিহিত থাকে 
অন্য কোনে বুহত্বর উদ্দেশ্ত । ফল বা পরিণতির ( অর্থাৎ সম্ভান পালনের ) 
লক্ষ্যেই পরিবাঁর নামক সংগঠনটি বাধা । অধ্যাপক ম্যাকেজি তাই সঠিক 
বলেন যে ৭! ৩1295 0:68 0108 18/0)11% 28 &, 11661996969, 00৪ 07110 13 
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ম্যাকাইভর যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী বলতে চাচ্ছেন | কিন্ত আমাদের ব্যাখ্যা 
অন্রযাঁয়ী যৌন-সম্পর্কের বক্তবাটি কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক কারণ গ্রীণ-বিবর্তনের 
একটি বিশেষ ধাপ থেকেই প্রাণীরা দৈহিক মিলনের পথে বংশ বিস্তার 
করছে । এই দৈহিক মিলনটি প্রকৃতির দান। স্বতরাং বহু উচ্চতর প্রাণীর 
ক্ষেত্রেই সত্য । একমাত্র মান্গষের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ বলে কিছু নেই। 
কাজেই ঘা! সবার ক্ষেত্রে সত্য তাঁকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নামে মানুষের 
প্রসঙ্গে চালাবার কোনো? মূল্য নেই। অধ্যাপক ম্যাঁকাইভর কেবলমাজ্ 
'যথেষ্ট পরিমাণ স্পষ্ট ও গায়ী” বিশেষণটি জুড়ছেন। কিন্ত এই বিশেষণটি 
আইনের কথা, সমীঞ্জতন্্বের নয় । যে-কোনো বকম সম্পর্কেই আমর! 
সমাজ তবে স্বক[র করে নিয়েছি । আদলে অধ্যাপক ম্যাঞ্াইভরও যৌন- 
সম্পর্ককে পরিবারের ভিি মনে করেন, তাই লেখেন-_ পরিবার সংগঠনটি 
£0/47/00+ অথাৎ ঘৌন-সম্পর্ক দ্বারা সংঞ্ঞা-নিদিষ্ট । কিন্ত যেহেতু যৌন- 
সম্পর্কেই সন্তান সম্ভাবনা আুতরাঁং তিনি বংশরক্ষা! ও বংশবিস্তার নামক 
শব্ধ দুটি জুডে দিচ্ছেন যাকে ইভিপুর্বেই আমর! নিছক প্রয়োগতাত্বিক 
বলেছি। কাজেই আমাদের বক্তব্য এই যে, অধ্যাপক ম্যাকাইভরের 
সংজ্ঞাও দার্শনিকভাবে সঙ্কীর্ণ | 

পরিবারের খাহ চরিত্র বিষয়ে অধ্যাপক ম্যাকাই ভর অবশ্ত মে'টামুটি- 
ভাবে পঠিক পেশেন_-পরিবাঁরে থাকবে (১) সহবাসের সম্পর্ক, (৯) বিবাহ 
কিংবা কোনো আগষ্টানিক ব্যবগ্ধ! যার ওপর সহবাস দাড়িয়ে, (৩) নামকরণ 
ও বংশগঠন পদ্ধতি, (") সন্তান প্রতিপালনের অর্থকরী ব্যবস্থা ও (৫) একটি 
নিদিষ্ট বাঁসস্তান। অধ্যাপক' ম্যাকাইভর ও অধ্যাপক পেজ পরিবরের 
আরো কয়েকটি বেশিষ্টা নির্দেশ করেন । 

(ক) 1খখজনশীনহ|--পনাদ বিবর্তনের আব তরে, স্থানকালপতত্র 
নিরপেক্ষভাবে এই সংগঠন।ট সর্বত্র উপস্থিত । 

(খ) আবখেগমগনতা-এব্যক্তির জীবনের অসংখধা আবেগ (অনুরাগ ও 
বিরাগ ইত্যাদি) স্বাভাবিক বৃত্তির বাইরে সমাজেই প্রকাশিত হয়। 
পরিবার সমাজের কেন্দ্র তাই পরিধারেই আবেগের প্রথম প্রকাশ ও 
শিক্ষা । 

(গ) সংগঠনী প্রভাব মান্থষের জীবনকে অধ্যাপক জে. বি. এস 
হলডেন বলেছেন সবচেয়ে বেশি পলিমফিক ও পলিটাইপিক । এই বক্তব্য 
ছুটি দিয়ে অধ্যাপক হলডেন বোঝাচ্ছেন যে, মানুষের জীবনেই বহুরূপত্ব ও 
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ব্বর্গত্বের সম্ভাবনা । পরিবার এই সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে । অধ্যাপক 
হলডেনের উদ্দাহরণে জানি একটি বেড়ালছানা তাঁর জন্মের কিছুকাল 
পর পর্যন্ত ইছুরকে মারতে না দেখলে সে ইছুর মারা জানবে না! কিন্তু 
মানব শ্শিশুর ক্ষেত্রে বলাযাঁয় না সে কীকরবে। তবু পরিবারের মধ্ো 
বুত্তিসমূহ মোটামুটিভাবে একটা রূপ পেতে থাকে । যদ্দিও সেই রূপটি 
সে পরিত্যাগ করতে পারে। 

(ঘ) সীমাঁবদ্ধত1--পরিবার সমাজের সবচেয়ে ছোটে সংগঠন । 

($) সমাজ-সংগঠনে্র কেব্দ্র-+সমাঁজ কার্ধত পরিবারের সমষ্টি । 
স্থতরাং পরিবারকে সমাজ সংগঠনের কেন্দ্র বল! চলে । 

(চ) দায়িখবোধ--পরিবাবের প্রতিই ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি 
দ্বায়িত্ব । কারণ পরিবারকে লে নিজের জীবনের অন্গ মনে করে। 

(ছ) সামাজিক টা মাধামেই সামাজিক বিধি-নিষেধ 
(9০৪ ৪৭ 0016৪ ) প্রকাশ পায় 

(জ) স্থায়িত্--পরিবার চাচী ও মৌলিক সংগঠন হলেও তাতে 
নিত্য পরিবর্তনের লখলা চলে । কিদ্ পরিবারের গঠনে বাহাত যে! 
পরিবর্তনই হোক, পরিবার মৌলিক সংগঠন হিস্বে সর্দত্রই উপস্থিত। 

৬ । রি কূপ (97008 01 চাও] ) 

পরিবারকে নানাভাগে ভাগ কর! হুয়। বিবাহ স্থত্রে পরিবারকে ভাগ 
করা হয় (ক) একবিবাহগত (1530008510১ ) ও (খ) বহ্ুবিবাহগত 
(701)88এড় )। এক বিবাহগত পরিবারের গঠন একজোড়া স্বামী স্ত্রীকে 
ধিরে | বনু বধিবাহগত পরিবারে এক স্বামীর বহু শ্রী থাকতে পাবে বা এক 
সত্রীর বহু স্বামী থাকতে পারে। বংশান্ুক্রমের হ্ত্রে পরিবারকে আবার 
দু'ভাগে ভাগ কর! যায় । গে) মাতৃতান্ত্রিক (708808:০25 ) ও পিতৃ-তান্ত্রিক 
(7)%08:05 ) | যে-পরিবারে মাকে কেন্দ্র ধরে বংশাবলী মার দিক 
থেকে হিসেব করা হয় তাকে বলে মাতৃভন্ত্র। পিতাকে কেন্দ্র করে 
বংশধারার হিসেব কর1 হলে পাই পিতৃতন্ত্র। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় 
সর্বত্র পিতৃতন্ত্র গ্রতিষ্িত | 

ভারতবর্ষে যৌথ-পরিবার (10188 [90015 ) নামে আর এক ধরনের 
পরিবার আছে যেখানে একজন কর্তার অধীনে বু আত্মীয়ন্ব্ন একই 

ক্গে বসবাস করে। অনেক জোড়! স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান পন্ততি তাতে 

থাকে 
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রী ৫। পরিবারের কর্তব্য (08710610108 01 [801] ) 
(ক) সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক সংগঠন হিসেবে পরিবারের 


প্রধান কর্তব্য জীবনের ধারা রক্ষ। কর! ও মানুষের পরিণত মানুষ হবার 
স্থির পরিবেশের ব্যবস্থা করা । ইতিপূর্বেই আলোচনায় দেখাঁনে। হয়েছে 
পরিবার মান্ধষের জীবনে নিতীন্তই ম্বাজাবিক এবং 
পরিবাঁর ছাঁড়া মান্য কখনোই মানুষ হবে না। সৃতরাং 
মনে রাখতে হবে পরিবারই সমাজের মৌল প্রতীক অর্থাৎ পরিবারের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্কত্রেই আমরা সমাজের তাৎপর্য বুঝি। কাঁজেই পরিবারের 
এই মৌশিক ও প্রধান কর্তব্টি কোনে অর্থেই কেউ সচেতনভাবে স্থির 
করে না, তা স্বভাবতই পৰিবার নামক সংগঠনটির ত্বকীয় চৰিত্রে 
নিহিত । 

পরিবার প্রথমত তাই জীবনের পরম্পর1 রক্ষা! করে ও দ্বিতীয়ত 
প্রাকৃতিক নিয়মের উধেবে মনুগ্যত্বের ধারক ও বাহক হয়। মানুষ সহজেই 
মানুষ হয়ে ওঠে তার একান্ত দীর্ঘস্থায়ী অসহায়তা সত্বেও এই কারণে যে 
পরিবার পরম্পরাগত জ্ঞান, চর্চা ও সংস্কৃতির বীজকে সংহত, গ্রক্যবদ্ধ ও 
প্রাণবান রাখে । মন্ুুপ্তেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখ! গেছে যে লালা ধাঁধার 
সমাধানটি তাঁরা যদিও জানতে পারে নিছক ব্যক্তিগত 
প্রয়াসে অপংখা ভূলক্রটর মধ্য দিয়ে তবু এই জ্ঞানটি 
কোনোক্রমেই পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পাঁরে না। 
অর্থাৎ মন্তস্তেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রবাহ ও পরম্পরা! নেই । অথচ মান্য 
জ্ঞানকে বংশধারায় ও সংস্কৃতির প্রবহুমাণ এতিহো ছড়িয়ে দিতে পারে 
বলেই ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে ওঠে ও তার চর্চায় সাধারণতই ফোনো 
ছেদ্দ পড়ে না। 'সেই সুর অঞ্ধক1এ|৮ঙ্গ অতীত থেকে বর্তম[নের বিচিত্র 
বশ্বর্ষের মধ্যে একটা এ্রক্য দেখতে পাওয়া যায়, নান! সভ্যতার উত্থান 
পতনেও জ্ঞানের ধারায় উন্নতির ক্রম-বিবতিত পর্যায়টি সহজেই চলতে 
থাকে । এটা যে সম্ভব তার কারণ পরিবার এই জ্ঞানভাগ্ডারকে জিইয়ে 
রাখে ও বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সময়ের প্রবাহে পরিবার তাই 
জীবনের কেন্দ্র ও জীবনের নির্দেশক । বানর জাতীয় প্রাণীদের পেছনের 
পায়ে ধাড়ীতে পঞ্চাশ হাজার বছর লেগেছিলে! কিন্ত নবজাঁত মানব 
শিশুকে হাটা] শিখতে কয়েকদিনের বেশি সময় দিতে হয় ন।। পঞ্চাশ 
হাজার বছরের শিক্ষা ও দক্ষতা তার আয়ত্তে প্রীয় এক লহমাতেই আসে, 


জীবনধারা রক্ষা! কর! 


মনুয্যতের ধারক 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৩৩ 


কারণ পরিবার এই জনকে ধরে রেখেছে । পরিবার তাই মাচষের 
প্রাণ ও জ্ঞানের পরিমগ্ডল, মাঁছষের অস্তনিহিত মন্ুযত্বের আকর। 

(খ) সার্জেন্ট তার "সাইকোলজি অব ম্যারেজ এগ দিফ্যামিলি 
লাইফ? গ্রন্থে লিখেছেন__- 
47176 ০ 196 8107 995910619]  0011716101)+ 060. 102 800099৪101 
18771] 1116 18 99111959 10৮6 19060011 18791708১10 %0 17101) %/11] 
001101) 97705070979 01 6108 10179 710 700100 0 879 0972011969 
10111779206 01 9901 70918075116 16171) 609 100099-100101% 
সার্জেন্ট “আত্মত্যাগী ভালোবাসাকে পরিবারের ভিত্তি বলছেন । পরিবার 
কিন্তু এই ত্যাগ ও ভালোবাসার বোধকে শেখায়। 
পরিবাব্ের মধ্যেই ব্যক্তির! প্রাক্কতিক বৃত্তির বাইরে 
ক্সেহ প্রেম মায়া মমত| ইত্যাদি গুণাবলীর পরিচয় পায় এবং নিজস্ব ক্ষমতা 
অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে । এক কথায় বলা যায়, পরিবারই ব্যক্তিকে 
সমাজের যোগ্য মাতষ করে তোলে । ইংরেজীতে একটি কথা প্রচলিত 
আছে +01787115 090108 96 চাগোটাসে | জন্মেই শিশু যেহেতু পরিণত বিচার 
বুদ্ধির ভাধিকারশ নয় সেহেতু সে তার চারপাঁশ থেকেই পাঠ গ্রহণ করতে 
থাকে | পরিবার যেমন পরিবেশ তৈরী করে, সন্তীনর] মোটামুটিভাবে 
তা-ই শিখবে । 

জীববিজ্ঞানী জন্‌ বুরিভান স্যাভার্সগন ভলডেন মানুষকেই সবচেয়ে বেশি 
স্বাধীনতার অধিকারী বলেছেন । স্বাধীনতার অর্থ এই যে মানব শিশুর 
পভ্ভাবন। অলভ্ত । হলডেনের ভাষায় মানুষই সবচেয়ে বেশী 10015100700016, 
অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ নেবার ক্ষমতায় মাচষ অদ্ধিতীয়। অথচ গোড়া থেকেই 
জানা! নেই কী তাঁর ভবিস্বতের রূপ হবে । কিছুটা! পরিমাণে যদিও মানুষ 
অন্থান্য প্রাণীদের মতো] প্রকৃতির নিয়মের অধীন কিন্তু বংশীশ্ক্রমে সেই 
সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রিত | ্ 

এই অনন্ত সম্ভাবনাময় মানবশিশু তার চরিত্রের প্রাথমিক রূপ পায় 
পরিবারে । অবশ্ঠ পরিবারের ছাচেই তার হুণপাশাহপ্পর্ণভাবে গড়েনা 
কিন্ত পরিবার তার বিবর্তনের ধারায় লাহাফমাণ জীবনের কারণে সন্তানদের 
প্রতিকূল হলে তার অনেক বাঁধা এবং দিতে হচ্ছে। তারা পারিবারিক 
অপচয় হয়। আবার তেমনি অনুকূল [ক ও শৃঙ্খলায় অভান্ত হচ্ছে পরের 
খবর আনা যায়, এবং সে কি হবে তা 


মানবিক বুত্তি শেখায় 


১৩৪ সমাজদর্শনে'র ভূমিকা 


কার্ধত পরিবার তাই মাচষের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে ধরে 
মানব শিশুর কাছে। প্রতিমুহর্তেই তাই পরিবারকে প্রন্তত থাকতে হয়, 
নিজেকে নানা শিক্ষায় প্রস্তত করতে হয়। (ভারতবর্ষে যেমন জীবনের 
পক্ষাকে চারটি অপবর্গে ভাগ করা হয়েছিলো! £ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ | 
ধর্ম ছিলো নিয়ন্ত্রক । এই চতুবর্গের সাধনায় জীবনকে 
চতুরাশ্রমে ভাগ করে এক একটি পর্বে এক একটি চর্চার 
বাবস্থা ছিলো । জীবনের প্রধান ছুটি আশ্রম ত্রন্মচর্য ও গাহ্ন্থ্যের পাঠ 
মিলতে! পরিবারে 1 গ্রতিটি পরিবারকে এই দায্সিত্ব পালন করতে হতো! | | 
সমস্ত ক্ষেত্রেই যে পরিবার সচেতনভাবে শেখায় বা পাঠ দেয় তা-নষ। 
পরিবারের চিন্ত! ও জলবাধুতেই শিক্ষা! লুকিয়ে থকে । যেমন বর্তমান 
অবধিও আমরা দেখেছি সাধারণ ঠিসেব মতো “অশিক্ষিত আমাদের 
দাছু-ঠাঁকুরমা মাসী-পিসীর1 নানা গল্প, ছড়া, ব্রত, পাঁচালশ ও রামায়ণ 
মহাভারতের মধ দিয়ে ভাপণ্জীয় আীবন ও সংস্কৃতির বক্তবাকে কয়েক সহমত 
বছর ধরে লালন করে এসেছেন এবং বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে 
নিজেদের মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন । 

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্যাভলভ কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন 
যে তাদের 'মাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাঁয়। মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কথ 
উঠছে না কিন্ত পরিবার অনেকটাই আমাদের মনকে চালিত করতে 
পারে। ফ্রয়ডের যুগান্তকারী আবিষ্ষীরেও জানি যে মান্থষের ক্ষেত্রে মহৎ 
ভাবধারার মুল্য অসীম । পরিবার সমাজ ও প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তিকে (যমন 
জিইয়ে রাখে তেমনি বাক্তিদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সে-বিষয়ে সচেতন 
করে তোলে । মহামতি প্রেটো একারণেই শিক্ষাকে এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
মনে করে ছিলেন। যদিও তিনি পরিবারকে বাতিল করতে চেয়েছেন 
তবু শিক্ষার গ্রাণোত্মারী মূল্যের স্থত্রেই আমর বলতে পারি যে 
পরিবাক়্ ছাড়া ব্যক্তির জীবনকে গড়বার ক্ষমতা আর কারে! বেশি 
নেই। 

বর্তমান সমা্ত-স7৮”", জীবনে নির্দিষ্ট স্থিতির অভাবে, পরিবারের 
জাখপন কেন্তরু ও জীবনের ,*্বে। গুরুত্ব পাচ্ছে । জীবনের নানা ক্ষেত্রে 
দাড়ি না আমিও ষ, শুধুই আত্মগীড়ন তখন ও গ্লানি একমাত্র 


শিশুকে হাট রর কেক গারণ সভ্যতার সমস্যা মূলতই মানবিক 
হাজার বছরের শিক্ষা ও দক্ষতা! তা*খ্ধম পরীক্ষা ও স্বীরুতি । 


সংস্কৃতি বক্ষ! করে 


সমাজদর্শনের ভূমিক' ১৩৫ 


(গ) অনেকে, যেমন অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি, পরিবারের অর্থনৈতিক 
কর্মের কথা বলেছেন । কিন্তু অর্থনৈতিক কর্তব্য নামে পরিবারের পৃথক 
কোনো কর্মনেই। আমরা বলেছি যে পরিবার জীবনের ধারা রক্ষা! 
করে। প্রাণের অধিষ্ঠান ছাড়া সংস্কৃতির কথা ওঠে না । গ্রাণ রক্ষা 
করাটাই অর্থনৈতিক কর্ম। হ্ততরাত পরিবারের অথনৈতিক দায়িত্ব 
আছে। কিন্ত এই কর্মটি এতোই প্রাথমিক ও সর্থজনীন যে তাকে কর্তব্য ও 
কর্মের তালিকায় আলোচন! করবার প্রয়োজন থাকে না। 


৬। পরিবারের ভুর্বলতা ( % ০2109889901 65০ 78011] ) 


পরিবার মীনুষেত্র স্বাভাবিক সংগঠন যদিও অনেকে মনে করেন 
পরিবারের ভিন্ভিতে নানা সামাক্িক অর্থনৈতিক কারণে ফাটল ধরে। 
পরিবার সঞ্চটের মুখে দীড়ান ও কখনে! কখনো ভাঙনের চাপ আসে 
পরিবারের ওপর । এই সঞ্কটের কারণ নানাবিধ । 

(ক) পারিবারিক সংহতি ও গ্রকোর ওপর প্রধান চাপ আসছে 
বাইরে থেকে ! বর্তমানকালে সমাজ এতেই বাাপ্ত ও দূর প্রসারিত যে 
কমের গত বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে । প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম-সমাজ আর 
নেই যে তার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মধ্যে বিতিম্ন পরিবারের কর্সোগ্ম সীমাবদ্ধ 
থাকবে, ঘরের ছেলে ঘরেই তার সত্তার পূর্ণতা লাভ 
করবে । গ্রীক নগব-রাষ্টিও আর নেই যে পরম্পরের 
চেনাশোনায় সহযোগিতার নিকট ও পিষ্ট জগতাট পাওয়া যাবে কর্মের 
চারপাশে । বর্তমীনকাঁলে পরিবধিত সমাজদেহে ব্যক্তিক্ষে করচক্রে 
দেশ দেশান্তরে ঘুরতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা এমন হয়েছে ষে 
ব্যক্তিদের প্রতিনিক্নত পরিবার ছেড়ে দূ দুরান্তরে যেতে হচ্ছে। পেশার 
চাঁপে পব্বারের অন্তগিহিত একাটি বারবার তাই ধাকা খাচ্ছে। 
্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘনিষ্ট পরিমগ্ডলের পরিবর্তে বর্তমানে তাই পারিবারিক সংযোগ 
মূলতই আধিক লেনদেনের স্তরে এসে যাচ্ছে । পরিবারের কেন্ত্রে দাড়িয়ে 
আছেন নিঃসঙ্গ পিতামাতা । সন্তানের! ঘুরছে নানাস্থানে তাদের পরিবার 
নিয়ে। এমনকি তাদেরও বহুক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ জীবনের কারণে সম্ভতানদের 
আবাদিক বিদ্যালয় ইত্যাদিতে রেখে দ্রিতে হচ্ছে। তারা পারিবারিক 
শ্বেহ-মমতাঁর বদলে কঠিন দিনতাঁলিক1 ও শৃঙ্খলায় অভাস্ত হচ্ছে পরের 
আশ্রয়ে । ৃ 


বছরের আকধণ 


৯৩৬ সমাঁজদর্শনের ভূমিকা 


শিল্পোক্গত দেশে এই সমস্তাটি আরো! মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। 
পুরোনো পারিবারিক সংগঠনে স্ত্রী বা! সন্তানের জননী পরিবারের বাইরে 
তার আত্মপ্রকাঁশের পথ খুঁজতেন নাঁ। সংসারের রাশটি নিজের হাঁতে 
রেখে সন্তানদের মানুষ করার দিকেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন । কিন্ত 
বর্তমানে মভিলারাও পুরুষদের সঙ্গে বাইরের কর্মে সহযোগী । সুতরাং 
দশটা পাঁচটার কর্মচক্রে তারাও বাঁধা পড়ায় পরিবারের ভার কারে 
হাতে থাকছে না । সন্তানেরা হয় মানুষ হচ্ছে কি, ইত্যাদির কাছে 
অথবা নার্গারি-ক্রেশ ইত্যাদিতে । শিশুর! মা-বাবার সাহাঁধা ও মমতা 
থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। শিক্ষা শুরুতেই পরাশ্রিত হওয়ায় শিশুদের 
সম্পর্কের জ্ঞান দূরবতী হচ্ছে এবং শিক্ষা নৈব্যক্তিক হয়ে উঠেছে। 
আমেরিকা ও রুশদেশেই এই সমস্যাটির গভীরতা মর্মান্তিক হয়ে দেখা 
দিয়েছে। 

(খ) পরিবার ও বাঁ্ট্রের বিরোধে পরিবার নিতাস্ত অসহায় । সর্বগ্রাী 
রাষ্ট্র বাক্তিকে তাঁর এলাঁকাঁধীন মনে করতে পারে। ব্যক্তির উন্নতি ও 
মঙগলামঙগল বিষয়ে তার ভাবনা পরিবারের ভাবনার বিরোধী হতে পারে। 
সেক্ষেত্রে পরিবারকে বাষ্টের কর্তৃত্ব মানতেই হয়। রাষ্ট্র যে প্রতিক্ষেত্রেই 
সাক্ষাত্ভাবে পরিবারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তা 
নয়। সমাজের হাওয়ায় এমন সব ধারণী ছড়িয়ে 
থাকে যে পরিবার ও ব্যক্তির ওপর অকথিত চাঁপ পড়তে থাকে । যেমন 
উদ্দাহরণত বর্তমানের ভারতবর্ষ। সন্প্রতিকালের ইতিহাস থেকে জানা 
যাচ্ছে যে দেশজুড়ে শিক্ষাকে প্রয়োগমূল্যেই ভাবা হচ্ছে, অর্থকরী 
কুতকার্ধতার হাতিয়ার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। শিক্ষা! আর শিক্ষার জন্মে 
নয়, শিক্ষা প্রাণধারণের ক্্ত বা দেশ গঠনের শিল্পকর্ধের জন্ত | কারিগরী 
শিক্ষার তাই এতো! মুল্য । সামাজিকভাবে তাই পণ্ডিতের চাইতে 
কৃতবিদ্য বাক্তির মূল্য অনেক বেশি । ফলত, তখন এই আবহাওয়ার 
চাঁপ পরিবারের ওপর পড়ে এবং পরিবারগুলো সেইমতো নিজেদের চরিত্র 
ও চিস্ত|! ভাবনাকে মোড় ফেরাতে চাঁয়। পরিবারের মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে 
ওঠে । পণ্ডিতের পরিবারে কারিগরী কুশলতার দাপট পুরোনো প্রক্য, 
সত্ীতি নষ্ট করে। বিভিন্ন পরিবারে নিরাপত্তার প্রশ্নটা এতো জটিল ও 
বিপদজ্জনক শ্রে আসে যে পরিবারের সত্তা সহ্বীর্ণ স্থতোর ওপর ঝুলতে 
থাকে । এই সমস্যাটা বাড়ে যখন ব্রাষ্ট্র এই অবস্থাকে সমর্থন করে । 


রাষ্টরের সঙ্গে বিরোধ 


সমাঁজদুর্শনের ভূমিকা ১৩৭ 


গে) অধ্যাপক ম্যাকেঞ্রি সঙ্গীলাভের আকাব্া, বন্ধুত্ব ইত্যাদ্দিকেও 
পরিবারের বাঁধা মনে করেন । 

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে পরিবার তখনই বিপদগ্রস্থ 
হয় যখন বাক্কি ও রাষ্ট্রের সজে তার স্বার্থের বিরোধ ঘটে । কিন্তু এই 
বিরোধের প্ররূতি বুঝবার আগেই দেখ! হাচ্ছে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্রিরা 
বর্তমান যুরোঁগীয় জীবনযাত্রার সঙ্কটকে পরিবারের চিরকাঁলীন সমস্ত! 
বলতে চাচ্ছেন । কিন্তু পরিবারের মুল দার্শনিক সমস্তা কখনোই তা নয়। 
এখানে বিরোধের ছুটি উৎস জানা গেছে । একটি বাষ্রী ও অন্যটি শিল্প 
বাবস্থা । আমরা জানি শিল্পব্যবন্থা একান্তই সম্প্রতিকাঁলের | রাষ্ট্র ও 
পরিবারের বিরোধট! অন্য কোন কারণের ফপমাত্র । 

আসলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র, রাষ্ট ও পরিবারের বিরোধট1 কল্পনা করেন 
গণতান্ত্রিক পণ্ডিতবর্গ । হবস্‌ ও লকের মতো! দা্শনিকরা রাষ্ট্রকে চুক্তিতত্বে 
খ'জতে চান এ-কারণেই যে শুরা গোঁড়াতেই ধরে নেন রাষ্ট্র স্বাভাবিক 
নয়, বাধ্যতামূলক একটি সংগঠন মাত্র। রাষ্ট্র যদি সত্যই বাধ্যতামুলক 

একটি সংগঠন হয় তবে ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবোঁধ 
নি থাকবেই । অথচ প্রেটে', এরিষ্টল এবং হেগেল 
ফুরোপে দেখান যে বাষ্ট আসলে ব্যক্কতিরই পূর্ণতার 

প্রকাশ অর্থাৎ বাষ্ট্রেই ব্যক্তি তার সমগ্র সত্তাকে পূর্ণতায় বিকশিত করে। 
ব্যক্তির পূর্ণতা তখনই যখন সে পরিণত । পরিণতি কোনে! মুহর্তেই নির্দিষ্ট 
নয়। ব্যক্তিকে সর্বদাই তার সত্তার যুক্তি ও আকর্ষণে চলতে হয় । যেমন 
আম গাছের পরিণতি পরিপক আমে এবং পরবতাঁ সম্ভাবনার বীজে । 
যদি তা না হয় ভবে বল! হবে তাঁর সত্বায় বাধা পড়েছে এবং অবস্থাট? 
অন্ঠায় ও আপ্রাকৃত । বাষ্্রপ্রকৃত সন্তায় কখনোই ব্যক্কিসত্তার বিরোধী 
নয় স্তরাং পরিবারেরও বিরোধী নয় । বিরোধ সত্য হলে বুঝতে হবে 
হয় ব্যক্তি নয়তে! রাষ্ট্র সত্য নয় অর্থাৎ পরিণতির দিকে চলছে না। 
বর্তমানকালে সমাজ ও রাষ্ট যদি পরিবারের সংহতি নষ্ট করে থাকে তবে 
নিশ্চরই অন্যায়ের বীজ রয়েছে রাষ্ট্রের অপূর্ণতায়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে 
বিরোধ তখন দেখা দেয় যখন রাষ্ট্র অগ্রকুতিস্থ অবস্থায় ব্যক্তিকে কেবলমাত্র 
উদ্দেশ্য সিছ্ধির হাতিয়ার মনে করে। জর্ন দার্শনিক কান্টতাঁই 
বলেছিলেন, মানুষকে কখনোই হাতিয়ার মনে করবে না, পরিপূর্ণ লক্ষ] 
মনে করবে । কান্ট বলতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তিরই জন্তে। 


১৩৮ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


ব্তমাঁন শিল্পব্যবস্থার ছূর্েব স্থুস্থ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় দূর করা যায়) 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকেন্জিকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্িষ্টকেন্দ্র ব্যক্তিদের ছড়িয়ে 
দিতে পারলেই ভ্রাম্যমাণ, যাযাবর অবস্থার অবসান ঘটবে। তখন 
পুরোপুরি ন। হলেও বহুলাংশেই বিরোধটা কেটে যাবে । 


৭ পরিবার ভাঙবার কারণ (08889৪ 01 1116 1979810009৭ 01 
18001] ) 


ইতিহাসে আমরা দেখেছি যুরোপেব প্রাচীন পরিবার ভাঙে মধ্যযুগের 
শেবে রেনেসান্সে। আঁর ভারতবর্ষে পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে 
ইংরেজ আমল থেকে । রেনেসান্সে পরিবারের আদর্শ এসে দীড়ায় ছুটি 
ব্যক্তিতে, স্বামী ও ভ্রীবর যৌন সম্পর্কে । সন্তীনের কথা অবশ্য তখনে। 
ছিলো কিন্তু কালক্রমে সন্তান বাদ পড়তে থাঁকে, ছুটি ব্যক্তির দৈহিক 
সম্পর্ক ও ওই সম্পর্কের কারণে রীতিবদ্ধ ংগঠনকে পরিবার বলা হতে 
থাকে । অনেক পণ্ডিতের বক্তব্য এই যে নতুন পরিবার ও ব্যক্তির 
ধারণা আসে পণ্যোৎ্পা্দন প্রথার সঙ্গে । এই বক্তবাটি সম্পূর্ণ সত্যি না 
হলেও পণ্যোত্পাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিকে তার অবস্থান, 
সংস্কার ও ধর্ম-কেন্ট্রিক বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ অন্ত অগত্ে 
স্থাপন করে। ব্যক্তিরা পংস্কারমুক্ত হবার ফলে নিজেদের এতোই 
স্বাধীন মনে করতে থাকে যে সর্বত্রই সে নিজেকে একক ও স্বতন্ত্র বলে 
ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাবস্থার প্রতীক হন 
একক রবিনসন ক্ুশো । দিফোর এই বিখ্যাত উপন্তাসটির মন্ছোই 
বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ঘোষণা করেন যে অর্থনৈতিক জগতটি 
হলে! স্বাধীন একক ক্রেতা ও বিক্রেতার ম্বাধীন লেনদেনের সম্পর্ক । 
ব্যক্তির স্বাধিকার এতোই ব্যাপ্ত হয় থে পরিবার ছুটি শ্বাধীন ব্যক্তির 
শ্বাধশনতাঁর লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে । স্বাধীনতার কারণেই পরিবার প্রীয় 
একটি চুক্তির মতো যে, যতোদিন প্রেম ততোদিন একত্র আবাস । কেউ 
কারো ক্বাধীনতায় হশ্তক্ষেপ করলেই চুক্তিটি ভেঙে দিতে হবে। তারপর 
আবার যে যার মতো স্বাধীন হয়ে উঠবে । রাজনীতিতে এই চুক্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন টমাঁদ হবস ওজনলক। রাষ্ট্র একটি অংশীদারত্ব এবং 
পরিবারও তাই। | 


সুতরাং পরিবার ভাঙবার ছুটি কারণ প্রস্তত থাঁকে। একটি 


পণোত্পাদন ব্যবস্থা 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৩৯ 


আভ্যন্তরীণ ও অন্রটি বাইরের | বাইবের চাপটি হলে শিল্পব্যবস্থা, রাষ্ট্র 
ইত্যাদির বহিমু্ধী আকর্ষণ। ভেতরকার এবং 
মৌলিক চাপটি তৈরি হয়েছে মধাযুগে যখন ব্যক্তি 
নিদিষ্ট ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। নিজের ইচ্ছে মতো যা-খুশি করবার 
স্বাধীনতা না-থাঁকায় তাঁর মনে বাসন। তৈরি ছিলো । ব্েনেসান্দে সেই 
স্বযোগ আসে। কিন্ত বিপদ্দ এই স্বাধীনতার বীজেই থাঁকে। কারণ 
বন্ধনহীন স্বাধীনতা একদিন নিজের বিকদ্ধে উদ্যত হয় যেহেতু ব্যক্তি 
কোনে কিছু মানবে না বলেই নবক্গাগরণ গুরু করেছিলে! | কাঙ্ছেই সে 
থে পরিবারের প্রকাস্তিক বন্ধন মানবে ন|-এতে আর আশ্চর্য হবার 
কিছু নেই। আভ্যন্তরীণ এই জঙ্কটের সঙ্গে বাইরের আকর্ষণ জোড়ায় 
সমস্যাটা খুব পাকিয়ে উঠেছে। 

ভারতবর্ষের কেত্রেও একই কথা । "্মনেকে বলেন যেআমাদের 
প্রান পরিবার ভাঙছে অর্থনৈতিক কাঁরণে। কিন্ত তারা নজ্ঞর 
করছেন না যে ভারতীয় পরিবার ভাঙতে শুরু হয় যুরোপের চাপে, 
সুরোগীয় শিক্ষার প্রভাবে । কারণ আধিক সচ্ছলতা সত্বেও আধুনিক 
মুরোগীয় কফেতায় শিক্ষিত যুবক যুবতী প্রধানতই নিজেদের (অর্থাৎ 
স্বামী জ্ত্রীব) পাঁরবারের কথা ভাবছে । ফুরোগীয় রীতি আমাদের 
মাথায় গেথেছে প্রাথমিকভাবে এবং পরে তাকে সম্প্রসারিত করেছে 
অর্থনৈতিক ছুঙিপাক । এমন যে ঘটলে তার কারণ ভারতীয় সমাজের 
অভ্যন্তরেই প্রস্তত হয়েছে । ভারতীয়র! অনেকদিন থেকেই মনে মনে 
প্রস্তুত হয়েছে এবং ফুরোপের ধাকাতে তখন সহজেই ওদের আদর্শ টাকে 
মেনে নিয়েছে । ভার্তীয় সমাজে প্রাচীন পরিবারের বাধনে যেমন মহৎ 
পরিকল্পনা ও পামাজিক মন্দলের আদর্শ কাজ করেছে তেমনি ব্যক্তিকে 
অনেকটাই নিজের সীমা খর্ব করতে হয়েছে । নিজের বিস্তারের সীমা 
ছাটতে ছাটতে তাঁর মনে অবাধ মুক্তির অস্পষ্ট চাপ তৈরি হয়েছিলো । 
ুরোগীয় সভ্যতা এসে তা! স্পষ্ট করে দেয়। একারণেই, শুধু অর্থ নৈষ্ঠিক 
সঙ্কট নয়, ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গেই যুরৌপ আমাদের মনে আসে ও 
আমর! পুরোটাই তাঁকে গ্রহণ করে ফেলি। 

পরিবার ভাঁঙবার প্রসঙ্গে যে-কথাট] সর্বদাই মনে রাখতে হবে তা 
হলে! পরিবার প্রাথমিক সংগঠন হিসেবে চিরকালই থাকে, শুধু তার 
প্রাচীন রূপ বদলে নতুন রূপ আপছে। পরিবারের বৃহত্তর বক্তব্য বদলে 


আভ্যন্তরীণ ও বাইরে 


১৪০ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


বর্তমানকাঁল এসে দাড়িয়েছে সঙ্ধীর্ণ বক্তব্যে । আধুনিক মনের ব্যক্ি- 
কেন্দ্রিক জীবনের লক্ষ্য প্রকাশিত হচ্ছে ব্ক্তি নির্ভর পরিবারে । সমাজের 
ক্ষেত্রে পরিবারের গঠনটা বর্তমানে “পারমাণবিক” অর্থাৎ মূলতই তা 
একটিমাত্র বাক্তির সংগঠন । 
পরিবারের রূপ চূড়ান্তভাঁবে পরিবতিত হলেও পরিবার মানুষের চরিত্রে 
অন্তরনিহিত এবং পে-কারণেই সমাজদ্বেহেও নিহিত । কাজেই গ্রেটোর 
কল্পনার আদর্শ রাষ্ট্র, যেখানে পরিবার থাকবে না, নিছক অসম্ভব চিন্তা । 
কল্পনার অংশটুকু বাদ দিলেও প্লেটো যে সমাজের 
লি সংগঠন বিষয়ে ক্রম-উদ্বত্তিত ছকটি বিষয়ে সঠিক 
চিন্তার পরিচয় দেন নি তা! শ্রে” জর্মন দার্শনিক হেগেল 
ব্যাখা করে দেখান। প্লেটো খেয়াল করেন নিযে পরিবার এতোই 
স্বাভাবিক যে জন্তাঁন জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সঙ্গে আত্মিক যোগন্ুত্রেই 
পরিবার এসে যাচ্ছে । প্রেটোর ব্যারাঁকেও আসছে । শ্রীমতী বোসাঙ্কেট 
তাই ফ্যামিলি" গ্রন্থে চমত্কার লিখেছেন “পরিবার ছাড়াই যদি জগতের 
চলে, তবে তার গুণাবলীকে ছাড়তে পারা ষাঁয় না। নিজে থেকে জগৎটা 
নিছক ভাঁরিক্কি, তাঁর গভীরত1, বৈচিত্র্য ও ীশ্বর্ধ দেবার মতো আবেগের 
কোঁনো মাত্রাকেই ছাড়া চলবে না। কথনো কথনে! অসমর্থ হয়েছে 
বলেই যদি এতো! সৌন্দর্য ও উত্তাপের উতৎ্সকে বাতিল করা হয় তবে 
কখনো কখনে| মেঘে টেকেছে বলে হৃর্ধদেবকেই আকাশ থেকে নিরাসন 
দেবার মতো হবে।? 
৮। বিবাহ (11577196 ) 
মান্গষের প্রাণধারা বজায় রাখবার প্রকৃতি নিদিষ্ট পদ্ধতি হলে নর- 
নারীর দেহিক মিলন ও তত্প্রন্থুত সন্তান । আমরাও আলোচনায় দেখেছি 
যে পরিবার সন্তানকে কেন্দ্র করেই গড়ে। বংশাহুক্রমের জন্য সন্তান 
প্রয়োজন আবার সন্তানের জন্য পরিবারের আবশ্তিকতাঁ। স্থতরাং এই: 
ছুটি মৌল সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল বিবাহ-ব্যবস্থা | 
সাধারণভাবে নরনারীর মিলন প্রবৃত্তিগত | প্রকৃতির চাপেই প্রাণী- 
জগতে মিলন বাসনা জাগে এবং মিলনের মধ্যে 
৯ মিলল. প্রর্ূতি তার গুপ্ু পরিকল্পন! চরিতার্থ করে । অর্থাৎ 
জীবনধার! অব্যাহতভাবে চলে। এবারে প্রশ্ন উঠবে 
মে স্বাভাবিকভাবেই যদি প্রকৃতির নিয়মে দৈহিক মিলনের পথে জীবনধার। 
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অব্যাহত থাকে তবে 'বিবাহ-ব্যবন্থা্র প্রয়োজন কি? এই প্রঙ্থটির 
গুরুত্ব আছে। কারণ যখনই বলা হচ্ছে 'বিবাহ-ব্যবস্থা” তখনই ধরে 
নিতে হবে এইটি একটি সংগঠন, তার নিজস্ব রীতিনীতি ও কর্ম আছে 
এবং এই কর্মাদি সংগঠিত হয়েছে কোনে! সামাজিক এবং আইনী 
বাবস্থায়। অর্থাৎ পন্রিবার এমন একটি সংগঠন যাঁর সামাজিক ও 
আইনান্থগ প্রকাশ ও ভিত্তি আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক মিলনবৃত্বিকে 
বিবাহ-ব্যবস্থ। সামাজিক একটি ছাড়পত্র দেয় মাত্র। বিবাহ সেই আদি ও 
মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ জৈব প্রয়োজন মেটাবার জন্তেই আছে কিন্ক 
সেই প্রয়োজনকে একটি সমাজ সম্মত অর্থাৎ বশতিবদ্ধ রূপ দেওয়া! হয়েছে। 
মন্গয্তেতর প্রাণী-জঅগতে প্রকৃতির একই নিয়ম কার্ধকরী কিন্ত প্রাণী জগতের 
বু স্তরে জৈব-প্ররৃতি প্রকাশের কোনে! রীতিবদ্ধ সামাজিকতা নেই । 
তাদ্দের সমাজ অবাধ মিলনের প্রতিবাদী নয়। মিলনটুকু ছাড়া আর 
কোনে উদ্দেশ্য ওই সংগঠনের নেই 

অথচ মানুষ প্রকৃতির নিয়মে যেমন সাড়া দ্রেয় তেমনি নিজস্ব 
নিয়ম ও তার সমাজের নিদ্দি্ই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে, কাজেই 
প্রকৃতির খেয়ালে অবাধ, শৃঙ্খলাহীন মিলনে সে মাততে পারে না। 
সমাজের আদশের সঙ মিলিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাদি গড়ে । এয়নই নিয়মের 
সংগঠন হলে। “বিবাহ-বাবস্থা+। “বিবাহ” অংশটুকুতে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ 
কিন্ত “ব্যবস্থা”টুকু মানুষের তৈরি । সুতরাং ণবিবাহ” প্রসঙ্গে সর্বদাই মনে 
রাখতে হবে বিবাহের সঙ্গে সংগঠন ও সামাজিক নিয়মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
আছে । সামাজিক নিয়মাদিই আইনে প্রকাশ পায়। 

এই বক্তব্যটিও গুরুত্বপর্ণ কারণ মানুষের নিরস্ত্রিত সংগঠন বিষয়ে রবাট 
ব্রিফণ্ট ও হ্বেস্টারমার্কের বিতর্ক পৃথিবীবিখ্যাত। বিফণ্ট বলতে 
চেয়েছিলেন মরগানের গোষ্ঠী-বিবাহ ও অন্থান্ত আদিবাসী-জীবন্যাত্রার 
নজীরে যেআদিম পর্যায়ে বিবাহ বলতে কোনো ব্যবস্থা” বোঝাতে না। 
অবাধ যৌন সম্পর্কের স্তর বোঝাঁতো। অথচ হ্বেস্টারমার্ক দেখান থে 
পৃথিবীর এমন কোনো সমাজ নেই যেখখনে কোন-না-কোন রকম 
নিয়ন্ত্রণ থাকছে না বা যৌন-সম্পর্কের রীতিবদ্ধ শৃঙ্খল থাকছে না। যদি 
পরিবার আদি ও মৌলিক হয় তবে নিশ্চয়ই হ্বেস্টার মার্কের বকব্য 
সমধিত। ব্রিফণ্টের মূল দার্শনিক প্রস্তাবন1 একমাত্র সত্য তখনই হতে 
পারে যখন পরিবার পরবর্তী ইতিহাসের প্রয়োজনে সংগঠিত । কিন্তু 
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আমর! দেখেছি পরিবার সমাজের গোড়া থেকেই আছে, সুতরাং বিবাহু- 
ব্যবস্থাও সম্পর্কের একটি রূপ হিসেবে প্রতি মানব-গ্রো্ঠীতেই উপস্থিত । 

পণ্ডিতরা নানাভাগে ভাগ করে বিবাহ-ব্যবস্থীকে আলোচনা করেন। 
একটি বিভাগে স্ত্রীর সংখ্যা বিচারের শর্ত। যেমন এক ত্ত্রী-ভিত্তিক ব্যবস্থা 
(07০70£%চ6% ) ও বছ্‌ স্ত্রী-ভিত্তিক ব্যবস্থা (০1595 )। এক ভ্ত্রীর বহু 
স্বামী-ভিত্তিক বাবস্থা (2075870075)-ও আছে। বিবাহ 
জনগোচীর অন্তভূক্ত একই গোত্রের মধ্যে হলে তাকে 
বল। হয় অন্তবিবাহ (18799850)5 ) আর গোত্রের বাইরে সংঘটিত হলে 
বলে বহিবিবাহ (70০৪%025 )1 আমাদের দেশে এতাবৎ কাল বর্ণে 
বিবাহ প্রচলিত ছিলে! । অলবর্ণ বিবাহ সমাজে শ্বীকৃত ছিলো না। 
যেমন, ত্রান্মণ-ত্রান্ণ, কায়ছ্-কায়ন্থ বিবাহ ইত্যাদদি। সবর্ণ বিবাহকে 
আমরা অন্তবিধাছ বলত পারি। কিন্তু একই বর্ণের মধ্যে গোত্রভাগ 
ছিলো অর্থাৎ স্থগোত্র-বিবাহ অসিদ্ধ ছিলো । একই বর্ণের মধ্যে 
অস্তবিণাহ অগষ্ঠিত হতে। কিন্তু একই গোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় তাকে 
বহিরিবাহও বলতে হবে। 
৯। বিবাহ বিচ্ছেদ ( )1৬০:69 ) 

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন বিবাহকে রাতিবন্ধ সংগঠন 
ঙিসেতে দেখা দেয় প্রাচীনকাশে, যেমন ভারতীয় শাস্ত্র মন্সংহিতায়, 
নিদিষ্টক্ষেত্রে বিবাহভঙ্গ ও পুনবিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আুতরাং 
সানীাজিক সংহতির জন্ত যদিও ভারতবর্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ গৌণ 
ছিলো কিন্ত বাক্তির মনুষ্যত্বের স্বার্থে অর্থাৎ বুহত্তর সমাজ মঙ্গলের লক্ষ্যে 
বিধাহ বিচ্ছেদ একেবারে অগ্ঠায় ভাব! হয়নি । অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের 
প্রাধল্য বর্তমান কালে ও 1বশেবত যুরেোপ-আমেরিকাঁতেই। 

বিবাহ বিচ্ছেদের আলোচনায় প্রথম তর্ক তার নৈতিকতা বিষয়ে । 
একদ্ল পণ্ডিত বিশেষত প্রাচীনপন্থী দার্শনিকর, ধারা বিবাহকে একমাত্র 
প্রাকৃতিক ঘটনা মনে করেন না এবং ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ একক স্বাধীন সত্ব 

করেন ন!, কোনো রকম বিচ্ছেদ মানতেই রাজি নন । 
এ নৈতি+তার গুদের মতে বিবাহ কেবলনাত্র ছুটি নরনারশর যৌন 
মিলনের সামাজিক ছাড়পত্রই নয়, বিয়ের উদ্দেশ্য সমগ্র 

সমাজের মঙ্গল। এই মঙ্গলের প্রাথমিক ভিত্তি জৈববৃত্তি কিন্তু প্রধান 
ভিত্তি সন্তান। কারণ সন্তানের মাধ্যমেই বংশরক্ষা। বংশরক্ষার হুত্রে 


একন্ত্রী ও বন্ুপ্ত্রা 
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আরে! বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ও আদানপ্রদান চলে। সন্তান তাই 
গুধুমাত্র ছুটি নরনারীর নিজন্ব সম্পদ নয়, সন্তানরা সমগ্র সমাঁজের 
এক্িয়ারে । কারণ, তাদের জীবধনধারাতেই সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য 
প্রতিফলিত হবে । কাজেই বিবাহ ব্যবস্থাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
হয়, ধর্মের আচরণীয় অনুষ্টান মনে করতে ভয়। জীবনে নীতির অর্থ 
একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কর্মের ওচিত্য বা অনৌচিত্য, তেমনি সেই 
কর্তব্যের সৃত্রে বৃহত্বর সমাজের চিন্তাও নিহিত থাঁকে। সমাঁজেই কোনো 
একটি ব্যক্তির কর্ম আরো! অসংখা ব]ক্তির কর্মের ছারা প্রভাবিত । 
তাই ব্যক্তির করের নৈতিকতা সমাজের শ্রেয়-বোধের সঙ্গে জড়িত। 
বিবাহ্‌-ব্বস্থা নিতান্তই যদি ব্যক্তিদের খেয়াল-খুশির নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে 
সমাজে ষথেচ্ছাচার দেখা দেবে এখং সেই অনৈতিক বিশৃখ্ঘলায় সমাজ 
ও বাক্তির চরিত্র নষ্ট হবে । 

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ছুটি আপত্তি ওঠে । একটি আপত্তিতে সব রকম 
নিষেধই ব্যক্তি স্বার্থের পরিপন্থী । ব্যক্তির মঙ্গলের প্রকাশ ব্যক্তির নিজন্ব 
চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতায় স্বাধীনতায় কোনোরকম বেড়ি পরালেই ব্যক্তি 
তার সম্ভাবনার পবিপূর্ণচ্চা পায় না । বিবাহ ব্যবস্থা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের 
অন্যতম প্রধান অবলম্বন । জীবনে, প্রাণের জলীয়, 
প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্টা মৌলিক। পরম্পরের 
সম্পর্কে প্রথম বিশ্বাস ও আত্ম-উদ্ধোধন ঘটে দেহের হ্ত্রে। যেহেতু 
দহকে জড়িয়েই আত্মা । আত্ম-সচেতনতার বিকাশে যে-কোনো বাধাই 
বাক্তির পক্ষে অণ্ভ। বিবাহে ব্যক্তির যতোটুকু শ্বাধীনতাঁর প্রকাশ 
ততোটুকুই সে নিজের বিবেচনা মতো স্থির করে এবং স্বীকার করে। 
কারণ, বিবাহে একদিকে থাকে বন্ধন ও কর্তব্যের দায়। অন্যদিকে তার 
আত্মপ্রক!শের সম্ভাবন! যদিও পরিপূর্ণ সতা তবু এই বন্ধনটিই একদিন 
বোঝ] হয়ে উঠতে পারে । তাতে উভয়ের ক্ষতি । সমাজও কিছু 
লাভবান হয় না । ছুটি ব্যক্তিতে যদ্দি প্রতি মুহূর্তে বিরোধটাই সত্য হয় 
তবে আত্মপ্রকাঁশের প্রধান উৎসই গুকিয়ে যায়। শৃঙ্খলাটাই তখন 
একমাত্র নির্মম সত্য । যে-অবস্থায় ব্যক্তির এমন বন্ধন ন্ভাগার পরিপূণ 
স্বাধীনতাটাই একমাত্র নৈতিক দাবি । সমাজের একমাত্র কর্তবাও তাই । 
অভিমন্গ্যুর চক্রবাহের মতে! বিবাহ-ব্যবস্থায় বহির্গমনের দ্বার কদ্ধ রাখলে 
ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্ঠত্ভাবী । 


দুটি অপ 
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এই বক্তব্যের মূল কথাই ব্যক্তির বিকাঁশ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ । 
কোনো রকম বিধিনিষেধেই ব্যক্তির চরিত্র খর্ব হয় । অবশ্য এই সব পণ্তিতরা 
কখনোই বলেন না যে ব্াক্তির কোনে দায়িত্ব নেই। তারা বরং 
উল্টোটাই বলেন যে, স্বাধীনতার বোধ থেকেই দায়িত্ব- 
বোধ আসে। দায়িত্বের গুরুভার থেকে স্বাধীনত' 
আসে না। মাঁফিন বিচারক বেন লিগুসে “রিভোন্ট 
অব ইযুথ' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে মাকিন যুবকরা অবাধ যৌন যথেচ্ছাচারে 
কেমন মেতেছে । কারণ সর্বত্রই তাদের ওপর বিধিনিষেধের কঠিন 
চাপ কাজ করেছে । বিখ্যাত মাঁকন কীন্সী রিপোর্টেও একই সিদ্ধান্ত। 
বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বেরষ্রাণ্ড রাসেল বিশ্বের নীতি ও বিবাহ সমস্যাঁতেই 
চিন্তিত । তিনি 'ম্যাবেজ এণ্ড মরালস"? গ্রপ্থে দেখিয়েছেন আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় কতো কুসংস্কার ও অর্থহীন নিগড় কাজ করে। ফলে, মঙ্গলের 
বদলে অমঙগলই হয় বেশি । বিবাহ-ব্যবস্থীতেও একই রকম গৌড়ামি 
কাজ করেছে । পুরোনো অভ্যাস ও বক্তবোর জের টেনে সমাজ বহু- 
ক্ষেত্রেই নতুন জীবন ধারার প্রবাহকে বাধ। দেয়। তখন এমন আবর্তের 
কষ্টি হয় যে গভীর পাক ও তলানি ওঠে জীবনের অগপ্রকাশ্ঠ স্তর থেকে। 
ছুটি ব্যক্তিতে মিলছে না অথচ তাদ্দের একপঙ্গেই কাটাতে হবে, এর 
চেয়ে বড়ো অত্যাচার আর নেই। স্বামী-স্ত্রী নিঃসন্তান, তারা চান নতুন 
ধসার পেতে সন্তানের ব্যবস্থা করবেন । অথচ তা সমাজ সমর্থন করে 
নাঁ। রাসেল অন্তত এমন অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদরই কথা বলেন। 
থিতয় আপন্তি ধারা করেন তার প্রথম দলের মতো উগ্র কথা বলেন 
না যে, সমস্ত গবস্থাতেই একমাত্র ব্যক্তিদের বিবেচনাতে বিবাহ বিচ্ছেদ 
স্থির করা হবে। সমাজকেই তীর প্রাধান্ত দেন। বিবাহ ব! বিবাহ- 
বিচ্ছেদ সবটাই নির্ধাত্রিত হবে সমাজের মঙ্গলামজলের 
বিবেচনায়। সাধারণতই তাই বিবাহ বিচ্ছেদ সমধিত 
নয়_-কারণ বিবাহের মতে! সংগঠন বিচ্ছেদের দ্বাধীনতায় নষ্ট হলে সমূহ 
ক্ষতি । বিচ্ছেদের স্বাধীনতায় সন্তানদের ওপর কারো দায়িত্ব 
যথোচিতভাবে তৈরি হয় না এখং সন্তান পিতামাতার স্নেহের অভাবে 
পরিপূণ মনুম্তত্বের অধিকারী হয় না। যেমন মন্ুসংহিতার উদ্দাহরণে 
দেখিয়েছি যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যেই তিলি 
তিনি ধিবাহ বিচ্ছেদের বিধান দিয়েছেন । | 


কানসী রিপোট ও 
রাসেল 
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ঘুরোপ ও আমেরিকাতে বিবাহ বিচ্ছেত্র একটি দার্শনিক কারণ 
উপস্থিত । পরিবার প্রপজে দেখেছি যে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার পরবর্তী 
মুরোগীয় মধ্যযুগে ধর্ম ও সমাজ বন্ধনের মধ্যে ব্যক্তির স্থান ছিলো নিদিষ্ট, 
সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেই তাঁর পরিচয় পূর্ণ হতো । কিন্তু 
মধাযুগের পর নবজাগরণের জোয়ারে সনাঁজ 'ও বাক্তি বিষয়ক সমস্ত 
বক্তবাই বদলে যায়। সংগঠনের মধ্ো বাক্তিকে উপস্থিত ন। করে তাকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ও ম্বাধীন ভাবা হতে থাকে । এমন বাক্তিকে পদার্থবিগ্ভার 
নজীরে পারমাণবিক (86০19) ব্যক্তি বলা হয়। তার কর্ম ও দায়ি 
নিজন্ব হওয়ায় সমাজ চিত্রটি দাঁড়ায় একক বাক্তির সম্পক্ক ! কিন্তু একক 
ব্যক্তির সম্পর্ক বলে কিছু হয় না, তাকে মন্দের সঙ্গে সম্পর্ক পাঁতাঁতেই 
হয়। কিন্তু এই পাঁঠানো সম্পর্ককে বাক্তিব ওপর সম্পূর্ণ প্রযোজ্য মনে 
কর! হম না, বাক্তি ইচ্ছে করলেই নিজের প্রস্নোজনে ত! ভাঙতে পারে। 
অর্থাৎ সমাজও একক স্বাধীন ব্যক্তির লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে । ব্যক্তিকে 
অবশ্য জীবনের প্রয়োজনেই বিবিধ সম্পর্কের সুত্র গড়তে হয়, কিন্তু এবার 
সম্পকিত দুটি বাক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজের প্রপ্নোজনে চলতে থাকে । 
নিজের কর্মের দায়িত্ব সম্পূর্ণই তাঁর নিজের, তার আত্মপ্রকাশের বাঁহন 
হিসেবেই সম্পর্ক । এক্ষেত্রে নরনারীর সম্পর্ক অর্থাৎ পরিবাঁ« তাই ছুটি 
ধীন বাক্তির স্বাধীন সঙ্কল্লের প্রকাশ হয়। তাদের পারস্পরিক 
তাৎকালিক সম্পর্কটাই সত্য, অন্য কিছু নয়। ইতিপূর্বে বিবাহ ব্যবস্থা ও 
পরিবারকে ভাব হয়েছে সামাজিক, তাই ধর্ম বা সমাজের ছাড়পত্রটাই 
ছিলো? প্রধান । ছুটি ব্যক্তির সম্পর্কেই পরিবারকে ছেড়ে ন দিয়ে বৃহত্তর 
সামার্জিক লক্ষোর বাহন মনে করা হয়েছে । কিন্ত বর্তমানে বিবাহ 
বাবস্থ। বা পরিবার ছুটি ব্যক্তির চুক্তির মতো । চুক্তি কারণ যতোক্ষণ 
পরিবার ও বিবাহ নামক সংগঠনটি তাঁদের পারস্পরিক উন্নতি ও 
বিকাশের বাঁধা নয় ততোক্ষণ তাঁরা একসজে থাকবে কিন্তু যে-মুহ্র্তে 
কোনো এক প্রান্তে বিরোধ দেখা দেবে, তাদের আত্মপ্রকাশ ব্যাহত 
হবে, অমনি তারা যে যাঁর স্বার্থে সংগঠনটি ভেঙে নতুন মান্গষের সঙ্গে 
সম্পর্কের কথা ভাববে । ফুরোপে নতুন ব্যক্তির চিত্র আছে মহাকবি 
শৈক্সগীয়রে এবং নতুন পরিবার ও বিবাহ বিষয়ক সমস্যাবলীর চিত্র পাই 
নরওয়েজীয় নাট্যকার ইবসেন ও প্রিগুবেশে। পারমাণবিক বাক্তির 
স্বার্থেই তাই এতে। বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্দাহরণ | 
১৩০ 
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নরনারীর চুক্তি বিষয়ক বক্তব্য যে অত্যন্ত সত্য তার প্রমাণ সর্বত্র 
ছড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনক লক দেখিয়েছিলেন যে 
গণতাপ্তর্িক রাষ্ট্র ভিত্তি ব্যক্তিদের চুক্তি, ব্যক্তি ও সরকারের চুক্তি। 
উপযোগিতাবাদ দার্শনিকরা, যেমন জেরেমি বেণ্টাম, জেমস মিল ও 
জন টুঅর্ট মিল প্রমাণ করেন পৃথিবী পৃথক পৃথক স্বতগ্ত্র ব্যক্তির সমাহার । 
বাক্তিরা নিজেদের স্বার্থে, উপযোগিতার লক্ষো হুঃখকে তফাতে সরিয়ে 
কেবল স্থুখই চাইবে এবং সমন্ত স্থখের হিসেবটি যোগ দিলেই একটি মহত্ব 
স্থখী সমাজ গড়ে উঠবে । ওু্ধের ধারণায় ছিলো ব্যক্তিদের নিয়েই যেহেতু 
সমাজ, ব্যক্তির] নিজের নিজের স্বার্থরক্ষা করলেই সমাজকে পাওয়া যায়, 
সমাজ সত্তা বলে আলাদা কিছু নেই। এই সমস্ত দার্শনিক বক্তব্যের 
প্রভাবেই যুরোপ ও আমেরিকার পরিবার সংক্রান্ত সমস্থা ও বিবাহ 
বিচ্ছেদের প্রাদভাব ধোঝা যায়। বিবাহে সন্তানের কথ] থাকলে সমাজটা' 
অর্থাৎ প্রতিটি লোকের প্রতিটি কর্মের দায়িংত্বর কথা আসে আর 
বিবাহকে শুধু মাত্র চুক্তি ভাবলে সমাজ ছুটি নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক ও 
প্রেমের বাইরে নয়। প্রেম নিঃশেষ হলেই তারা সরে যাবে, সমাজ 
বলে কিছু থাকবে ন1। সন্তানের কখনো পিতা, কখনো মাতাকে পাবে 
বটে, কিন্ত কোনে সংগঠিত সামাজিক পরিবেশ পাবে না যেহেতু তাদের 
পিতা-মাতা একসঙ্গে জোটে না বা বহুক্ষেত্রেই থাকেন না। 
০ | স্থপ্রজননবিষ্ভ। (9700911105) 

সন্তানকে সংসারের কেন্দ্র বললে সুস্থ সবল সন্তান অর্থাৎ ন'রে'গ, 
স্বশশ পরিবারের কথা ওঠে। বর্তমান কালে জীববিগ্ভাতেই সুপ্রজ্নন 
বিগ্ভা নামে একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রীসদেশে 
স্ন্থ সবল শিশুর মুল্যকে স্অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়! হয়েছিলো । গল্প আছেষে 
স্পার্টা নগরে নবক্বাত শিশুকে "বাঁদ-বুষ্টি-ঝড়ে পোক্ত করে তোলার জন্তে 
থালা প্রকৃতির মধ্য রাখা হতো! । মা বা বাবার শ্লেহচ্ছায়ায় আড়াল 
করার উপায় ছিলে। না| অসুস্থ, রুগ্ন শিশুকে তারা নষ্ট করে ফেলতো। 
কারণ তাঁদের প্রভাবে সমাজের ক্ষতি হতে পারে । ম্পা্টা বাসীদের বস্তব্য 
অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে যে তারা মাহষক্ণেও পরিকল্পনা মতো গড়ে নিতে 
চেয়েছে । সব মানুষই তাদের পছন্দ মতো, প্রয়োজন মতো! হবে। 
ম্পার্টায় সমাজট। ছিলে! শস্ত্রবিদ্ভা ও যুদ্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই প্রতিটি 
ব্যক্তিকে দ্বেহে ও মনে সবল ও দৃঢ় হয়ে উঠতে হতো । সমাজের 


সমাজার্শনের ভূমিক ১৪৭ 


গঁছিন1 অনুযায়ী শিশুর জোগানকে তারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে। 
বর্তমান কালে যেমন ফ্যালীবাদী হিটলারের অশ্মীনীতে মেয়েদের সন্তান 
জন্ম দিতেই আবদ্ধ করা হয়েছিলো এবং চেষ্টা চলেছিলো যাঁতে ভয় 
ইত্যাদি মানবিক বৃত্তি মুছে যায় এবং সমন্ত জর্মন জাতি দ্বণা ও হিংসার 
দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । 
একথা নিশ্চয়ই ঠিক ষে প্রত্যেক সভ্যতা ও সমাজ তার সন্তানদের 
সুস্থ সবল দেখতে চায় কিন্ত প্রশ্ন ওঠে কতোদুর পর্যন্ত তাদের প্রক্পোজনের 
মাপে তৈরি করা হবে। প্রয়োজন অন্থুসাঁরে গড়ে নেবার ছুটি পথ আছে। 
একটি সামাজিক চাঁপ অর্থাৎ জন্মাবার পর শিশুদের সমাক্ম তার জীবন- 
যাত্রার নির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী গড়ে নেবে। আর একটা পথ হলো 
জীববিগ্ার পথ অর্থাৎ জম্মাবার পূর্বেই জীববিজ্ঞানীর1 যি সম্ভাব্য শিশুদের 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । 
বর্তমানে বহু জীববিজ্ঞানী নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবছেন। এই নিয়ন্ত্রণকে 
কোনো যুক্তিতেই সমর্থন করা যাঁয় না কারণ, প্রতি নিয়ন্ত্রণেরই একটা 
লক্ষ্য থাকে । মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো লক্ষা 
স্থির করা যাঁয় না। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষাটিই ষে 
কল্যাণকর, টচরকাঁলীন মঙ্গলের পথ, তা জানবার কোনো ব্যবস্থা মাঙ্ছষের 
নেই । এমন হতেই পারে যে বর্তমানে যাঁকে মঙ্গলময়, শ্রেয় মনে হচ্ছে তা 
কিছুকাল পর পরিতাক্ত হলো-তখন? মানুষের পক্ষে তুল করা সোজা 
কিন্তু পিছু হঠা এতো! সহজ নয়। ফলে পৃথিবীর সমূহ ক্ষতি ঘটে যাবে। 
পরিকল্পনার বক্তব্যে আরো! একটা কথা থাকছে যে পরিকল্পনাকারী ছাড়া 
অন্য সবাই যন্ত্র, শুধুমাত্র তাঁর খেয্ালখুশি মেটাবার কাচামাল মাত্র। 
পৃথিবীতে এমন “কালো! ব্যক্তি বা সংগঠন নেই যাঁকে এই অধিকার 
দওয়া যায়। 
বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী হলডেন তাই জীববিগ্ভায় এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়াসকে কঠোর সমালোচনা করেন । গুঁর মতে প্রাণী জগতে একমাত্র 
মানুষই অনন্ত সম্ভাবনাময় । তাঁর ওপর কোনে? নিয়ন্ত্রণই 
₹লডেন নিয়ন্ত্রণ ্ 
আপত্তি করেন পরিপূর্ণভাবে কার্ধকরী হয় না। দেষে কী হবে তা 
কেউ বলে দিতে পারে নাঁ। স্থতরাং তার স্বাধীনতার 
অর্থই হলে! যা-খুশি হবার অধিকার । এই অধিকারের জোরেই সে 
নতুন ম্বভাব গড়ে ও তার স্বাধীন স্বভাবের ক্ত্রে সংস্কৃতি তৈরি হ্য়। 


নয়ন্বণের প্রয়োজন 
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হলডেন তাই বার বার ঘোষণা করেন যে কোনো সভ্যতাঁতেই মানুষের 
আত্মপ্রকাশের কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ থাকতে পারে না । সমাজের 
ভিত্তি মেনে নিয়েই তার! যে যার মতো নিজেদের পথ বেছে নেয়। 
সভ্যতার যেমন তেমনি জীবনেরও প্রকাশ বৈচিত্রো। 

স্বপ্রজননবিগ্ভার লক্ষা তাই মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। 
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১। বর্তমান জগতে রাজনীতি ও সমাজতত্ের প্রাধান্যের ফলে রাষ্ট্র 
শব্দটি সর্বাধিক প্রচলিত । রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ ফলে অতাস্ত জটিল হয়ে 
উঠেছে । রাষ্ট শব্দটির সঙ্গে সর্বদাই এমন কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয় 
যে রাষ্ট্রের কোনে! একটি সংজ্ঞাই যথোপঘুক্ত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে । যেমন, সাঁধারণতই আমর শুনে থাকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, 
কল্যাণকামী রাষ্ট্র, ফ্যাসীবাদীী রাষ্ট্র ও সামাবাদী রাই ইত্যাদি | 
দার্শনিকভাবে বিশেষণগুলোতে এতোই মৌলিক তফাৎ যে, যে-কোন 
একটি বিশেষণ বাষ্ট্রের চরিত্রকে অন্যপ্রর থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ করে দিতে 
পারে। গণতাপ্ধ্রিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর সামাবাদশী বা 
দাড়ায় সাম্যবাদের তাত্বিক বক্তবোর ওপর | ছুটিই বাঁ, কিন্ত সাম্যবাদ ও 
গণতন্ত্রে মলতই এতে! বিরোধ যে “রাষ্ট্র শব্ঘটির প্রকৃত তাৎপর্য কোন্টর 
ক্ষেত্রে কিঃ সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ঘটতে পারে । স্ুুদীর্ঘকাঁলের বিতর্কে 

দ্বার্শনিকর1 মোটামুটিভ।বে এটুকু স্থির করেছেন যে 
রাষ্ট্রের এজ! ৃ 
রাতের রাষ্ট্রকে ছুরকমে ব্যাখা! করা যায়। চরিত্রের দিক 

থেকে দেখলে রাষ্ট্রে রাষ্টে নিশ্চয়ই প্রচুর পার্থক্য কিন্ত 
মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের বাহরূপ দেখে একটি আইনানুগ সংজ্ঞা! তৈরি 
করা যায যা হয়তে। প্রতোকটি সংগঠনের ক্ষেত্রে খাটে । কারণ, রাষ্ 
মান্গষেরই সংগঠন এবং শমাঞক্জের গোড়। থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রের মতে 
কোনে! সংগঠন প্রত্যেক জনগোষ্ঠাতে ছিলে না। এর প্রমাণ মেলে 
বিভিন্ন আদিম কৌম সংগঠনের ইতিহাসে । এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে বহু আদিবাপীদের সমাজ আছে যাদের মধো রাষ্ট্র নামক বা 
বর্তমানের রাষ্ট্রের অনুপ কোনে। সংগঠন নেই | এই নজীর থেকে সমাজ- 
তত্ববিদর| বলেন রাষ্ট্র সংগঠনটি সামাজিক বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে 
তৈরি হয়েছে এবং তা সর্বব্যাপী নয়। এমন কি কলিংউড প্রমুখ বিখ্যাত 
দার্শনিকর| বলেন ষে গ্রীক বাষ্রকে বর্তমান যুরোপীয় রাষ্ট্রের নজীরে বোঝ! 
যাবে না। যেহেতু বিভিন্ন সভ্যতার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই 
বৈশিষ্টের সঙ্গে মিলিয়েই রাষ্ট্রকে বুঝতে হয়। 
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স্থতরাং বাষ্্র বিষয়ে আমর! জানছি যে ব্লাষ্টী মানুষেরই সংগ্ঠঠন 
এবং রাষ্ট্র অনাদ্যন্ত নয়। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে । তবুও বাইরের আকারে মোটামুটিভাবে 
হয়তো এমন কিছু নিদর্শন আছে যাঁ মিলিয়ে গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা 
তৈরি করা যায়। সংজ্ঞাটি বুঝবার জন্যে আরো কয়েকটি প্রত্যয়ের সঙ্গে 
রাষ্ট্রকে মিলিয়ে দেখতে হয় । | 

(ক) সমাঁজ--সম'জকে আমরা সম্পর্কের সংগঠন বলেছি, যে- 
সংগঠনটি প্রাথমিক ও যা মাভষেরা সঙ্কপ্ল করে তৈরি করে নি। সমাজ 
যদ্দিও মান্ধুষের জীবনে একান্তভাবেই স্বাভাবিক তবু সমাজের একটি নিহিত 
লক্ষ্য থাকে কারণ মান্থষের জীবন উদ্দোমূলক | মন্ুত্বত্বের প্রতায়ে এক 
একটি সংস্কৃতি নিজেদের বক্তব্য স্তির করে এবং সেই মন্গ্তত্বের সঙ্গে 
মিলিয়েই সমাজ ব্যক্তির জীবনকে পরিচালিত করে । 

(খ) জন্প্রদায়__-সমাজ সর্বব্যাপী সম্পর্ক এবং বনু স্তরের সম্পর্ক বলেই 
তা সম্পূণ বিমূর্ত। সম্পর্কের প্রতায় হিসেবে সমাজ একটি সামান্য ধারণা 
এবং কোনো সামান্য ধারণাকেই বিমূর্তভাবে ছাড়া বোঝা যায় না। 
এরিস্টটল আমাদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর গুরু প্লেটে। সামান্ত ধারণ! ও 
প্রতাক্ষ ইন্দ্রিযগাহা জগতকে তফাৎ করে জ্ঞানের চরিত্র ও সম্ভাবনাকেই নষ্ট 
করেছেন । তাই গুর নির্দেশেই জানা যাচ্ছে বিমুর্ত ধারণ] যদিও নিজন্ব 
সামান্য সত্তায় সত্য তবু প্রতি মুহূর্তেই তাকে নিদিষ্ট প্রতাক্ষ সততায় উপস্থিত 
হতে হয়| মানষ প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহা, স্পষ্ট ও আয়ন্তার্থীন বস্ত বা দ্রবোর 
মধ্যেই সামান্ সত্যকে উপলব্ধি করে । অরূপ রূপের মধ্যেই প্রকাশিত 
হয়। তাই বিমুর্ত সমাজ সম্প্রদায়ের সংগঠনেই আমাদের জ্ঞানের গোঁচবে 
আসে। আমরা ছাত্র সম্প্রদায়, নারী সম্প্রদায়। কিশোর সম্প্রদায়, 

বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ইতাদি সংগঠনের মধো সধাঞ্জের পরিচয় পাই। প্রথম 
অধ্যায়ে সম্প্রদায় ও সমাজ বিষয়ে একথাটাই আমর1 আলোচনা করে 
দেখিয়েছি । 

(গ) জন্সাধারণ- জনসাধারণ বলতে সাধারণভাবে আমরা আবার 
একটি বিমূর্ত প্রতায় বুঝি । এই প্রত্যয়টির কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। 
এই জনসাধারণকে বোঝাতে পিপল, ফোক, ম্যাস ইত্যাদি শবের 
বাহার হয় । যেমন দার্শশিক বা জমাজতাত্বিক এই গ্রত্যক্সটি ব্যবহার 
করেন, তেমনি শব্দটির তাৎপর্য । কারণ, এক এক জনের কাছে এক এক 
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রকম চেহার! জনসাধারণের । যখনই দার্শনিকর! “জনসাধারণ” শব্দটি 
বাবহার করেন তখনই বোঝা যায় তার! নিদ্দিই কোনো গোঠী বা 
সম্প্রদায়কে বোঝাতে চাচ্ছেন না। 

অথচ জনসাধারণ বলতে কখনো কখনো নির্দিষ্টতাঁও থাকে । যেমন 
যখন বলি ইংরেজ জনপাধারণ তখন ইংরেজদের মধ্যে একটি যোগস্থত্ 
আমরা ধরে নিই যা অন্যত্র অর্থাৎ বাঙালীদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। 
এই যোগহ্ত্রের পরিচয় আছে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার 
ভাষা ইত্যাদিতে । কিন্তু তৎসত্বেও জনসাধারণ প্রত্যয়টির স্পষ্ট নিদেশ 
কিছু নেই। যেমন আমর অনেক সময় বলি জনসাধারণ এই আচরণটি 
সমর্থন করবে না। এই বৃক্তবেো কিন্তু আমরা সংখ্যার হিসেবে প্রাতিটি 
লোককে বোঝাতে চাই না। ম্মামাদ্দের মনে একটি বাছাই থাকে যে 
এই' অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট জনসমানজের কোনে! একটি অংশ, যাঁদের বিষয়ে 
আমাদের কিছুকিছু ধারণ1 ইতিপূর্বেই হয়েছে | মার্কপবাদীরা অনেক 
সময় বলতে চান ষে জনসাধারণের স্বার্থকেই তারা প্রকাশ করেন এবং 
জনসাধারণ তাঁদের সমর্থন করে। কিন্ত তাদের এই উক্তি থেকে আমাদের 
বুঝে নিতে হয জনসাধারণের একটি নির্দিঈ অংশ তাঁদের সমর্থন করছে, 
এবং সেই অংশটিকেই সমগ্র জনসাধারণের সমার্থক ভাবা হচ্ছে। 
এবারও আসলে জনলাধারণ নামক প্রত্যয়টি নিছক অন্পষ্ট 
রাষ্ট্রের উপাদান এবং সম্পকের হত্রে তাদের যদিও সংযোগ থাকে তবু 
বিশেষ প্রসঙ্গ ছাড়া এই সম্পর্কের তাৎপর্য বোঝ যায় না! 

(ঘ) দেশ_দেশ একটি ভৌগলিক স্থানবাঁচক প্রত্যয়) তবু দেশ 
শব্দটি বা জমির সঙ্গে ম'ন্ুষের মন গভীর ভাবে জড়িয়ে থাকে । জনসাধারণ 
প্রতায়টি যতে] অস্পষ্ট দেশ ততে! নয়। কারণ সমগ্র ভখগ্ডটি যেমন দেশ, 
তেমনি নিজের বাস্তভিটার অঞ্চলটিও দেশ। বরং সেই ছোট্ট স্বানটুকু 
ঘিরেই দেশ বিষয়ে মমতা তৈরি হয়। বাস্তভিটাঁকে কেন্ত্র করে মন ক্রমশ 
বুত্তাকারে সমন্ত দেশের সঙ্গে জড়িত হয়। বাঙাঁলীর বাউলা দেশ। সমগ্র 
দেশটি বিষয়ে তাদের যতোটুকু আবেগ ও মমতা তা তৈরি হয়েছে সমভাঁষ! 
ও সংস্কৃতির জণ্যে । কিন্ত এমন কথা বলা যায় নল] যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
বাঙালীর মন সমগ্র বাঙলাদেশের জন্ত চিন্তিত। যেমন বাঙলাদেশের 
ক্ষেত্রেই দেখা গেলে! বঙ্গ বিভাগ কেমন সহজে সম্ভব হলো । বাঙালীর 
মন নিজের জাতি ও দেশের প্রতি মমতায় উদ্বেলিত হলো! নাঁ। বাঙালী 
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জনসাধারণ কখনে। এমন সম্পর্কের টান বোধ করলো! না যে ছু টুকরো! হলে 
সম্পর্কের যোগট] নষ্ট হয়। তাদের বাঁডালিত্বের বোধটা নষ্ট হয়। অথচ 
দেশ ও জনসাধারণ প্রতায়টি এমন আশ্চর্যভাবে কাজ করে যে ১৯০৫ সালের 
বঙ্গ বিভাগে দেখা গিয়েছিলে। বাঙালী প্রতিবাদ করলো এবং প্রতিবাদে 
সরকারী স্থিরীকৃত ঘটনাকে পালটে দিলেো।। অথচ ১৯৪৭ সালে তার 
আর পুনরাবৃত্তি ঘটলে নাঁ। একাত্মবোধ নামক সংযোগন্থত্রটি একবারের 
জন্যেও প্রত্যক্ষ হলো না। তেমনি ধর্মের তাড়নায় পাকিস্তানের জিগীরে 
বাঙালী বাঙলাদেশকে টুকরো! করলো, দেশের অথগুতাঁর কথা মনে 
রইলো না। অথচ নিজের বাস্তাভিট। রক্ষা করবার জন্তে লোকেরা সত্যি 
সত্যিই ছটফট করে, ছুঃখ বহন করে। কখনো কখনো এমন কথাও 
শোনা গেছে, যেমন লিখেছিলেন ইংবেজ কবি রূপা ক্রুক, পৃথিবীর যে 
কোনে অংশে তার মৃত হবে এবং তার দেহকে কবর দেওয়া হবে, সেই 
টুকরোটাও ইংল্যাঁও। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে, ছড়াতে কখনো কখনো 
দেশের মন সাড়া দেয় এবং দেশের জন্তেও লোকেরা প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকে । 

(ড) জাভিরূপ (8৪০৪): পণ্ডিতর1! সার। পৃথিবীর জন্সমাজকে 
কয়েকটি মূল জাতিরূপে ভাগ ফরেছেন। এই মুল জাতিরূপ থেকেই বিভিন্ন 
রক্তের মিশ্রণে বর্তমান পৃথিবীর ধিভিন্ন জনগোষ্ীর জন্ম। তাদের কেউ 
সাদা, কেউ গোলাপী, হলদে বা ক'লে|! প্রতিটি রঙ ও আরে! অন্যান্য 
শারীরিক বৈশিষ্টোর কারণ হিসেবে পণ্ডিতর। এক একটি মূল জাতিরূপ 
(28018) 10-809) ধরেন । যেমন নেগ্রিটো, অগ্রালয়েড, ককেশীয়, 
মেডিটারেনীয় ইত্যাদি । অবশ্ত এই বিভাগের কোনে সর্ববাদী সম্মত রূপ 
নেই। প্রত্যেক পণ্ডিতের নিজস্ব এক একটি তালিক। ও ছক আছে। 

অবশ্ত বর্তমানে এটুকু স্বীকার কর হর্েছে যে সার] পৃথিবীতে "শুদ্ধ" 
জাতিরূপ বলে কিছু নেই। সর্বত্রই রক্ত কিছু ন! কিছু মিশ্রিত হয়েছে । 
একথা বলার প্রধান 'তাৎ্পর্য এই যে কিছুকাল আগেও কিছু জর্মান পণ্ডিতর! 
সার? পৃথিবীতে রটিয়েছিলেন যে তাঁরাই হলেন নিক জাতি, খাটি আর্ষ রক্ত 
তাদের ধমনীতে বইছে । পৃথিবীর বাকি সব লোক অনার্য অর্থাৎ হীন 
জাতি । এই তত্বের ফলে চিগ্তার জগতে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। 
কারণ এই শশ্রষ্ঠ জাতিতত্বে মানষে মানুষে রক্তের তারতম্য ভেদে ক্ষমতার 
দাপটের কথ! থাকে। জর্মানরা যেহেতু আর্য এবং শ্রেষ্ঠ জাতি স্বতরাং 
পৃথিবী তাদের দখলে থাকা উচিত। 


সমাজদর্শনের ভূমিক। ১৫৩ 


বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণে পৃথিবীর সংস্কৃতি বিচিত্র খাতে বয়েছে এবং 
সভ্যতার অবশ্থন্তাবী পুষ্টি ঘটেছে । বাডালীরাই যেমন নান রক্তের 
সংমিশ্রণ । এই তথ্যটি জানা থাকলে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অনেক 
কুসংস্কার দুর হয়। যেমন কুসংস্কার ব্রা্গণ, কায়ন্থ ইত্যাদি উচ্চ-বর্ণ বিষয়ে 
মনের তলায় তলায় থাকে । কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীহারানচন্্র 
চাকলাদার দেখিয়েছেন যে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও বাঙালী শুদ্রে জাতিগতভাঁবে 
কোনে। তফাৎ নেই। 

জাতিরপের আলোচনায় আরে! অন্ধত1! দেখা যায়। যেমন সার। 
পৃথিবীতে “আর্ধ' বিষয়ে অন্ুসঙ্ষিৎসা । আর্ধরা সত্যই জনগোষ্ঠী না ভাষা 
না!জাতিরপ এবিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে । এই বিতর্কের সংবাদ যে- 
যেমন খুশি ব্যবহার করেন। জাতিরপের আলোচনা এ-কারণেই 
প্রয়োজনীয় যে আমাদের জানতে হয় মন্তম্ম জীবনে কেনে কিছু কিছু 
বৈশিষ্ট্য স্থায়ী এবং বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত। পণ্ডিতর! এই স্থায়ী ও 
প্রবাহিত পরম্পরার জ্রন্ধ জাতিরূপ প্রত্যয়টি তৈরী করেন। কিন্ত মনে 
রাখতে হবে জাতিরূপের সঙ্গে রক্তের কোনো সংযোগ নেই অর্থাৎ 
আমাদের রক্ত নিগ্রোদের রক্তে কোনে! তফাঁৎ নেই । 

(6) জাতি ও জাতীয়তা (8107. 800 [26101581165 )- বর্তমানে 
রাষ্ট্রনীতি ও সমাঞতত্বের সবচেয়ে আলোচ্য প্রতায়টি হলে! জাতি ও 
জাতীয়তা । জাতি বলতে প্রথমেই আমরা বুঝি একটি নিদিষ্ট জনসাধারণ 
যারা! একটি নিদিষ্ট দ্রেশে বসবাস করছে । আগেই আমর! বলেছি যে 
জনসাধারণ প্রত্যয়টি বিশুর্ত যদিও দেশ বাস্তভিটাকে কেন্দ্র করে তা প্রত্যক্ষ 
হয়। সুতরাং নিদিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে অস্পষ্ট গ্রত্যয় 'জনসাধারণ” 
একত্রিত জীবনের কারণে কিছুটা স্পষ্ট একট] সম্পর্ক রূপ নিতে পারে । কিন্তু 
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জনসাধারণ ও নিদিষ্ট দেশ থাকলেই চলে না। একটি দেশে 
তো! নানা-জাতের লোক বসবাস করতে পারে। যেমন কলকাতাতেই 
থাকে । এইসব বিহারী, ওড়িয়া, দক্ষিণ ভারতীয় ইত্যাপ্দিরা নিশ্চয়ই 
বসবাসের কারণে বাঙালী হয়ে যায় না। আুতরাং দরকার ভাষার । 
ভাঁষা তাদের সম্পর্কে আরে! ম্প&ঈ করে । অথচ এক ভাষা হলেই চলে 
না। কারণ, ইংরেজী যেমন ইংরেজদের ভাষা, তেমনি আমেরিকাবাসী, 
অষ্্রেলিয়াবাসী, কানাভাবালীর ভাষাও ইংরেজী । তারা সবাই 
নিশ্চয়ই ইংরেজ নয়। তখন বলতে হয় যে পূর্বোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের 
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সঙ্গে প্রয়োজন একটি এঁকাবদ্ধ মনোভাব অর্থাৎ সংস্কৃতি । সংস্কৃতিই জাতি 
গড়ে । সংস্কৃতির হৃত্রেই এমন একটি মন তৈরি হয় যা ব্যক্তিগত অপরিচয়ের 
বাধা কাটিয়ে সমগ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং জাতি হলে একই 
ভূখণ্ডে বসবাসকারী ও সম-সংস্কৃতিবান একটি জনগোী। 

বর্তমানে রা্ট্রনীতিবিদ্রর1 জাতীয়তা বলতে জাতির বোধ বা আত্ম- 
প্রকাশ বুঝেছেন না শুধু । তারা! বলছেন যে জাতীয়তা যদিও একটি 
বিশেষ জাতির নিজেকে প্রকাশ করবার ধরণ তবু একটি নিদ্দিষ্ট রাষ্যন্ত্রের 
অভাবে জাতীয়তার প্রকাশ নেই। কারণ রাষ্ট্রই একমাত্র তাদের 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয় এবং পথ তৈরি করে। রাষ্ট্র থাকলেই বিশ্বের 
অন্যান্য জাতি তাঁদের ত্বীকার করবে এবং তারাঁও যথোপযুক্ত সুযোগ পাবে 
নিজের অন্তনিহিত ক্ষগভীকে প্রকাশ করবার । নইলে পদানত জাতিকে 
কেই বা স্থযোগ দেয়। কেউ ব। তাদের আত্মপ্রকাশের বাবস্থা করে । 
বিশ্ব জুডে ইহুদীদের যা হয়েছিলো । কয়েক সহশ্র বছর ধরে তাঁর! তাঁদের 
কল্পনার রাজ্যটি খুঁজেছে । বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থেকেছে কিন্ত 
বহুক্ষেত্রেই মনে মনে ম্বস্তি পায়নি । প্যালেস্টাইনে বাষ্র পাবার পর 
দের মনে স্থিতি এসেছে । তার! নিজেদের একত্রিত, সংঘবদ্ধ ও একটি 
আদর্শে সমপিত প্রাণমন মনে করতে পারছে । 

'ছ) সরকার_ সংঘবদ্ধ জীবনের জন্তে শৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। 
মানুষ স্বারধীনতাতেই তার স্বাতন্থা প্রকাশ করে। কিন্তু নিবিশেষ 
স্বাধীনতা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। যেমন প্ররুতির নিয়ম থাকে 
জীবনে, তেমনি মানুষও পদে পদে নিজের বন্ধন তৈরি করে । সভ্যতার 
লক্ষণই হলো তা, যেমন মানুষ নতুন স্বাধীনতা গড়ে তেমনি পুরোনো 
কিছুকে ত্যাগ করে । শ্পিনোৌজ। দেখিয়েছেন যে যতো খুশি ও যেমন খুশি 
ত্বাধীনতার স্থযোগ মান্ষের জীবনে নেই। রাঁষ্ট মান্ষের একটি সংগঠন 
কিন্তু সমাজের মতোই তা বিমূর্ত । সমাজের রাজনৈতিক কর্ম প্রকাশের 
জন্তেই এই সংগঠনটির প্রয়োজন । কিন্তু সংগঠন হলেই চলে না তাঁকে 
চাঁলাবার ব্যবস্থ! থাকা চাই রাষ্ট সংগঠনটিকে চালাবার জন্যে সরকণর 
তরি করা হয়েছে । স্রকার সমাজে বাক্তিদের জীবনকে নিজ আদর্শ 
অন্তযায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধ কবে, নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক সংহতি যদিও 
সমাজের মনে ও সংস্কৃতির ধারায় চলে তবু সেই সংহৃতিকে বান আকার 
দেয় সরকার । যখন রাষ্ট্র ছিলো না তখনো কোনে! না কোনো ভাকে 
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আদিম লমাজ তার সংহতি রক্ষা করেছে। শ্রচ্ছেয়কে মেনে, ধর্মের নীতি 
অনুসরণ করে, তারা জীবনে বিশৃঙ্খল! দূর করেছে । কিন্তু বুঝতে হবে 
যে রাষ্ট্র না থাকলেও সরকার নেখানে ছিলো কারণ সরকার হলে! 
সংহতির নিয়ন্ত্রক মাত্র। আদিম সংগঠনে মুখা ব্যক্তিই ছিলেন 
সেখানকার সরকার । 

স্থতরাং সরকার ওরাষ্টে অনেক তফাৎ আছে। অনেক দার্শনিক 
রাষ্ট্র ও সরকারকে এক করে ভেবেছেন। ভাববার ফলে এই হয়েছে দ্ষে 
ব্যক্তির স্বাধীনতা যখন খর্ব হয়েছে তখন ব্যক্তিরা সরকারের বিরুদ্ধে 
দাড়াতে পারেনি যেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে ঈাঁড়াবার অর্থই হবে রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । অথচ সরকাঁর তে। রাষ্ট্রের একটি মাধাম। নির্দি 
কর্মের একটি হাতিয়ার মাত্র ঠ কর্ণটি ফুরোঁলেই হাতিয়ারেরও প্রয়োজন 
ফুরোবে। সরকার ও রাষ্ট্রের তফাৎ এভা'বেও বোঝা যাঁয় ষেরাষ্টী সমগ্র 
জনসমাজের কিন্ত সরকার কয়েকজন বাক্তির সংগঠন । 


(জ) দার্বভৌমত্ব-_রা্রনীতিবিদেরা বলেন সার্বভীমতাঁই রাষ্ট্রের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । সমাজের অন্তান্য সংগঠনের মধ্যে যদিও রাষ্ট্র একটি তবু তুলনায় 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বাধিক । ন্যায় শাস্সের ভাষায় বল যায় সার্বভৌমতা 
বাষ্ট্রের অবচ্ছেদক গুণ। সার্বভৌমতাকে ছুভাবে বোঝা যাঁয়। 
(ক) বহিঃশক্তি সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা, 
(খ) দেশাভ্যন্তরে রাষ্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা । আত্তর্জাতিক সমাজে 
অন্যের অধিকার মানলে সার্বভৌমতা থাকে নাঁ। দেশের অভ্যন্তরে 
অন্যান্ত সংগঠনের ওপন্ব রাষ্ট্রের প্রভুত্ব কার্যকরী কিনা জান! 
গেলেই রাষ্ট্রের চরিজ বোঝা যায়। অধ্যাপক হ্যারন্ড লাস্কি অবশ্থ 
দেখিয়েছিলেন যে, বহিবিশ্বের আন্তর্জাতিক সমাঁজে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে 
কিছু হয় না। প্রত্যেক বাষ্রকেই কিছু কিছু খর্বতা স্বীকার করতে 
হয়। 


২ । রাষ্ট্ ও জমাজ (9৪99 8770 9০0০19%5 ) 

রাষ্র ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। ভাঁব- 
বাদ্দীরা রা ও সমাজকে প্রায় অভিন্ন মনে করেন বাঁ বল! চলে তার! রাষ্ট্র 
ও সমাজের পার্থকা বিষয়ে চিস্তিত নন। আবার গণতান্ত্রিক পণ্ডিত! 
শুরুতেই রাষ্্রও সমাজের মৌলিক তফাঁতের কথা বলেন। গণতান্ত্রিক 
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বক্তব্য দুভাগে বিভক্ত । প্রথমত, তাঁরা! বলেন যে রাষ্ট্র সমাজের একটি 
অংশ মাত্র। সমাজ পূর্ণ ও রাষ্ট্র সেই পূর্ণের প্রকাশক । সুতরাং কোনো 
অর্থেই রাষ্ট্র সমাজের সমব্যাপক হতে পারে ন1। দ্বিতীয়ত, তারা 
অনেকে আরে! বলেন যে সমাজের অন্তান্ত সংগঠনের মধ্যে বাষ্্র মোটেই 
প্রধান সংগঠন নয় । গণতান্ত্রিক বক্তব্যের প্রধান ঝৌকটাই হলো রাষ্্রকে 
সর্বশক্তিমান হতে না-দেওয়।। কারণ, তাতে গুদের ভয় ব্যক্তির অধিকাঁর 
সম্পূর্ণ ধর্ব হবে। রাষ্্র সমাজের নাঁমে ব্যক্তিকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার 
করবে । সমাজ ও রাষ্ট্র সমব্যাপক হলে রাষ্্ই সমাজের মতো ব্াক্তির 
জীবনে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। স্থতরাং রাষ্ট্রের শ্বৈরাচারকেও তখন 
ব)ক্তির শ্বভাবক্র বলে মানতে হয় এবং বাক্তি আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ 
নিজের বিরুদ্ধে ঈাড়াঁতে পারে না) 

রাষ্ট্র ও সমাজের বাাপকতার আলোচনায় গণতান্ত্রিক পণ্ডিতর। মার্কস- 
বাদের সমর্থন পান। হেগেল শি্ভ কার্ল মার্কস বিপ্রব ও শ্রমিক শ্রেণীর 
রাজত্বের লক্ষ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করে দেখান এবং জানান যে 
রাষ্ট্র কখনোই সমাজের পুরো ক্ষমতা পেতে পারে না। যদিও মার্কস 
রাষ্ট্রকে ক্ষমতার আধার মনে করেছেন। 

ভাববাদী বক্তব্যের বিরুদ্ধে যধিও বল] হচ্ছে যে ভাঁববাদ সমাজ ও 
রাষ্ট্রকে সমার্থক মনে করে তবু একথাঁয় সত্য খুব কম। ভাববাদীর! 
চিরকাঁলই সমাজকে মূল ও আদি অবস্থা বলেন। জানান যে একমা 
সমধজই মানুষের সামগ্রিকতার পটভূমিকা। রাষ্ট্র তার নানা সংগঠনের 
মধো একটি । ভাববাঁদীরা এই প্রসর্গে যে কথা জানাতে চান তা হলো 
প্রতিটি সংগঠন । এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পকিত যে ব্যক্তি ধাঁপে 
ধাঁপে বিবর্তনের উন্নতিতে একটা সংগঠন থেকে আব একটা! সংগঠনে 
শৌছোয়। রাষ্ট্র পরিবারেরর মতোই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন এবং রাষ্ট্র ও 
বাক্তিতে কোনে! বিরোধ নেই । রাষ্ট্রই ব)ক্তির চূড়ীস্ত প্রকাশ । 

গণতান্ত্রিক পণ্ডিতর] রা ও সমাজ, বাষ্ট ও ব্যক্তিতে ঘে বিরোধ তৈরি 
করেছেন তাঁর উদ্দেশ্ঠ আগেই বলেছি যে ব্যক্তির স্বার্থকে রাষ্ট্রের হাত 
থেকে রক্ষার জন্তে। রাষ্ট্র ও সমাজ এবং ব্রাষ্্রী ও ব্যক্তিতে ফারাক 
থাকলে ব্যক্তি সহজেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। 
বিদ্রোহের অধিকারকে সুদ করবার জস্তেই সমাজকে প্রধান ও রাষ্ট্রকে 
অপ্রধান সংগঠন বলতে হয়। 


সমাজদর্শনের ভূমিক! ১৫৭ 


৩। রাষ্ট্রের স্বাভাবিকতা (179 18৮08117988 01 679 ১১৪০) 
সমাঞ্জ প্রসঙ্দে আলোচনায় আমরা এই প্রশ্নটি তুলেছিলুম ষে সমাজ 
মানুষের জীবনে কৃত্রিম না স্বাভাবিক | কৃত্রিমতাঁর অর্থ যামৌলিক 
প্রয়োজনে লাঁগে না । আর ত।-ই স্বাভাবিক যা না-হলে আমি যা তা হতে 
পারি না । আলোচনায় দেখেছি যে সমাজ ছাড়া মানুষ মানুষ হয়ে উঠতে 
পাঁরে না । জমাজেই মনস্তত্ব এবং মনুষ্যত্বেই সামাজিকতার সুত্পাত | 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শ্বাভাঁবিকতার প্রশ্ন উঠেছে । প্রশ্নট। তুলেছেন 
ভাববাদশ পণ্ডিতর1। ওর বলতে চাচ্ছেন যে বাষ্ ষদিও পরবতী সংগঠন 
তবু রাষ্্র না-হুলে বাক্কির চলেন।। কাজেই গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের মতো 
ব্যক্তিও রাষ্টে কোনে। বিরোধ তৈরি করা যায় না। গণতান্ত্রিক 
পগ্ডিতদের বিরোধটা বর্তমানকালে সর্বাধিক স্পষ্ট “কলাযাণকামী?, 
(91180) বাষ্টরের কল্পনায় । এই মতবাদ আবার দাড়িয়ে আছে 
গণতান্ত্রিক উদ্ারনৈতিক বক্তব্যের ওপর । কবডেন, ব্রাইট, জেফার্গন, 
পেইনদের আলোচনার গণতান্ত্রিকতা ও ব্যক্তিন্বাতন্তরয তৈরি হয়েছে 
উপযোগিতাবাদের দ্বারা । প্রধানতই এজরেমি বেন্টাম ও জন ছ্রঅর্ট 
মিল গণতান্ত্রিক বক্তব্যে রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির মধ্যে দূরপনেয় বিরোধ 
দেখতে পান এবং ঘোষণ। করেন ঘযে,যেযারস্থানেণাকুক। একজন 
যেনো আর একজনের এলাকায় পা ন1 বাড়ায়। রাষ্ট্র 
নি থাক তাঁর পুলিশী কাজ নিয়ে, আর খ্যক্কি চলুক তাঁর 
স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রের লক্ষো। মিলের 'আত্ম- 
সম্পকিত' কাজ ও “পর-সম্পকিত কাজ্জের বিখ্যাত বিভাগটি এই 
বিরোধকে প্রকাশ করে। উপযোগিতাবাদের ডৎ্দ দার্শনিক জন লকের 
চিন্তায় । লক গোড়াতেই হবসের মতো রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে তফাৎ করে 
নিয়ে চুক্তির মধা দিয়ে তার্দের মিলবার একট ব্যবস্থা করেছিলেন । 
চুক্তি যদিও লকের মতে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করবার জন্তে তবু 
আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে চুক্তিতত্বে ছুই পক্ষকে ম্বীকার করে 
নিতে হয়। যখন ছুপক্ষ থাকে তখন স্বার্থের ছুটে ভাগ উপস্থিত অর্থাৎ 
বিরোধ স্বতই ম্বীকৃত। এই বিরোধ এতোই মৌলিক যে চিরকাল 
চুক্তিট1 ব্যক্তি ও বাষ্ট্রের সম্পর্ককে প্রকাশ করবে এবং যতোবার রাষ্ট্র 
বেতাল হবে, চুক্তির বিরুদ্ধে ষাঁবে ততোবারই ব্যক্তি রাষ্ট্রকে শুধরে নেবে 
প্রতিবাদে, বিদ্রোছে। 


১৫৮ সমাজদর্শনের ভূমিক! 


এই বক্তব্যটির শিকড় এতো! গভীর যে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ববার্দী হবস্‌ 
রাষ্ট্রকে ব্যক্তির চুক্তির ওপর দাড় করান। অর্থাৎ হবস্ও ধরে নিয়েছেন 
রাষ্ট্র বাক্তির জীবনে স্বাভাবিক নয়, প্রয়োজনের একটি কৃত্রিম সংগঠন 
মাত্র। প্রয়োজনটাও হবস্‌ স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে, 
শাস্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যক্তিরা সমাজ গড়ে। সমস্ত উদ্বারনৈতিক বক্তবে) 
এই চুক্তিতত্ব উপস্থিত। রাষ্ট্রকে এই তত্বে কেবলমাত্র একটি হাতিয়ার মনে 
কর! হচ্ছে। রাষ্ট্র হয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তির জীবনে মর্জল আনবে 
অথবা আনবে ন|। মদ্দি আনে তো ভালো, ন। আনলে বাঙ্্ের বিরুদ্ধে 
ধাড়াতে হবে। 

অথচ ভাববাদীরা, যেমন প্রেটো এরিস্টটপ থেকে হেগেল ত্র্যাভলী 
বোপাঙ্কেট ইন্তক সবাই বলেছেন বে, স্বাভাখিক না মনে করবার কোনে! 
কারণ নেই। প্রেটো এরিস্টটল জীবনের উদ্দেশ্তত্ব তৈরি করে 
জানিয়েছিলেন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একমাত্র শ্রেঠট সমাজেই সম্ভবপর | স্থতরাং 
ব্যক্তির মতোই বাষ্ট্রেরও মঙ্গলামর্গল আছে। ব্যক্তি যেমন তার পূর্ণতার 
দিকে ৮৭ে, রাষ্ট্রও তেমনি চলবে। রাষ্ট্রের পরিণতি জীবনের পরিপুর্ণ শুভ 
লক্ষ্যে । ব্যক্তির জীবনে নানা কারণে বাধ। আসতে 
পারে। সেহ ব্যক্তিকে আমরা বলি অপরিণত । 
তেমনি রাষ্ও তাপ আদর্শ পূর্ণ করতে না-পারে। 
সেক্ষেত্রে বলতে হবে রাষ্ট নিজন্ব পরিণতিতে পৌছোয় নি। তখন চেষ্টা 
হবে কেমন করে অপূর্ণতা দূর করে তাকে পূর্ণতাঁয় অধিষ্ঠিত করা যায়। 
হেগেল এ-কথাই বোঝাতে চেয়েছেন বাঙ্ের 'দসততাতদ্ে যে ব্বাষট্ুই 
বাক্তির পূর্ণতার আধার কারণ রাষ্ট্রই পূর্ণত। ব্যক্তিকে পরিবার ইত্যাদি 
সংগঠনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে প্রস্তত হয়ে পৌছোতে হয় তার পূর্ণতায়। 
হেগেলের বক্তব্যকেই ইংরেজ ভাববাদীরা ব্যাখা। করে দেখান যে 
প্রয়োজনে বাক্তি নিশ্চয় বিদ্রোহ করতে পারে কিন্তু তার গ্বারা প্রমাণ হয় 
না যে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী । বরং একমাত্র রাষ্টুই ব্যক্তির 
“প্র্কত সঙ্কল্প' জানে ও প্রকাশ করে । রাজ অপরিণত হলে প্রকৃত সক্কল্প” 
চাপা পড়ে তখন তাই বিদ্রোহকে সহজেই সমর্থন করা যায়। তখনকার 
বিদ্রোহের অর্থ ব্যক্তির নিজের পরিণতির প্রয্মোজনেই অপূর্ণতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম । 

রাষ্রকে তাই বেণ্টাম মিলদের মতো হাতিয়ার ভেবে কৃত্রিম মনে 


ভাবধাদ ৫ রাষ্ট্র 
শ্বাভাবিক 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৫৯ 


করবার কোনে। কারণ নেই, পরিণত রাষ্ট্র পরিণত বাক্তির জীবনে 
মূলগত কারণেই স্বাভাবিক । মার্বসবাদীর। অবশ্ব বলেন যে সাম্যবার্দী 
পর্যায়ে সমাজে রাষ্ট্র “ঝরে যাবে তবু একথা নিঃসংশদ্ধে প্রমাণ 
কর] যায় নি যে সমাজে নিয়ন্ত্রণ বলে কিছু থাকবে না। সমাজে নিয়ন্ত্রণ 
থাকলে তার লাম ও চরিত্র কিহবে সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু 
নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেওয়! যায় না। রাষ্ট্র তখন বর্তমান অবস্থায় 
ন1-থেকে হয়তো নতুন রূপ নেবে। 

৪1 রাষ্ট্রই শক্তি (7119 96810 ৪8৪ 10169 ) 

কৃত্রিম হোক বা স্বাভাবিক হোক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ স্পট 
কাঠামো ও রূপ আছে। টমাস হবস চুক্তির মধ্যে রাষ্ট্র গড়ে রাষ্ট্রের 
চরিত্রকে এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছিলেন যা বুঝতে সার্বভৌমতার 
তিনটি চরিত্র বিষয়ে অবহিত হতে হয়। হ্বসর ভাগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
সপ্ত, অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত। ব্রাষ্্র ক্ষমতার জোরেই এই তিনটি 
বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে । এই ক্ষমতাই বাষ্ট্রের প্রাণ, কারণ শক্তির দ্বারাই 
রাষ্ট্র ছুধিনীত, দ্বৈরাচারী বাক্তিদের মধো শৃঙ্খলা আনবে । শক্তির 
সামান্ততম অগাবে সমাজ বন্ধনের বাধ্যবাধকত। নষ্ট হবে এবং আবার 
প্রকৃতির রাজত্ব ফিরে আসবে। হ্বস্‌ পাষ্্রকে শক্তির আধার নামে 
পরিচিত করবার পর জন লকের হতো উদারনৈতিক গণত্ম্ত্রবাদীকে ও 
স্বীকার করতে হয়েছে । লকঙ বুঝেছিলেন থে রা যারই হোক, রাষ্ট্রের 
ভিত্তি ক্ষমতা ও শক্তি । ব্যক্তির যদ্দি রাঁ্রের মতোই একচ্ছত্র ক্ষমতার 
অধিকারী হয় তবে চুক্তির মধ্য দিয়ে সিভিল সোসাইটিতে আসবার 
কোনো দরকার ছিলো নাঁ। এমনকি ফরাসী বিপ্রবের দার্শনিক রুশোও 
স্পট করে ঘোষণ| করেছিলেন যে দরকার হলে সংখ্যালঘিষ্দ্বের জোর 
করে “সাধারণ সঙ্কপ্প” মানাতে হবে! বাষ্ট্রের যদি শক্তিই নাথাকবে 
তবে জোর করে মানাবার কথা ওঠে না। 

রাষ্ট্রে যে শক্তি জম। থাকে তার বাথ প্রমাণ হলে! সামরিক বাহিনী, 
আরক্ষা বাহিনী, কয়েদখানা, আইনকাম্ন ইত্যার্দি। বাহারূপ ও চবিত্র 
মিলিয়ে অনেক পণ্ডিত ঘোষণ। করেন যে রাষ্ট্রের জন্ম যেমন শক্তির মধ্যে 
বা শক্তির কারণে, তেমনি রাষ্ট্রের ভিত্তিও শক্তি। শক্তিতেই রাষ্রের জন্ম 
কথাটার অর্থ বলশালীর! ছুর্বলদের পদ্মানত করেই রাষ্ট্র গড়েছে । মানব 
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সভ্যতার আদিতে জোর যার মূলুক তাঁর নীতিটি কার্ধকরী ছিলে] । 
স্তরাং বলশালীর সেই ব্বর্গে পারম্পরিক স্বার্থের কারণেই একটি এ্রক্যবদ্ধ 
অথচ শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। যাতে বলশালীরা 
সংঘবদ্ধভাঁবে সমস্ত ছুর্বলঙ্গের দাবিযে রাখতে পারে । অবশ্ঠ মনে রাখতে 
হবে ক্ষমতার এই প্রয়োগ বাক্তিতে ব্যক্তিতে ছিলোনা, ছিলো গোঠীতে 
গোষ্ঠীতে । ' 

মধ্যযুগে চর্চের কর্তারা অনেক সময় রাষ্ট্রকে হেয় প্রমাণ কববার জন্টে 
বলেছেন যে বাষ্ট পশুশক্তির বাহন । অর্থনীতির “লেসেফেয়ার” বাদীরা 
তার্দের অর্থনৈতিক শ্বান্ত্র গ্রমাণ করবার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে 
শক্তির আধার বলেছেন । এ কথায় তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে রাঁষ্ট 
হত্তক্ষেপ কবলে তাদের স্বাধীন কর্মকাগুটি নষ্ট হবে এবং তারই ফলে 
সমাজের সামগ্রিক কল্যাণটি ব্যাহত হবে। মার্কসবাদীর! কিন্তু রাষ্ট্রকে 
সমালোচনার জন্তে শক্তির আধার বলেন নাঁ। তার! বলেন যে, যে- 
কোনো রাষ্ট্রের স্বরূপই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কারণ রাষ্র শ্রেণী স্বার্থের 
বাহন। শ্রেণী শ্বার্থের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রকে ক্ষমতার ব্যবহার করতে হয়, 
প্রতিবাদী জনসাধারণকে দাবিয়ে রাঁগতে হয়। বর্তমানে যেমন সামন্ততন্ত 
ভেঙে পুজিবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে । এই রাষ্ট্রটি তার ভিত্তি রক্ষ! 
করছে শক্তির দাপটে । 

অর্থাৎ আমর দেখতে পাচ্ছি যে হবস লকের বক্তব্য বা মার্কসবাদী 
বক্তব্যে উভয়তই গোড়ায় বল! হচ্ছে শক্তির মধ্যে রাষ্ট্রের জম্ম। হবস 
বলেছেন বিশঙ্খলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিদের শক্তি রাষ্ট্রের হাতে 
এলে! আর মাস বলছেন অর্থনীন্টিতে প্রধান শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে শক্তি 
কায়েম করলো ৷ দ্বিতীয়ত, ওদের উভয়েরই বক্তব্য যে রাষ্ট্রের অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ সষ্টির পরুধততী জীবনও শক্তির ওপর নির্ভরশীল । রাষ্ট্র কোনো 
এক মুহূর্তেও শক্তি ছাড়া! আর কিছু নয়। হবস বলছেন শক্কিহীন রাষ্ট্র 
শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অক্ষম সুতরাং একমীত্র শক্তিই তাঁর অবলম্বন । 
মার্কসও বলছেন যে শ্রেণীস্বাথকে রক্ষা করবার জন্ত পূর্ণপ্রভৃত্ব না-থাঁকলে 
শ্রেণীর অস্তিত্বই বিপদজনক | এ-কারণেই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব 
গড়বার অবস্থাকে নাম দিয়েছেন 40108860181) | বুর্জোআ যুগে 
সময় প্রভৃত্ব থাকে বুর্জোমআাদের। সামস্ততন্ত্রে সামস্তদের । তেমনি শ্রমিক 
পর্বে শক্তির গ্রতিভূ রাষ্ট্র হবে শ্রমিক রা&ঁ। 
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বিখ্যাত প্রুণীয় এতিহাসিক ট্রিটশকে রাষ্ট্রের সংজ। দেন "ণুণ৩ 969$9 


18 609 00110 0081 01 09709 8৪07. 9916009, 6109 97৮5৮ 68৪ 01 
17101 19 6109 008%1109 01 9 900. 6108 800787018685100 01 1096199.? 
প্রুশীয় এতিহাসিকের বক্তবো তবু ণ্নায় সংগঠনের কথ থাকে কিন্ত 
ফন বার্ণহাডি স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে যুদ্ধই জীবনের মৌলিক সত্য এবং 
রাষ্ট্রকে এই সত্যই প্রকাশ করতে হয়। ওর ভাষায় ৭০৩ 78৮ 200 
[00050000106 1019 6108 78381610101 0109৭ 0৮1 10067017062 
9%1366009+, এই স্বাধীন অন্তিত্বের প্রমাণ সে রাখে তার সংগ্রামী 
আন্মপ্রতিষ্ঠায়। বার্ণহীতভি তাই জানান যে 11817 ৪ 606 1019079 
2101)» 8000 68 0191009  8,8 0০ 1006 18 210176 19 0901997 105 108 
8£101028008106 01 ৪) ভড% 01595 1910102808115 108 99018100) 51009 
165 0901510109 7886 00 6179. 08609 01 60178”, এই প্রসঙ্গেই জর্মান 
দার্শনিক ক্ষিকটের বিখ্যাত উক্তি ম্মরণ করা যায় *চ7০3০৮৮০ 106808 61৪% 
9০৮, 10090109811) চছিত 116 210. 8058/068859 |) 5০০ 09500, 
সমালোচনায় শুরুতেই শ্বীকার করা দরকার যে বাষ্র শক্তির প্রকাশ 
করে। যে-কোনো চরিত্রের রাষ্ট্রই হোক না কেনো, গণতান্ত্রিক 
গান্ধীবাদী ব1 সাম্যবাদী, শক্তির সরঞ্জাম রাষ্ট্রকে রাখতেই হয়। এই 
শক্তির প্রয়োজন বাইরের শক্র 'ও ভেতরের শক্রর জন্য । অর্থাৎ 
সংগঠনটির আত্মরক্ষা ও শস্তিত্বের প্রয়োজনে শক্তি 
রা ডি অবশ্ত গ্রয়োজনীয় । বিখ্যাত ইতালীয় রাউ্নীতিবিদ 
মাঁকিয়াভেলী ঘোষণা করেছিলেন “71502. 59 999৮5 
01 610 00010%7১ 19 9.0 ৪6৮9 00 6010510918,81010 0110501099১) ৩১ 0105010, 
০1 1301300 900. 018])00007 09) ঠি00. 9 [01809,. 9৮615 ৪0001977080 
১৪ 5৪6 8910, শ্রেষ্ঠ জার্মান দাঁশনিক হেগেল একবার লিখেছিলেন ষে 
বুদ্ধের অবস্থাতেই রাষ্ট্রের শক্তির চূড়ান্ত পরিচয় । ওর ভাষায় ৭36 9828 
01 "ঘা 91005 6106 01700100651)09 01 8105 9696৪ ঠা 168 10015100115 ; 
000001৮ 920. 19615671500 919 006 6106 0০091: 1001) 0070%068 ০ 
001116 6179 10060970007009 01 17003100819- এই সব বক্তব্য থেকে জানা 
যাচ্ছে ষে শক্তিহীন বাষ্ট নামে কোনে সংগঠনই সম্ভব নয়। সাধারণ- 
ভাবেই বোঝা ষায় যে, ষে কোনে! সংগঠনই কিছু পরিমাণ শক্তির আখার। 
কারণ, সংগঠনের নির্দিষ্ট কর্ম থাকে । কর্মের প্রয়োজনেই শক্তির কথ! 
১১ 
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আসে। স্থতরাং প্রধান সংগঠন রাষ্ট্রের কেন্দ্রে শক্তি ষে থাকবেই তাতে 
আর আশ্চর্য কি। অহিংসার প্রধান পুরোহিত হ্বয়ং গান্ধীজীকেও মানতে 
হয়েছিলো যে বাষ্ট্রে ন্যুনতম শক্তি রাখতেই হয়। সংগঠনের অন্তনিহিত 
বরোধকে থামবার জন্তে যে-শক্তির প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি 
বহিশক্রর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্ত। কিন্তু"প্রথম সমহ্যাই হলে? 
শক্তির মতবাদ ধার] সমর্থন করেন তার শুধু রাষ্ট্রের জন্ম বৃত্ত'স্তই রলতে 
চান না, রাষ্ট্রের শক্তিমূলক কাজকর্মকেও সমর্থন করতে চান। 

শক্তির উপস্থিতি মান1 ও সবত্রই শক্তির প্রয়োগ সমর্থন করা এক কথা 
নয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুর] রাষ্টরজল্স বৃত্তান্তের নামে স্বৈরাচারী 
ক্ষমৃতাঁবান বাষ্রকেও মানিয়ে নিতে চান। শক্তিকে ছুভাবে দেখা 
ধায়। একটি হলে! পাশবিক দৈহিক শক্তি আর অন্যটি নৈতিক শক্তি । 
রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে দৈহিক শক্তিকেই স্থায়ী বলে মান্বার কোনো কারণ 
তাকান নেই। মানলে গোড়াতেই স্বীকার করতে হয় যে রাষ্ট্র 
শক্তির অপব্যবহার মানুষের স্বাভাবিক নয় এবং প্লরকন ও এডিম্যানটাসের 
রি বক্তবা একশো! ভাগ সত্য যে মানুষ হয় ভয়ে অথব! 
লোভে বাষ্ট্রকে সমর্থন করছে । অথচ আমর জানি শক্তি অধিকাঁর তৈরি 
করে না। অধিকার, রাষ্ট্রের মতোই জনসাধারণের স্বীরুতিতে গড়ে । 
শক্তিকেই রাষ্ট্রের উত্স ও ভিত্তি মনে করলে প্রতিমুহর্তে শক্তির পীলাকে 
উপস্থিত করতে হয় কারণ সেক্ষেত্রে শক্তির দাপট ছাড়! কোনো ব্যক্তি 
সমাজ বা ব্রাষ্ট্রের বদ্ধনকে মেনে নিতে রাজি হবে না। অথচ আমর। 
ব্যক্তিগত 'অভিজ্ঞতাতেই জানি যে রাষ্ট্র পগ্রতিপদে শক্তি নিরে আমাদের 
জীবনে উপস্থিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে উপস্থিত 
থাকে আনাদের চিন্তায়, আমাদের সম্মতিতে । আমর! নিজেরাই সম্পর্ক 
গড়ি এবং সম্পর্কের স্তরে জীবনকে পরিচালনা করি । রাষ্ট্রকে শক্তির 
মুখোস ছাড়াই আমরা মেনে নিয়েছি জীবনের কল্যাণের জন্য । রাষ্ 
শুধুই শক্তি হলে ব্যক্তিদের সম্পর্ক ও সম্মতি নিছক মিথ্যা হয়ে যেতো] । 

সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রশ্ন তোল! যায়ঃ বেশ রাষ্র না হয় শক্তিতে 
জন্মালে! এবং শক্তিকেই ভিত্তি করলো কিন্তু শক্তিকে পাচ্ছে কোথ। থেকে? 
মার্কস বলবেন অর্থনীতিতে শক্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকে । কিন্তু তারাই 
বা পেলেন কোথায়? জনসাধারণ দিয়েছেন বলে। জনসাধারণ না 
দিলে শক্তির গ্রসঙ্গছই ওঠে না। জনসাধারণের সম্মতি রাষ্ট্রকে আদায় 
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করতেই হয়, ভয় দেখিয়ে কিদ্বা রাজি করিয়ে । উভয়তই জন্সাধারণের 
সমর্থন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তারা কোনো ব্যক্তি ব শ্রেণীকে 
ভয়ে মানতে পারে কিন্ত সংঘবদ্ধতায় পরে তাদের অত্বীকার করতে পারে । 
সুতরাং শক্তির উৎস জনসাধারণ। জনসাধারণের সম্মতিতেই রাষ্ট্রের ভিন্তি। 

এই প্রসঙ্গে বার্ণহাডি' ও স্যর হেনরী মেইনের একটি বক্তব্য বিষয়ে 
অবহিত থাকতে হয়। বার্ণহাভি ঘোষণা করেছেন ষে প্রকৃতির নিয়মই 
হলে! অবিরাম সংগ্রাম, যে যেমন করে পারে বাচার লড়াই । একমাত্র 
শক্তিশাঁলীই এই লড়াইয়ে বাচে। মেইনও প্রায় এই বক্তব্যের সমর্থনে 
লখেন 20022998106 10115966 ৮১ ছয10101) 07818 01009 10780 86759 60 
01)0010 00 6109 ৪1000109101 90081) 800. 810061]) 61)81:6 81070016156 
9৮ 01 6109 90518] 01 029 166896, হর্বার্ট সম্পেনসরও এক ইভাবে 
জশবনধুদ্ধে শক্তিশালীর বেঁচে থাকার কথা (19975158] 01 009 ঠ66998) 
বলেন। এমনকি তিনি সমাজে ছুবলদের রক্ষা করা বিষয়ক আইন 
প্রণয়নেরও বিরোধী । 

এই বক্তব্যের প্রধান ভ্রুটি এই যে এখানে প্রাকৃতিক নিয়মকে মানুষের 
সমাজের ক্ষেতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়ম ও মানুষের নিয়ম 
এক খাতে বয় না। দ্বিতীয়ত, জীবনযুদ্ধে 'যোগ্যতম' ব্যক্তির ব্যাখয। 
নানাভাবে সম্ভব । সমাজে যোগ্যতম ব্যক্তি তিনিই নন যার গায়ে জোর 
বেশি । বরং উপ্টোটাই সত্যি যে, মানুষ তার চেয়ে শতগুণ বলশালী 
জন্থ জানোয়ারদের ছাড়িয়ে বুদ্ধি বিবেচনার বলেই প্রকৃতিতে তার শ্রেষ্ত্ব 
প্রমাণ করেছে । মানুষের যোগ্যতা তাই কেবলমাত্র মাংপেশীর শক্তি 
নয়, সংঘবদ্ধত1 ও বুদ্ধির জোর। সুতরাং “শক্তির ভিন্তি' গ্রসঙ্গটিই 
আমাদের বাখ্য মতো সম্পূর্ণ সত্য নয়। 

সমাজে "জীবন সংগ্রাম” কথাটির অর্থও ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই নয়। 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ শিশ্চয়ই আছে কিন্ত সমাজে বিরোধ প্রধানতই 
গোষ্ঠীতে ও শ্রেণীতে । আর সমাজে বিরোধ মুলত শারীরিক নয়, 
ভাবনাগত । বিভিন্ন চিস্তা-ভাবনার শ্ৃত্রেই ব্যক্তিদের আদর্শ, কল্পনা ও 
টনি বিশ্বাস তৈরি হয়। সংঘর্ষ তাই প্রতিপদ নানা মনত 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও বিশ্বাসে । আর মত ওবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই আমরা 
হউন মাছষের বৈশিষ্ট্যে এসে দীড়াই। মানুষ প্রাণী-জগৎ 
থেকে তফাৎ হয়েছে তার বুদ্ধি বিবেচনায় এবং বুদ্ধির সাঁহাযোই ক্রমশ 
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সভ্যতার শিখরে উঠেছে । সুতরাং মাছুষ কেবলমাত্র পশুর মতে। শক্তির 
দাপট প্রকাশ করবে ও শক্তিকেই মানবে এমন কথা ভাবার কোনে কারণ 
নেই। তাছাড়া মানুষের স্বাভাবিক সংগঠন সমাজই তে। সম্পর্ক | সম্পর্কের 
টানটা যদি সত্যি হয় তবে সমাজ জীবনে শুধুমাত্র শক্তির লীল! চলতে 
পারে না। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হ্ৃগ্ভতাও একই রকমে সত্যি হতে 
বাধ্য। শক্তি রাষ্্রের একটি প্রকরণ হতে পারে কিন্ত প্রতিমুহ্র্তেই শক্তির 
ব্যবহার বর্বরতা মাত্র । অধ্যাপক লাস্কি এবিষয়ে বেশ বলেছেন যে, 
রাষ্ট্র 40008588899 10070. 10890905918 17958 06198, [6 91868 6০ 6081)16 
17009 96 19836 10060019115, 60 26911296109 10986 6109 19 117 61001008919 
লাঙ্কির এই বক্তব্য সতা হলে ভাববাদীদের মতোই প্রায় বলতে হয় যে, 
রাষ্ট্র ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যম । কাজেই আত্মবিরোধী 
শক্তিতত্বের কথা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন । বাষ্্ প্রয়োজনে শক্তি 
ব্যবহার করে মাত্র । শক্তি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এ-কথাই ইংরেজ 
ভাববাদী দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীণ চমত্কার বলেছেন “ভ111) 1006 1009, 
18 6109 108,819 01 6106 ৪%09,+ 

শক্তিতত্বের প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে যে, শক্তি প্রয়োগের সীম! 
কি? বাষ্ট্র যেমন খুশি ও যতোদুর খুশি তার সীম! বাড়িয়ে নিতে পারে 
না। “বহুত্ববাদী, দার্শনিকরা বলতে চেয়েছেন রাষ্ট্র যেহেতু অন্যান্ত 
সংগঠনের মধো একটি সুতরাং তাকেও নিজের মাত্র! জানতে হয়, সঠিক 
ভাবে সমাজে চলতে হয় । সে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে ন1। 
অন্যান্ত সংগঠনের সম্পর্কে তাকে নিজের অধিকারের মাত্র স্থির করতে হয়। 
ধুত্ববাদী”দের বিরুদ্ধে যদিও ঘোষণা কর হয় যে ব্রাষ্ট্র অন্যান্ত সংগঠনের 
অন্যতম হলেও সর্বপ্রধাঁন, তবু একথা বাষ্্রকর্তত্ববাদীীর] দাবি করতে পারবে 
না যে জনসাধারণকে উপেক্ষা করে রাইট স্বরাচার চালাবে । বাই 
কর্ণধারদ্ের জনসাধারণের সমর্থন সর্বদাই দরকার করে এবং কখনোই 
াঁর। সমগ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। 
লিজেদের স্বপক্ষে কোনো কোনে! গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সাহাযা তাদের 
প্রয়োজন হয়। শক্তি প্ররোগের লীম। কার্ধত নির্ভর করে 
রাষ্ট্রের অস্তিত্বের স্বার্থের ওপর । অর্থাৎ এমন যদ্দি হয় যে রাস 
ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তার ভিত্তি নষ্ট হবে তবে সে নিশ্চয়ই তা 
করবে না ! 
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ছু'একজন সমাঁজতব্বিদ বলতে চেয়েছেন যে, শক্তি না থাকলেও রাষ্ট্র 
'রাষ্্রই থাকতো । কারণ তাঁদের মতে “বলপ্রয়োগের ভূমিকা হলো 
পরিপূরক এবং মাধ্যমন্বরূপ” । কিন্তু কথাটা যুক্ষিসংগত নয়। যে-কোনো 
সংগঠনের পেছনে যেমন জন সমর্থন বা সহযোগিতা থাকে তেমনি 
সহযোগিতার অর্থই হলো সঞ্চিত শক্তি । সংগঠন গড়! হয় কর্মের জন্য 
এবং কর্ম কখনোই বাধাহীন ভাবে সম্ভব নয়। বাধা এলে সংগঠনকে নিজের 
সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। স্বভাবতই তখন প্রয়োজনে শক্তি 
ব্যবহারের কথা থাকে । যেহেতু বাষ্ সমাজের রাজনৈতিক কর্ম সম্পাদনের 
জন্ গড়েছে, রাষ্ট্রকে শক্তির অধিকারী হতেই হবে। ব্যবহার হলো 
কি হলো না তা নির্ভর করে অবস্থার ওপর । কিন্তু শক্তিহীন সংগঠন 
হিঃসবে রাষ্ট্রের কোনো সত্ভাই নেই। রাষ্ট্র রাজনৈতিক কর্মের সংগঠন 
হিসেবে, ব্যক্তির পরিপূর্ণতার লক্ষ হিসেবে শক্তির নিশ্চিত অধিকারী । 
৫1 রাষ্ট্রের কাজ ( দ817০6101) 01 001০ 96869) 


সাধারণভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রের 
তিনটি প্রধান কাজ । (ক) আইন প্রণয়ন করা, (খ) শাসন করা ও 
(গ) বিচার করা । এই প্রধান তিনটে মোট। কর্তব্য বিভাগের পর রাষ্ট্রের 
চরিত্রীুষায়ী কর্ম বিষয়ে দারশনিকদের নানা ধরনের বক্তব্য আছে। 
ইংরেজ উপযোগিতাবাদীদের গুরু জেরেমি বেণ্টাম বাষ্ট্রের কর্তব্যকে 
অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন । তিনি মনে করতেন আইনের মারফত বাষ্টর 
সমস্ত রকম সামাজিক মঙ্গল আনবে । তিনি আরও ভেবেছিলেন যে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকত। নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর এবং এই সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের মনোভাব সহজেই জান! যায় কারণ সংখ্যাগরিষ্টরা আদর্শ 
সম্প্রদধায়ে আত্মপ্রকাশ করে গীর্জা, সংবাদপত্র ও সরকারের মধ্যে। 
বেপ্টামের মনে কখনো! কখনো সন্দেহ দেখা দিলেও তিনি সংখ্যাগরিষ্টের 
চরিত্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি । কিন্ত প্রশ্নটি 
তোলেন জেমস মিলের পুত্র জন স্ট,অর্ট মিল। 
মিল জেরেমি বেণ্টামের মতোই গোড়ায় বলেন যে মানব কল্যাণ ও 
ব্যক্তির কল্যাণ নির্ভর করে উপযোগিতায় । উপযোগিতা বলতে বোঝ 
'ধাবে, মিলের ভাষায়, 4881]165) ঠ0 609 1515986 ৪9096, 
মর 8:০010060 ০০. 0179 70600909700 1706816965 06 1080. 


8৪ ৪ 004:988159 19170, এই বক্তব্য থেকে মিল সিদ্ধান্ত করেন--শ্রেষ্ঠ 


১৬৩৬ - সমশঅদর্শনের ভূমিক। 


রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্রয ও ব্দীধীনতা রক্ষা করা। গুধুমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠের গ্রতি বিবেচনায় ব্যক্তি মুছে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ঝে কই 
হবে নিজেদের বক্তব্য মানিয়ে নেবার জন্যে, তা সত্যই হোক আর 
মিথ্যাই হোক । সে ক্ষেত্রে ছুটি পথ খোলা থাকে । হয় বাক্তি তা মেনে 
নেবে, নয়তো প্র'তবাদ করবে । মিল বলছেন, রাষ্ট্রে প্রতিবাদ করবার 
পূর্ণ অধিকার ব্যক্তির থাকা উচিত। শুর মতে 400011969 1198:55 01 
00065010610 8110. 01810705100 00 0170100 19 6106 ডা 000076107 
1101) 10861993 0ডি 17 83300171188 2০6] 001 00100089801 8,061008 : 
চন 0000 ০0610 66773 090. 8 109106 ₹5161 100008%0 [8.0016195 1958 880 
610709] 09807:5008 01 08108 7166, আুতরাং মিল রাষ্ট্রের বাক্তির 
অধিকার ও সীমা বিষয়ে চিন্তিত হন । তিনি জানান রাষ্্রের পীম। দ্রুত 
সম্প্রসারিত হচ্ছে তাই তিনি প্রথমেই বলে নিচ্ছেন যে টবচিত্রাই সভ্যতার 
মূল কথা। রাষ্র এই বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 
মিল “হস্তক্ষেপহীনতা'কেই রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য হিসেবে প্রচার করছেন। 
রাষ্ট্র বৈচিত্র্য রক্ষা! করবে, ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষ! 
করবে । তার বেশি এগোতে পারবে না বাক্তির জীবনে । মিল অবশ্য 
একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অধিকাঁর দিয়েছেন অন্যান্য ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ 
করবার এবং তা হলো 2079 ৪০019 900 10 10101. 117801000 ৪০ 
1৮172106905 10015100115 03 20110001501, 70. 11066116208 16 6106 
10975 01806101001 80 01 6119111076101007 13 8611 10706608107) ,...১, 
639 0015 1001)099 107 10101) 10%5৮0: 08৮2 109 710106100115 959101880 
0৮8৮ 2005 71810106101 2. 0211]1হগি], 0090071001855 17581051118 111১ 18 
60107895900 109,100 00 061001:9.+ ছুটে। শর্ত পাওয়া গেলো হস্তক্ষেপের ৷ 
প্রথমত, আমি আত্মরক্ষার অন্ত অন্তটের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারবো ও 
দ্বিতীয়ত, রাষ্ট অন্যের জীবনে ক্ষতিকারক বাকিদের ক্ষমতা প্রয়োগে বাঁধ' 
দিতে পারবে । 

এই বক্তব্য থেকেই মিল রাষ্ট্রের কর্তবাকে প্রধানতই নঞ্থক ভাবছেন। 
রাষ্ট্র নিজে থেকে কোনো লক্ষা বা উদ্দেশ্তেকে সিদ্ধ করবে নাঁ, কেবলমাত্র 
ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার-বাঁধাকে অপসারিত করবে । মিল তাই 
বলেন যে প্রতিনিধিদের সভ! শাসন কববে না তাদের কাজ হবে 
58০ 96010 800. 00250] 6179 8০0৮৮, 


সমাজদর্শনের ভূমিক' ১৬৭ 


মিলের পরবর্তী ক্যান্টপন্থী ভাববাদী দার্শনিক গ্রীন বলেন যে ব্যক্তির 
নৈতিক উদ্বর্তনের পথে প্রচুর বাধা । রাষ্ট্রের কাজ হবে এই বাঁধাগুলে। 
দুর করা। বাঁধা নানা ধরনের আছে । শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি | 
গ্রীন অবশ্য বলেন ন! যে মানুষ হিসেবে বাচার মধ্যে অর্থনীতি একট 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। কারণ, নিছক বীচার পরেই প্রশ্ন ওঠে ভালোভাবে 
বাচার। গ্রীনের কাছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ততো মুল্যবান না-হলেও 
বেঝো যাচ্ছে তিনি রাষ্ট্রকে প্রধানতই বাধা অপসারণের কাজ দিচ্ছেন । 
ওর ভাযায় জানতে পারচ্ছি "[্য৪ (000৮00 01 0০0৮০11070806 19 60 
018176917 2092016100৭ 01 1119 10 101) [1079116ঘ 81)9]1 190 1009811)16। 
800. 770794165 0017781968 10 609 71817608860] [07110700%008 01 9611 
1010880 006০৪. রাষ্ট্রের প্রধান কাঁজ তাঁই নৈতিক' জীবনের ন্যুনতম 
শর্তগুলো। পূরণ কর! অর্থাৎ যা না হলে নৈতিক-জীবন যাপন কর একাস্থ 
অসভ্ভব। এই কর্তবাটাঁকেই গ্রীন কাণ্টের অন্রুসরণে বলেন যে সমাজের 
কাজ 'বাধার বাধাস্বরূপ? । অর্থাৎ জীবনে যে সব নানাবিধ বাঁধা মানষকে 
নৈতিক ব্যক্তি হতে দিচ্ছে ন। রাষ্ট্র তার বাধাম্বরূপ কাঁজ করবে। অর্থাৎ 
রা বাধাগুলে। দূর করবে । এ পর্যন্ত গ্রীনেব বক্তবাও নঞ্্থক। কিস্ত 
ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে গ্রীন বলেন যে মানুষের প্রধান কর্তবা হলে 
নিজেদের শ্বভাবকে জানা, বাষ্ট্র তাতে প্রতাক্ষভাবে সাহাধ্য করে; কারণ 
রা এক অর্থে ব্যক্তির পূর্ণতার আদর্শ । 
স্ইস পণ্ডিত বুণ্টগ্লি বলেন, রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য স্বাজাত্যমূলক | 
গর আলোচনায় পাচ্ছি রাষ্রের কাজ হবে 460০ 795810775626 ০06 65 
00810001 0300016, 606 00600096106 01 6৮০ 09810781119 800. 9091], 
165 00101168100. অবশ্য এই সঙ্গে তিনি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন 
যে 27:051990, ০01 000189১ 6109 0:09998 01 07078] 
কর্ম স্বাজাত্যমূলক 
৪07. 001160৮] 009581070079106 3118]] 006 109 0020086 
60 609 8956105 01 ৮0078016ঘ,  বুণ্টঙ্সি বলতে চাচ্ছেন, যদিও রাষ্ট্রের 
কর্তব্য জাতীয়'তামূলক তবু মানবতার লক্ষ্য সে অস্বীকার করতে পারেনা । 
ুষটগ্লি রাষ্ট্রের এমন কর্ম নির্দেশ করেছেন কারণ তিনি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে 
চরিত্রের মধ্যে মিল দেখতে পাঁন। ব্যক্তি যেমন তার চরিত্রের পূর্ণত। 
খোঁজে, বাষ্্রকেও তেমন খুঁজতে হয়। ব্যক্তির কর্তব্য অন্তনিহিত সুপ 
ক্ষমতাকে জাগ্রত করা আর রাষ্ট্র জাগ্রত করবে সমগ্র জাতির সন্তাব্য 


১৬৮ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


ক্ষমতা । রাষ্ট্রের কর্তব্য দুটি; (১) জাতীয় শক্তিকে রক্ষা করা ও 
(খ) জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। রুণ্টপ্লি সরাসরি ঘোষণা করছেন % 
10986 98009 608 00000996 01 8179 0886, 8100. 16 00086 65:6900. 00910 
17) (0609, 
সমাজতন্্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রযবাদীদ্দের বক্তবা 
মতে! পরোক্ষ নয়। রা তার চরিত্র অন্যায়ী প্রতিটি কর্মে অংশ গ্রহণ 
করে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠাতেও রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে । 
সমাজতত্ত্রবাদীদের মতে রাষ্্র জীবনের সমস্ত স্তর ব্যেপে থাকে । রাষ্ট্র ষে- 
কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মে বাধা দ্দিতে পারে, এবং তাদের পরিচালিত 
করতে পারে । রুশোর বক্তব্য মতে। রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠকে তার বক্তব্য 
মানাতে বাধ্য করতে পারে; অর্থাৎ এক কথায় রাষ্ট্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা । 
সমাজতন্ত্রবাদীর1 শুধু রাষ্ট্রকে এই সঙ্গে একটি লক্ষ্য বা আদর্শ দিয়েছেন । 
রাষ্ট্র তার পূর্ণ ক্ষমতা] ব্যবহার করবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জন্য । 
অধ্যাপক বার্জেস রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন । 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চুড়ান্ত । অধ্যাপক বার্জেস বলেছেন যে, রাষ্ট্রের 
কোনো একটিমাত্র লক্ষ্য নেই। প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্যের 
প্রাথমিক শর্তকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা । সর্বাহ্গীন পূর্ণতা লাভ করাই 
ব্যক্তি ও সমাজের লক্ষ্য । রাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে এই লক্ষ্য সাধনের অবস্থ। 
তৈরি করবে । তার জন্তে প্রয়োজন স্থায়ী শাস্তি, নিরাপত্তা ও অন্তলন 
ভারসাম্য । এই ভিত্তির ওপর রাষ্র ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় কর্ম করবে । 
ব্যক্তিম্বাতক্ত্রবাদীদের তালিকায় রাষ্্রের কর্মের হিসেব পাওয়া বায় £ 
(ক) বহিশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার বাবস্থা । 
(খ) পরস্পরের হাত থেকে ব্যক্তিদের রক্ষার ব্যাবস্থ। | 
(গ) সম্পত্তি রক্ষার ব্যাবস্থা । 
(ঘ) চুক্তি ভঙ্গের শান্তি ও চুক্তি রক্ষার ব্যবস্থা । 
(উ) অক্ষমের রক্ষার ব্যবস্থা । 
(চ) ব্রোগের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা | 
রাষ্ট্রপতি হিবলসন ( 31902) রাষ্ট্রের কর্তব্যকে মৌলিক ও করণীয় 
--এই ছুই ভাগে ভাগ করেছেন । মৌলিক বিভাগে তিনি তালিকা বদ্ধ 
করেন-- 
(ক) শৃঙ্খল। রক্ষা! ও সম্পত্তি ও জীবনকে হিংসার হাত থেকে রক্ষা কর] । 


সমাজদর্শনের ভূমিকা! ১৬৯ 


(খ) দ্বামী-্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে বৈধ সম্পর্কের সীমা 
নির্ধারণ করা । 

(গ) সম্পত্তি গ্রহণ ও বিনিময়ের ব্যবস্থা, খণ গ্রহণ ও পরিশোধের 
ব্যবস্থা করা । 

(ঘ) ব্যক্তিদের মধ্যে চুক্তির অধিকার রক্ষা করা । 

($) অপরাধীর শান্তির ব্যবস্থা করা । 

(চ) সামাজিক স্বিচাত্রের ব্যবস্থা করা । 

(ছ) নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্তবা, অধিকার ও সম্পর্ক নির্ধারণের 
ব্যবস্থা করা । 


“করণীয়” বিভাগের কোনে। নির্দিষ্টতা নেই। মূল কর্তব্যের সঙ্গে 
কোনো কোনে! রাষ্র বাড়তি কিছু কাজ করতে পারেন । বর্তমানে ব্যক্তি- 
স্বাতগ্বাবাদ ও সমাজতন্ত্রের বক্তব্য মিলিয়ে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের একটি 
কর্ম-তালিকা! তৈরি হয়েছে । এই তালিকায় একদিকে যেমন থাকে 
নঞ্্থক কর্ম, তেমনি থাকে প্রত্যক্ষ সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য । এই 
বাই একদিকে যেমন সম্পূর্ণ বাক্তিম্বীতন্্াবাদী নয়, তেমনি পুরোপুরি 
সমাজতান্ত্রিক ও নয়। 

রাষ্ট্রের কর্তব্য বিষয়ে এতো দ্বিধার কারণ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান বিষয়ে 
পণ্ডিতদের প্রচুর মতভেদ! আমাদের আগেই মনস্থির করতে হয় যে, 
রাষ্্রকে স্বাভাবিক মনে করবো, না মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় একটি 
পংগঠন মনে করবো । ইতিপূর্বেই আলোচনায় দেখিয়েছি যে উদ্দার- 
নৈতিক গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরাই বরক্তিম্বাতন্ত্রযবাদী; কারণ ওরা রাষগ্রকে 
ব্যক্তির বিরোধী মনে করেন । রাষ্ট বড়োজোর গুদের কাছে প্রয়োজন 
সিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র । ভাববাদী প্রেটো। ও হেগেলের মতে বাষ্্রকে 
ব্যক্তির পরিণতির আদর্শ মনে করলে এতো নঞ্র্ক ও অদর্থক কর্ম 
বিভাগের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্র তখন জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজনকেই 
সিদ্ধ করবে। 


৬॥ রা ও নৈতিকতা (96869 810 1710781165 ) 


নৈতিক বিচার করি আমর] কাঁজের উচিত-অনুচিতের সঙ্গে মিলিয়ে । 
উচিত-অন্ুচিত আবার স্থির করা হয় একটি সংস্কৃতির নিজন্ব পরিমণ্ডলে । 
সংস্কতি জীবনের লক্ষা স্থির করে। জীবনের কর্ম এই লক্ষোর দ্বার! 
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নিদিষ্ট হয়) সুতরাং কাজের পরিমাপ হয় এই লক্ষ্যের চরিত্রে--আমরা 
কতোটুকু লক্ষ্যকে পালন করতে পারলাম বা পারলাম 
চি সংস্কতির নাঁ। নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে আবার মলে 
রাঁধতে হবে যে, নৈতিক কর্ম সর্বদাই শ্বেচ্ছামূলক । 
বাধ্যতামূলক কর্মে যেহেতু বিচার বিবেচনার স্থান নেই, নৈতিকতার 
গ্রপঙ্গ সেখানে অবান্তর | 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ছু”ভাগে বিচার করা যায়। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির 
মতো! নিজেই স্বেচ্ছামূলক কর্মে নিযুক্ত থাকে, তবে একান্তভাবে সেই 
কর্মের নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা যায়। অন্তভাবে আমরা 
রর প্রশ্ন করতে পারি রাষ্ ব্যক্তির জীবনে নৈতিকতাকে 
ব্যক্তিবলীতেতে কতোটুকু সাহায্য করেছে বা বাধা দিচ্ছে। প্রথম 
০ প্রশ্নটির সঙ্গে ভাববাদীদের বক্তব্য জড়িত কারণ 
একমাত্র তারাই রা্রকে সত্তাবান বলেন এবং তার স্বকীয় কর্মের প্রসঙ্গ 
তুলেছেন । দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটির সঙ্গে সংযোগ আছে ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদীদের 
কারণ তাঁরাই রাস্্রকে বাক্তিরউদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহন বাঁ হাতিয়ীর মনে করেন। 
প্রথম প্রশ্নটির প্রসঙ্গে বলা যায়--ধীব? বাঁ্্রকে শক্তির প্রতিভূ মনে করেন 
তাঁরা নৈতিকতাঁর সীমার বাইরে রাষ্ট্রকে বসান। যদ্দি রাষ্ট্রের চরিত্র 
একমাত্র শক্তিই হয়, তবে শক্তির ব্যবহারই তার কর্তব্য । এই ব্যবহারের 
উচিত বা অনুচিত কিছু নেই। হবস যেমন দেখিয়েছিলেন যে, নিজের 
শক্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য কারণ তাঁর শক্তিতেই সমাজে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা । রাষ্ট্র শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য যা-খুশি করতে পাঁবে, যেহেতু 
এটাই তার স্বীকৃত কর্ম । 
হবস রাষ্ট্রের নৈতিকতা বিচারের মানদণ্ড ধরেছিলেন শক্তির 
স্থায়িত্বকে । বোঝাতে চেয়েছিলেন শক্তিই নৈতিক, কারণ প্রাকৃতিক 
অবস্থায় সবার অবাধ শক্তির ফলে যে অনৈতিকতার জম্ম (অর্থাৎ ধন ও 
প্রাণের বিপদ) তা একমাত্র রাষ্ট্র বা সিভিল সেসাইটির নির্দিষ্ট স্থির কেন্তরে 
এসে নৈতিকতা লাভ করলো । যেহেতু রাষ্ট্রের 
শক্তিতেই বর্তমানে সমাজের শৃঙ্খল", শাস্তি'ও নিরাপত্তা । 
সে-কারণেই হবস ম্পষ্ট লেখেন “6 60৪৮ ৫৪265) 
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879 00৮ 018) ৪00. 17858 00 8680600. 60 8600 & 1080 ৪6 ৪11 
স্থুতরাং একটি লোককে নিরাপত্তা দেবার জন্যেও 'তরবারি? অর্থাৎ শক্তির 
প্রয়োজন । হবসের এই নৈতিক তর্ধের ফলে রাষ্ট্রের কর্মের কোনো 
বিচার নেই। শক্তির প্রতিভ্‌ রাষ্ট্রের যে-কোনো! কর্মই যেহেতু নৈতিক, 
বাক্তির অধিকারকে পদদলিত করলেও মে চরিত্তরষ্ট হবে না। স্পষ্টতই 
তিনি ঘোষণা করেছেন “বাকি আর সবাই তার প্রজামীত্র' | 

এমন বক্তব্য যে একমাত্র স্বৈরাচারের নামান্তর, তা জন.লকের মনে 
হয়েছিল এবং রুশোও হইব সকে সমর্থন করেননি । লক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করেছিলেন, ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য । অর্থাৎ রাষ্ট্রের 
প্রতিটি কর্মকেই নৈতিক হতে হবে । রাষ্ট্র স্বভাবতই নৈতিক কর্ম করেন! । 
নৈতিকতার বিচার গ্রতিমৃতুর্তে ব্যক্তির মঙ্গলামলের মাত্রায়। লক্‌ 
সেজন্যে চমৎকার বলেন যে 250 006 00)56 (0 10900 80061062270 118 
11069 1208100) 11065 ৪00. [03598810108 রাষ্ট তাঁই এই তালিকার 
কোনে একটির বিরুদ্ধে গেলে বা এদের রক্ষা করতে ন1 পারলে অনৈতিক 
হয়েযাবে। লকের বিচারে নৈতিকতার কষ্টিপাথর জনসাধারণ । 

রুশো! এবং ভাবধার্দীরা রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেন নিশ্চয়ই ; কিন্তু তারা 
ব্যাখ্যা! করে দেখান যে, ব্যক্তির পরিণত রূপই হলো! রাষ্ট্র। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে 
কোনো বিরোধ নেই। ব্যক্তি তাঁর পরিণতির লক্ষে চলতে চলতে 
বাষ্ট্রেই পরিপূর্ণতা পাঁয়। কারণ একমাত্র রাষ্ট্রই তার মৌলিক সততায় 
সাধারণ সঙ্কল্পগকে জানে । বাক্তি নিজের স্বার্থের দ্বারা চালিত হওয়ায় 
'সাধারণ সঙ্বল্প' থেকে বিচ্যুত হতে পারে, বার কখনোই তা নয়। রাষ্ট্রই 
একমাত্র ব্যক্তির 'প্রকৃত সক্কল্পঃকে জানে । স্থতরাং টৈতিক প্রতিষ্টান 
হিসেবে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনকে পরিপূর্ণ নৈতিকতার নিয়ে ঘায়। এই প্রসঙ্গে 
একটিমান্ প্রসঙ্গ উঠতে পারে যে, বাষ্্রতো কখনে। কখনো! অন্তায় করে 
অর্থাৎ অপূর্ণ থাকে, তখন ব্যক্তিরা কি করবে? ইংরেজ ভাববার্দী 
দ্বার্শনিকরা স্পটতই জানিয়েছেন যে, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের বিদ্রোহের 
অধিকার আছে। 

দ্বিতীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে ধারা বলেন যে রাষ্ট্রের নৈতিকতা বিচার হবে এই 
দেখে যে রাষ্ট্র ব্যজির জীবনে কতোটুকু নৈতিকতা আনতে পেরেছে, 
তাঁরা কার্ধত রাষ্ট্রকে একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। হাতিয়ার 
হিসেবে দেখলেও তার কর্মের নৈতিকতাকে প্রাধান্ত দেওয়া হচ্ছে। কারণ 
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রা ব্যক্তির জীবণকে ছেয়ে রেখেছে । রাষ্ট্রের কর্মের সঙ্গে বাজির কর্ম 
জড়িত। রাষ্ট্র অনৈতিক হলে বাক্তির জীবনেও তার ছাপ পড়বে । 
যেমন মার্কপবাদীরা! প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ওদের মতে বাষ্রকে 
নৈতিক হতেই হয় যদিও ব্রাষ্ট্র একমাত্র শক্তিশালী 
অর্থনৈতিক গ্রো্ঠীর নীতিকে রক্ষা! করে । রাষ্ট্র সর্ববাই 
নীতি বিষয়ে বড়োবড়ে! কথা বলে কিন্তু জীবনে সর্বত্র 
শোষণ ও অন্যায়ের দুর্নীতিকে রক্ষা! করে; রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বলেই 
ব্যক্তিদ্বের জীবনে অন্যায়ের অবসানের সন্ত, বিদ্রোহের প্রয়োজন । 
এঙ্গেলস বিশদ করে লিখেছেন £& 59০9৮ 10700880019] 9010628010- 


নৈতিকতা বাক্তি ব! 
ভ[তির স্বার্থ 


61010 111 10786918115 109 ৪, 90919%5 101)0908 1188 800. ৮101610009**** [0118 
787০0106101) 1658911 19 8। [0700.006 ০01 01988 9003865 8200. 01108088816 
05878 165 68169, 01000 8119 00806 01 197 01 £8691108,] 67090, 
85০10061010) 18 01 0900569 00001-1100191, 130 61019 17001919 17798909 6179 
109911506 20002116519 0000690 18৮010610782) 6108, 19) 10 6108 9915199 
01 609 98791016678 এমন কি ফ্যাপীবাদী মুসোলিনীও মানতে বাধ্য 
হয়েছিলেন যে, তাদের রাষ্ট অন্তত 'জাতি”কে মানবে, তার স্বার্থকে 
দেখবে । স্রতরাঁং বাষ্ট্র স্পষ্টতই একটি উদ্দেশ্যের বাহন হিসেবে নৈতিক 
কর্ম করে। এখানে নৈতিকতার অর্থ জাতীয় স্বার্থ । মুসোলিনীর বক্তৃতায় 
পাচ্ছ “969. 7%901865 1097%6  815858 91098998০00 90100101969 
1100170107009 60৮0 911 (10901199০০১, 115 80019206 60 17956 ৪, 
91108199590. 1)01176 : 6189 109/6100. 

রাষ্ট্র নানাভাবে ব্যক্তিকে নৈতিকতার পথে নিয়ে যেতে পারে। 
শিক্ষা! সেক্ষেত্রে তার প্রধান মাধ্যম | শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে 
ব্যক্তি কিছু “হ্যা ও কিছু “না” অর্থাৎ কিছু বিধি (য| তাঁকে মাঁনতে হবে) 
ও কিছু নিষেধ (য! সে করতে পারবে ন। ) শেখে, তার মনে সামাজিক 
কল্যাণ, প্রেয় ও শ্রেযর়র আদর্শ গেঁথে যায়। এমনিভাবে একটি ব্যক্তি 
থেকে অন্য ব্যক্তি, পরিবার থেকে পরিবারে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রভাবে নীতির প্রবাহ চলে। সবাই যে তা মানে ব! মেনে জীবনে 
প্রয়োগ করে তা নয়, কিন্তু জীবনের চারপাশে এমন একট! চাপ তৈরি 
হয় যে অধিকাংশ ব্যক্তিই তাকে স্বীকার করে। রাষ্ট্র আইন করেও 
অনেক অকল্যাণ দূর করতে পারে। সামাজিক বৈষমা, শোষণ 
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ইত্যাদিকে অন্তত অনেকটাই দুর করে র্রাষ্ীনৈতিক আবহাওয়ার ব্যবস্থা 
করতে পারে। অবশ্য আইনের ক্ষমতাকে জেরেমি বেপ্টাম যতোটা 
বাড়িয়ে ভেবেছিলেন যে, পুশপিন থেকে কবিতা পর্যন্ত তার আওতায় 
পড়ে, এমন নয়। আইন করে যেমন কবিতা লেখানে! যায় না, তেমনি 
লোককে নৈতিকও করা যায় না। কারণ নৈতিকতার প্রকাশ হয় 
স্বেচ্ছামুলক কর্মে। বাধ্যবাধকতায় সাময়িক ফল পাওয়া যেতে পাবে 
কিন্ত কখনোই তা' স্থায়ী হয় না । রাষ্ট্র এবং তাঁর আইন ব্যক্তির মনের 
মধ্যে ঢুকতে পারে না, স্বতরাং তার] কেনো কতোটুকু নৈতিক হবে 
জানবার কোনে! পথ নেই। রাষ্ শুধু বাধাগুলো সরিয় (যেমন গ্রীণ 
বলেছেন ) তাদের নৈতিক হবার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করতে পারে । 

স্থতরাং আমর! সিদ্ধীস্ত করবে! ষে, রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ই নৈতিক সংগঠন। তার 
নৈতিকতার বিচার হবে কর্মে। তাঁকে নৈতিক হতেই হয়, যেহেতু স্বাধীন 
ব্যক্তিরা নৈতিক লক্ষ্যেই জীবনকে গড়ে । 


৭। রাষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ (1)171901)6 1160198 81১05 60৩ 
9৮৪69) 

রাষ্ট্রের চরিত্র বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের ভিড় থেকে তিনটি প্রধাঁন 
বক্তব্য তৈরি কর যায়। (ক) মার্কসবাদী বক্তব্য, (খ) গণতান্ত্রিক 
বক্তব্য ও (গ) ভাববাদী বক্তব্য । 


(ক) মার্কসবাদী বক্তব্য-মার্কলবাদী বক্তব্যের শ্রষ্ট। জামান পণ্ডিত 
কার্প মার্ক ও ফ্রিডরিশ এক্ষেলস। রুশ বিপ্লবের জনক লেনিন এই 
বক্তব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রানী ও বিপ্রব? গ্রন্থে । মাকসবাদ 
পৃথিবী-বিখ্যাঁত দাশানক হেগেলের প্রত্াক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে । কিন্তু 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মার্কস-এক্ষেলস হেগেলের বিকুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন 
যে, বাষ্্র ব্যক্তির পূর্ণতার প্রতীক নয় রাষ্ট্র বরং সামাজিক শক্তির 
প্রতিভূ। সামাজিক শক্তির উত্স যদিও সমাঁজের সমগ্র জনসাধারণ, তবু 
অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণীই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এবং 
অন্ঠান্ত শ্রেণীদের পদানত করে রাখে । 

মার্কসবাদে রাষ্ট্র বিষয়ে প্রধান কথাই তাঁই এই যে, রাষ্ট্র ও সমাজ 
সমার্থক নয়। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রয়োজনীয় সংগঠন মাত্র। সমাজের 
এই প্রয়োজনটি হলো! উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারীদের প্রয়োজন । তারা 
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নিজেদের স্বার্থে তাদের ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী করবার জন্ 
রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। রাষ্রট তাই একটি হাতিয়ার, ঘে হাতিয়ারটি 
তারা চিরকাল শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখবার জন্ত প্রয়োগ 
করছে জমাজের সংখ্যাধিক কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে 
ক্ষমতাহীন শ্রেণীর ওপর । ক্ষমতাবান শ্রেণীর চেষ্টাই 
তাই রাষ্্রকে অনাদি এবং অনন্ত হিসেবে প্রচার করার দিকে । রাষ্ট্রকে 
তার অনার্দি বলতে চায়-_-কারণ সেক্ষেত্রে বর্তমান ক্ষমতাবান শ্রেণীকেই 
সবাই চিরকালীনভাবে ক্ষমতাবান মনে করবে এবং ইতিহাসের প্রমাণ 
বিষয়ে মাথা ঘামাধে! না। আবার যে সংগঠনটি অনাদি তা নিশ্চয়ই 
অনন্ত বলে দাবি করা যাঁষ। মার্কস তাই দেখান রাষ্ট্র অনাদি নয়, 
একমাত্র সমাজই অনাদি হতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থকা থাকলে 
আমর ইন্তিহাসের কাছে জানতে চাইবো রাষ্ট্র কি চিরকালই আছে? 
রাষ্ট্র যদি চিরকালীন না হয় তবে রাষ্ট্রকে বদলান! যাবে এবং বর্তমান 
ক্ষমতাবান শ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে । 
মার্কস তখন ইতিহাঁস থেকে প্রমাণ করেন যে, আদিম সমাজে রাষ্ট্র 
নামক কোনে সংগঠনের অস্তিত্ব নেই । আদিম সমাজকে তিনি নাম 
দেন “আদিম পাম্যবাদী' অবস্থা । সমাজের গোড়ায় যদি রাষ্ট্রের চিহ্ন 
না! থাকে তবে প্রশ্ন হবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেনো এবং কবে থেকে? 
মার্কস তার জবাবে জানান যে, আদিম সাম্যবাদী-সমাজ ভেঙে যখন 
বক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় তখন সেই সম্পত্তি রক্ষা করার জন্গ একটি 
শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন হয় । এই সংগঠনটিই 
রা ধর রাষ্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্তবের ফলে 
বাষ্ট্রের কাজ হলো সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষমতাবান 
শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্টিত রাখা । জদ্দের পর থেকেই রাষ্ট্র তার যথা- 
বিহিত কর্ম করে আসছে । এক-একটি সামাজিক পর্যায়ে এক-একটি 
শ্রেণীক্ষমতায় এসেছে এবং তাদের চবিত্র অন্যায়ী রাষ্ট্রের গড়ন ও কর্ম 
বদলেছে । যেমন, প্রীচীন সভ্যতায় শ্রেণীভেদ ছিলো দাস ও প্রভুতে 
নুতরাং তখন রাষ্ট দাসদের দগিয়ে রেখেছে যদিও কিন্তু সামাজিক 
উৎপাদন তারাই করেছে। পরবতী-ধাপে (্রণীভেদ জমির মালিক ও 
রুষকদের মধ্যে এবং বর্তমানকালে শ্রমিক ও বুর্জোয়। শ্রেণীতে । মার্কস পরবতী 
দু'টি ধাপের কথাও বলেছেন । শুর মতে ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণী 


রা ও দমাজ 
সমার্থক নর 
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বিপ্রবের মধা দিয়ে কেড়ে নেবে এবং প্রতিষ্ঠ! করবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্ী। 
সামাজিক ধনবৈষম্যের শিকড় উপড়ে ফেলবার পর যেহেতু সমাজে আর 
শ্রেণীভেদ থাকবে না, ব্রাষ্ট্রের প্রয়োজনও তথন ফুরিয়ে যাবে। সুতরাং 
রাষ্ট্র একদিকে যেমন অনাদি নয় তেমনি অনন্তও নয়। 
এঙেলস লেইজন্টে লেখেন» 0129 ৪6569 18 60929109105 100 29809 
৪ [00579] 1021)05890. 010 9001965 1000 6109 0068109 ; 109৮ 8৪ 11919 
19 56 401)5 1991165 01 8159 10028] 1199, 6109 100969 800. :98%]1৮5 01 
[9890108 8.9 [798] 9,389705, 13061107) 1618 5) 1):0000% 07 909929৮৬ 
১0 0, 09781] 96809 01 09৮81010972 7 16 19 6119 85010019810 6139 
61519 900895 1788 109009006) 91368111160. 10 9) 11050101919 ০01087,010- 
61010 গম) 16991, 61796 18 19 01916 11760 170900001181)19 8060,2010191739। 
৮1110] 36 19 1)0%01998 0০ 019))91, 1306 10 ০0:09: 6096 60989 
201008,5017191095 01998998 ৮5160. 001011106100 90010013710 31766819508, 20101) 
[000 60103111779 6159170991595 ৮) 90106 81) 9697119  96৮৮0৫19, &, 
[0079৮ 568710100 &70059  990195% 1)90881119 20909888108 619 
1)97100950 ০01 70009786100 6119 99010681201 1098701276 19 16111) 6109 
1)0111709 01 0:00? 7) 800. 6019 1009১ 80191060001 5091965॥ 1) 
199101709 19911 8009 10, 900. 10092910015 91191788100 16901 [70100 
16, 15 5178 8689, 
এক্ষেলসের এই বক্তব্য ছু*টি প্রধান দাবি অস্বীকৃত হয়েছে । একটি 
পাবি ভাববাদী হেগেলের যে, রাষ্ট্রের একটি অতি-মাঁনবীয় সত্তা আছে এবং 
এই সন্ভাতেই ব্যক্তির পরিপূর্ণত। ! মার্কসবাদ জানাচ্ছে রাষ্ট কখনোই 
অতি-মানবীয় কিছু নয়, সাধারণ পাধিব মানুষেরই একটি 
৪ উদ্দেশ্মূলক সংগঠন মাআ। সুতরাং রাষ্ট্র কখনোই 
হেগেল কথিত ধ্যুক্কি্র প্রকাশ নয়, যে-যুক্তিতে 
হেগেল ঈশ্ববের প্রকাশ দেখেছিলেন । বাষ্ী বরং ইতিহাসে ক্ষমতা 
বানদ্বের (অর্থনীতিতে ) শোষণের যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করে, কখনোই 
এতোকাল সর্ধমানবের উপকারের কথা ভাবেনি । দ্বিতীয় বক্তবাটি গণ- 
তান্ত্রিক পপ্ডিতদ্দের। মার্কস বলেন যে, গণতন্ত্র কার্ধত শ্রেণী-শোষণের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত । যতোই গণতন্ত্রে ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের কথা 
থাক, অর্থনৈতিক অধিকার ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকারের কোনে 
মূল্য নেই । ব্যক্কি নিশ্চয়ই তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে কিন্ত 
সমাজের আঘথিক সমস্ত! মেটাতে পারে না। গণতন্ত্র তাঁকে মানুষের 


মতো! বাচবার অধিকার দেয়নি এবং রাজনৈতিক অধিকারের নামে 
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পু'জিপতিদের রাষ্্রকেই কায়েম রেখেছে । সমাজে ধনবৈষম্য ও শোষণ 
প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে থাকছে । কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নামে যতোই 
জনতার মঙ্গলের কথা বল! হোক না কেনো, তারা কথনোই' রাষ্ট্রকে 
নিয়ন্ত্রণ করে না। ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের কোনো বক্তব্যই 
সমধিত হয় না এই গণতান্ত্রিক ব্রাষ্ট্রে। তার জন্তে প্রয়োজন বিপ্লবের | 
মাসের ভাষায় “৮5809 90066000008 1910699906859 80869 19 ৪2 
1709670000106 01 99108656102 01 868. 181900 0% 6901681, ৷ শ্রমিক 
শ্রেণী ক্ষমতা দখল করধার পরের অবস্থার ছবি পাওয়া যায় এজেলসে 
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মার্কসবাদের এতিহাপদিক বক্তব্য বিষয়ে কোনে! সন্দেহের অবকাশ 
নেই। এমন কি রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিষয়েও আপত্তি করার কোনো 
কারণ বর্তমান পৃথিবীতে নেই । কিন্ত পপ্ডিতর। ছুটি কারণে মার্কসবাঁদের 
বক্তব্য বিষয়ে আপত্তি তোলেন। একটি হলো এই যে, ব্াষ্্র সংগঠনটি 
যদিও শোষণকে বজায় রেখেছে তবু রাষ্ট্র একমাত্র 
না শ্রেশী-শোষণের হাতিয়ার, এমন কথা মনে করবাঁর 
বিশেষ যুক্তি নেই । মংগঠনটিকে নিশ্চয়ই অন্ঠাঁয়ভাবে 
ব্যধহার করা হচ্ছে কি সংগঠনটির নিজন্ব চরিত্র অন্যায়ের নয়। মার্কস্‌- 
বাদশর1! আপতি জানাতে পারেন যে, তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলো 
কনে।? এই প্রশ্রের জবাবে বলা যায় যে সমাজের শান্তিশৃঙ্খল!, ব্যক্তিদের 
নিরাঁপত্ত। ও ক্রম-বধিত জনপংখ্যাকে স্থুনিয়নত্রিতভাবে পরিকল্পনার জন্য 
বাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্্রকে ব্যক্তি-স্বার্থ বিরোধী মলে 
করবার কারণ নেই। রাষ্ট্র নাধাত ব্যবহৃত হলে ব্যক্তির স্বার্থকেই 
রক্ষা করবে--যেহেতু তার জন্ঠেই রাষ্ট্রের জম্ম । তাছাড়া রাষ্ট্রের নিঃশেষে 
বিলুপ্ত হবার কোনে! যুক্তি নেই। সমাজে যদি শোষণ না-থাকে, য্দি 
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বস্ত সম্ভারের নিয়মেই সমাজ চলে, তবু বর্তমান জনসংখ্যার হিসেবে সমাজে 
চিরকালই সংগঠনের প্রয়োজন হবে। আমর! রাষ্ট্রকে সেই সংগঠন 
মনে করতে পারি । কার্ষত, রাষ্ট্র তাই ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল রক্ষণা- 
বেক্ষণ করে ; রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক প্রতিসান। 
৯। ভাববাদী বক্তব্য-_ 

ইতিপূর্বেই “ব্যক্তি ও সমাজ, অধ্যায়ে রাষ্ট্র বিষয়ে ভাববাদী বক্তব্যের 
দীর্ঘ আলোচন। কর! হয়েছে । এখানে প্রধান কয়েকটি সুত্র জানানো হচ্ছে" 

রা্রী বিষয়ে ভাবখাদীী বক্তব্যের মৌলিক কথাই হলো ব্যক্তি 
ও রাষ্ট্রে কোনো বিরোধ নেই । ব্যক্তির জীবনে যেমন একমুহর্তেই 
পরিণতি আসে না, তাঁকে ধাপেধাপে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগোতে 
হয়, তেমনি রাষ্ট্রেরও পরিণতি আছে । ব্যক্তির পরিণতি তার পূর্ণতার 
বোধে, স্বপ্ত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে, বাষ্ট্রেরও পরিণতি তাঁর মহত্বম রা 
চরিত্রে । মহত্তম রা চরিত্রের প্রকাশ তখনই হবে যখন বাষ্্ী সঠিকভাবে 
সমাজের “সাধারণ সঙ্কল্প'কে জানবে ও তাকে নিদিষ্ট নৈতিক রূপ দেবে। 
“সাধারণ সঙ্কল্লের মধ্যেই প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ-পরিণতির “প্রকৃত সঙ্ধল্প” 
স্থপ্ত থাকে । সুতরাং ঘদিও সাধারণভাবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে বিরোধ আছে 
মনে হয়, দ্রার্শনিকভাবে সত্যিই কোনে বিরোধ নেই। রাষ্ট্রই একমাত্র 
“গাধারণ সঙ্কল্প” জানে হ্থতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রকৃত সঙ্কল্প' জানে। রাষ্ট্র 
তাক পরিণতিতে “সাধারণ সক্কল্পের” ধারক ও বাহক, স্তরাং ব্যক্তি তার 
পূর্ণতা রাষ্ট্রেই লাভ করে । মনে রাখা দরকার যে, কোনো একটি নিদিষ্ট 
মুহুর্তেই তা পরিপূর্ণভাবে জানা যাঁচ্ছে না । কিন্ত প্রতি মুহুর্তেই ব্যাক্তি ও 
রাষ্রের এই গভীর সম্পর্কটি থাকছে। 

এই বক্তব্য থেকেই মনে হয় রাষ্ট্রের যেন একটি অতি-মানবিক 
যুক্তির সত্তা আছে । এই সত্বার পরিচয় আমরা বুঝতে পারি সামাজিক 
মনে। সামাজিক মন অজ্ঞাঁতে আমাদের প্রভাবাদ্বিত করে । আমর] 
যদিও মনে করি যে আমরা স্বাধীন, শ্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করি 
তবু আমাদের বিভিন্ন কর্ম সহম্র অদৃশ্য বন্ধনে এরতিহের সঙ্গে জড়িত। 
এই এঁতিহই যেনো একট সত্তা এবং তার মধ্য দিয়েই একটি জাতির 
বিবেক ও যুক্তি কাজ করে। 

ভাববাদী বক্তব্যকে ছুভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে কাণ্টের 
প্রভাব ও ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের বক্তব্য ও অন্তভাগে হেগেল ও হেগেল 


১২ 


১৭৮ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


প্রভাবাঘ্িত ইংরেজ দার্শনিক বোপাক্ছেট ও ব্র্যাডলী। গ্রীন কান্টের 
প্রভাবে রাষ্ট্রকে “বাঁধার বাধা, বলেন ও জানাতে চান যে রাষ্ট্র বাইরে 
থেকে ব্যক্তির জীবনে কিছু কর্তব্য সম্পাদন করে। ওর বক্তব্যে তাই 
পাই “সমাজ-প্রদত্ত কতোগুলে। ক্ষমতার জন্য বাক্তিদ্বেব যে দাবি ও 
অধিকার এবং ব্যক্তিদের ওপর কিছু ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সমাঁজের যে 
অনুরূপ দাবি তা দাড়িয়ে আছে এই বক্তব্যের ওপর যেঃ নৈতিক মানুষ 
হিসেবে কর্তব্য কর্মকে পূর্ণ করার জন্তে, নিজের এবং অন্যদের পূর্ণ চরিত্রের 
উদ্বর্তনের জন্টে কার্ধকরী আত্ম-নিষ্টার প্রয়োজনেই এই ক্ষমতা ।' গ্রীনের 
লক্ষ্যে তাই ব্যক্তি ও নাষ্ট্রে বেশ কিছুটা ফারাক থাকে । কিন্ত হেগেলের 
মতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মূলত একই সত্তা, তাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের 
বিভিন্ন নাম মাত্র। পরিবারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি রাষ্ট্রে এসে তার পূর্ণত। 
পায়। রাষ্ট্রের বাইরে থেকে তার জন্তে আলাদাভাবে কিছুই করবার 
থাঁকে না । সেজন্তেই ব্র্যাডলী ও বোসাঙ্কেট বলেন যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রেই তার 
ব্যক্তি খুজে পায় এবং বাষ্র কখনোই অন্তায় করতে পারে না। 

অবশ্য রাষ্ট্রের অপূর্ণতা থাকতে পারে যেমন ব্যক্তিও তাঁর পরিণতিতে 
বাধা পেতে পারে । তখন একটিমাত্র কর্তব্যই থাকে যে, বাধাগ্ডলো 
সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। অর্থাৎ অন্ায়কারী রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে 
অপূর্ণ রাষ্ট্র। 

ভাববাদী এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধ্যাপক হবহাঁউস, লাস্কি, পপার, 
হাঁএক প্রমুখর1! অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছেন । তাদের প্রধান আপত্তি 
এই যে, ভাববাদীরা প্রথমত সমাজ ও বাষ্রকে এক ভেবেছেন 
এবং দ্বিতীয়ত ব্যক্তিকে পৃথক, স্বতন্ত্র সত্বা হিসেবে বুঝতে পারেননি । 
লাপ্চি লিখেছেন ভাববাদ রাষ্ট্রের আদর্শ ও বাস্তবের 
বিরোধ মিটাতে পারেনি (*...৮09 13981188 600৪০ 
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অধ্যাপক লাঙ্কি বল.ত চেয়েছেন যে, ভাববাদ্দের বক্তব্যে যদিও অনেক 
ভালে কথা আছে কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে প্রতাক্ষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার 
কোনো প্রমাণ নেই । বরং উপ্টোটাই সত্য যে হেগেল শ্বয়ং একবার 
অশ্বারঢ নেপোলিঅনে ব্রন্দের ছবি প্রতাক্ষ করেছিলেন এবং আর একবার 
জর্জন বাষ্্রতেই বিশ্বের সর্ব বাষ্ট্রের প্রতিভূকে দেখেছেন। লাস্কি আরে! 
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জানিয়েছেন ভাববাদ ব্যক্তির বাক্তিত্ব এবং তার সঙ্কল্লের চরিত্রকে 
মোটেই বুঝতে পারেনি । অধ্যাপক পপার প্রমুখরা বলেছেন ভাব্বাদ 
ব্যক্তির প্রক্কৃত সত্তার নামে রাষ্তরযস্ত্রটি ডিক্টেটরদের হাতে সম্পূর্ণ 
ছেড়ে দিচ্ছে। 

কিন্তু এই বক্তব্যগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য মোটেই হেগেলের বিৰুদ্ধে 
কার্ধকরী নয়। হেগেল কখনোই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের দাস বা ডিক্টেটরদের 
দাস হ'তে বলেননি । তিনি শুধু ব্যক্তিদের পরিপূর্ণতার প্ররুত পরিবেশটির 
কথা বলেছেন। রাষ্ট্র অপূর্ণ হলে অনৈতিক, ম্থুতরাঁং তার বিরুদ্ধে 
দাডানে সম্ভব । কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে মূলতই 
কোনো বিরোধ আছে বাঁ রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র একটি হাতিয়ার বলে 
মানতে হবে। লাঞ্ষিদের বক্তব্য যে হেগেল ব্যক্তির লক্ষণ বোঝেননি 
কথাটিও সঠিক নয়। হেগেল নিশ্চগ্নই শৃন্চচারী কোনো একক, সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ব্যক্তির কথা জানতেন না। কারণ তিনি মান্ষকে সমাজবদ্ধ 
ভাবতেন এবং জানতেন সমাজ ছাঁড়া মান্য আদ মানুষ হতে পারে না। 
বাক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে তিনি পরিপূর্ণ মূল্যই দিয়েছেন কিন্ধ জানিয়েছেন 
ব্যক্তিকে তার প্রত সত্তা জানতে হবে । তাছাড়া তাঁর সঙ্কল্পের কোনো 
অর্থ নেই। ব্যক্তি নিশ্চয়ই যাঁ-খুশি হতে পারে, হেগেল শুধু বলবেন যাঁ- 
খুশিতে তার মনুষ্যত্বের পরিচয় নেই । 

ভাববাদী এবিস্টটেলীয় হেগেলীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাই গণতন্ত্রের 
আপত্তি নিতান্তই প্রসঙ্গহীন। 

(গ) গণতান্ত্রিক বক্তব্য--গণতান্ত্রিক বক্তব্যের ভিত্তি ব্যক্তির স্বাধীন 
স্বতন্ত্র অন্তিত্বে। প্রতিটি ব্যক্তিই এই বক্তব্যে তুল্য মূল্য । আইনের চোখে 

বা মাজে, জীবনের কোনো স্তরেই ব])ক্তিদের 
(সি) বাধীন তত্র. মূল্যায়নে একজনকে আর একজনের ওপর স্থান দেওয়া 
(খ) সবাই সমান হয়না । ব্যক্তির মূল্য তার স্বকীয় কর্মে, বংশ, অর্থ বা 
সামাজিক প্রতিপত্তির হিসেবে নয়। ব্যক্তির এই 

স্বাধীন শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানা সত্বেও গণতান্ত্রিক বক্তব্যে ব্রাষ্ট্রকে 
শ্বীকার করা হয়েছে । মার্কলবাদীদের মতো রাষ্রকে শুধুমাত্র শ্রেণী 
শোষণের হাতিয়ার মনে কর] হয়নি বা এমন কথাও ভাব! হয়নি মার্কসবাদ 
ব1 প্রি ক্রপটকিনের নৈবাজ্াবাদের মতো যে, রাষ্ট্রে প্রয়োজন একদিন 
সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবে । গণতান্ত্রিক বক্তব্যের প্রধান আপত্তি ভাববাদের 


১৮০ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


বিরুদ্ধে, যে বক্তব্যে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিসত্তার ধারক ও বাহক বলা হচ্ছে। 
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৮0110. মিল তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রা রক্ষার জন্তে বলেন এমন 
রাষ্ট্রে সমন্ত ব্যক্তিকে একটিমাত্র হীচে ফেলা হচ্ছে। মিল তাঁর নাষ 
দিয়েছিলেন 46101070694 %,9817111961070? | 

সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের নির্দেশিত পথে ব্যক্তিদের জীবনধাত্র। তেরি করতে 
হবে--এমন একট] বক্তব্যের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে লোএস 
ডিকিন্সন তাঁর “আফটার টু থাউজেগ্ড ইয়াস+ গ্রন্থে চমত্কার উপস্থিত 
করেছেন প্রেটোর সঙ্গে ফিললেখিস নামক এক তরুণের কাল্পনিক 
কথোপকথনে । 

ফিললেখিস-_( আপনার ) কথা মেনে নিয়েই বলছি যে নাঁ-হয় 
দার্শনিক-রাজাদের হাতে শাসনভার দেওয়া গেলো, না-হয় তীর মঙগলকে 
সঠিকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে জানেন, তাঁকে অপাপবিদ্ধ রাঁখবার জন্তে 
না-হয় তীর পাহাঁরাদির ব্যবস্থা! করলেন, তবু আমি বলবে যে, নিজেদের 
বা আমার উদ্দেশ্যকেই তার নষ্ট করলেন । আমি যাতৈরি করতে চাই 
তা আসলে মুতির মতো মানুষ নয়, অন্যদের ভাববার জন্তে চমৎকার 
আকৃতি যাদের; চাই জ্যান্ত মান্য যারা অমঙ্গলকে জেনেছে বলেই 
মঙ্গলকে বেছে নিচ্ছে। যদি এ-কথ।| তাঁদের জাঁনতে হয় তবে তাদের মুখ 
বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। আপনি যেমন আপনার সৈনিকদের শিক্ষ' 
দিতে চান নিয়ত বিপদের মধ্যে, তেমনি আমি আমার নাগরিকদের তৈরি 
করতে চাই অমঙ্গলকে সর্বদাই ডেকে । 

প্লেটো--তার! ষদি অমঙ্গলের কাছে মাথা পেতে দেয়? 

, ফিল-_যা্ আপনার সৈন্তর1 শক্রর কাছে সাথা পাতে? তাঁর! মাথা 
নিচু করবে, এদেরও অনেকেই নিঃসন্দেহে.করবে । কেউ কেউ পাঁলাবে, 
নিজেদের আবার সামলে নেবে । কিন্তু কয়েকজন কখনো হারবে না। 
মঙ্গলকে সমস্ত সময় পরীক্ষা দিয়ে নেওয়া হবে, স্বাধীন সমাজে যেমন 
সত্যকে নেওয়া হয়, হারজিতের পদ্ধতিতে | 

এই কথোপকথন থেকে জানা যাচ্ছেযে কারো কোনে! নির্দেশ নয়, 
ব্যক্তিরই নিজের বাচামরাঁয় কথ! । বাট্রকেও তেমনি হতে হবে অর্থাৎ 
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রাষ্ট ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করবে না। অথচ বাষ্ট থাকবে । কিন্তু 
থাকবে কিসের জন্ত? লক বলেছিলেন ধনপগ্রাণ সম্পত্তি রক্ষার জন্য | 
মিলও প্রায় সে-কথাই বলেন। এডাম স্মিথ মনে করেছেন ব্বাষ্ট্রের কাজ 
হবে ত্রিবিধ। ব্যাক্তিদের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল ও বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা 
করা, সামাজিক অত্যাচার ও অন্াঁয় থেকে রক্ষা করা ও ব্যক্তির পক্ষে 
সম্ভব নয় এমন সব কাঁজ করা । এই আলোচন! থেকেই বোঝা যাচ্ছে 
গণতান্ত্রিক তব্বে রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধি সংকীর্ণ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রধানতই 
নঞ্র্থক। সক্রিয়ভাবে এবং সদর্থকভাবে রাষ্ট্র বিশেষতই কিছু করবে না, 
নিবাপত্তার ব্যবস্থা ছাঁড়া। রাষ্ট্র বড়ে! জোর এমন একটি কাঠামো বা 
প্রাচীর হবে, যে ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবে মাত্র, তাঁর জীবনে অনুপ্রবেশ 
করবে না। এই তত্বটিকে প্রমাণ করবার জন্তেই চুক্তির বক্তব্য উঠেছে। 
কারণ, চুক্তি মীনলেই বলা যাবে চুক্তি যেহেতু হয় দুই তরফের মধ্যে সেহেতু 
ব্যক্তিরা গোড়াতেই রাষ্ট্রের কর্তবা বেঁধে দিতে পারবে । তাদের নির্দেশ 
মতোইরাষ্ট্র নামক সংগঠনটি চলবে । 

কার্ধত রাষ্র নিছক একটি হাতিয়ার মার নির্দিষ্ট কর্ম আছে। এই 
কর্মের বাইরে তার যেমন কোনো প্রয়োজন নেই তেমনি মৃল্যও নেই। 
হাতিয়ারের কাজ এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ব! নঞ্্থক অর্থে বাক্তির জীবনকে 
রক্ষা কর1। অধ্যাপক হ্ারল্ড লাক্ষি যেমন আধুনিক 
বনুত্ববাদী ধারাঁর গ্রতিতৃ হিসেবে রাষ্ট্রকে অনেক 
সংগঠনের একটি সংগঠন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । ওর মতে 'বাষ্ট্র 
জনসাধারণের সর্বাধিক মঙ্গল করার সংগঠন । তার কার্যাবলী মানুষের 
আচরণের এঁকাসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ । পরীক্ষা অন্যায়ী-ফলাফলের 
হ্ত্রে তার ীমার সংকোচন বা প্রসারণ হবে। কাজেই, মানুষের সমগ্র 
কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র উদ্ভীত হয়নি । রাষ্ট্র সমাজ-সংস্থার মূল স্থর 
বাজাতে পারে, কিন্তু সমাজের সঙ্গে তা অভিন্ন নয়। লাস্কি অবশ্থ 
সমাজতন্ত্রবাদের চাপে বহুত্ববাদের মধ্যে এই কথাটুকু ঢুকিয়েছেন যে “রাষ্ট্র 
মূল স্বর বাজাতে পাবে? এবং এই প্রবাহের হুত্রেই বর্তমান কাঁলে সমাজ 
কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ উঠেছে । একদল পণ্ডিত সমাজতন্ত্রবাদ থেকে 
অর্থনৈতিক সংস্কীর ও প্রগতির পরিকল্পনার অংশটুকু নিয়ে রাষ্ট্রের অবশ্থা- 
ত্বীকার্ধ কার্ধাবলীর তালিক বানিয়েছেন । লাঙ্ষি, কোল প্রমুখ 
সমাঁজতন্ত্রবাদশী গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের চিস্তায় অর্থনৈতিক শোষণ ও একক 


রাষ্টকাতিক্সার 


১৮২ সমাজদর্শনের ভূমিক। 


ব্যক্তির অনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা কাজ করায় গুর1 পরিকল্পনার দ্বার 
সমাজিক অনৈক্য ও বিরৌধকে দুর করতে চাচ্ছেন । অথচ সমাজতান্ত্রিক 
সামগ্রিক পরিকল্পনা সত্বেও কিন্তু ব্যক্তিম্বাধীনত1 সম্পূর্ণ রক্ষা! করতে হুবে 
এবং রাষ্ট্রের চরিত্র ভাববাদ ব মার্কসবাদ-সম্মত হতে পারবে না। লাস্কি 
কোল প্রমুখদের আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে বর্তমান কালে গণতান্ত্রিক 
চিন্তায় একটা মস্ত! বড়ো পরিবর্তন.ঘটে গেছে। প্রাচীন গণতাস্ত্রিক 
বক্তব্যে পাই, রাষ্ট্র থাকবে কিন্ত রাষ্ট্রের কাজ পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ থাকবে 
ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি, বিতবিচন। ও কর্ম। যেমন বলেন গ্রীণ । উপযোগিতাঁবাদী 
জেরেমি খেণ্টাম», জেমল মিল ও জন স্টঅর্ট মিলের তত্বে যেমন তিনটি 
গ্রধান কথা ছিলো; লেসেফেয়ার, গণতন্ত্র ও শিক্ষা । “লেসেফেয়ার: 
অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পৃথক, রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, অর্থনীতি 
চলবে স্বাধান ক্রেতাবিক্রেতার সম্পর্কে এবং শিক্ষার মারফত গণতান্ত্রিক 
বাষ্র পরিপুষ্ট হবে। লেসেকেয়াবের অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রধান 
প্রস্তাব আছে কবডেনে। শুর মতে অবাধ বাণিজ্যে গণতন্ত্র ও সভ্যতার 
মুক্তি। কবডেন.লিখেছেন, 
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কবভেনের এই উচ্ছ্াে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে যেমন মান হয়েছে, 

তেমনি মনে করা হয়েছে অবাধ বাণিজ্যে গণতন্ত্রই পুষ্ট হবে কারণ 

নিয়ন্ত্রণহীন হলেই সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল । 

জেফাসনের মতে গণতান্ত্রিক বক্তব্যের ছুটে! দ্দিক। সরকার 

গণতান্ত্রিক হবে (মিল যেমন প্রতিনিধিত্মূলক 

সরকারের কাজ 

নামত সরকারের কথা ভেবেছেন ), সরকারের কাজ হবে 
ন্যুনতম । এই বক্তব্যের নীতিতেই মাকিন 'ম্বাধীনতার 

ঘোষণীপত্র” তৈরি হয়। তাতে পাই, 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৮৩ 
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জেফাসণনের ঘোষণ! ও কবডেনের আশ। সত্তবে৪ যখন অর্থনীতিতে শোষণ 
ও রাজনীতিতে সায্্াজ্যবাদের বিস্তার ঘটে তখন গণতত্ত্রের দ্বিতীয় 
ধারাটি পাই আর তখন লাক্কিরা রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করতে নির্দেশ দেন। 

অধ্যাপক লাঙ্কি ও কোলের প্রতিপাগ্যের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক পণ্ডিত 
কাল্পপার জানান যে সামগ্রিক পরিকল্পনা করা অসম্ভব এবং সামগ্রিক 
পরিকল্পনার নামে রাষ্ট্র সবগ্রাী হয়ে ওঠে । যেমন দেখা গেছে সামাবাদশি 
ও ফ্যাীবাদী রাষ্্রে। পপার তাই নতুন করে আবার মিলদের বক্তব্যে 
ফিরতে চান যে রাষ্ট্র যতোদূর সম্ভব নিক্ষিয় থাকবে এবং তাঁর প্রধান কাঁজই 
হবে পরোন্ট। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র কাজ করতে চাইলেই ব্যক্তির জীবনে 
তার অধিকারের সীম! সম্প্রসারিত ছবে। 

গণতান্ত্রিক বক্তব্যে তাই রাষ্রের অন্তিত্ব সত্বেও রাষ্ট্রের ভূমিকা গৌণ । 
জেফাস্নের নিদেশ মতো যা থেকেও নেই। 

অনুশীলনী 
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সম্বহম জন্যাল 
শিক্ষা ও সংগঠন 


১। শিক্ষ। ও শিক্ষার তাগপর্ব ( 8ি0509600 & 8101111091109 ০01 
[70010861017 ) 2 | 

আমরা দেখেছি সমাজ হচ্ছে মানুষের রীতিবদ্ধ জীবনযাত্রা । রীতি- 
বন্ধতা বিভিন্ন সংগঠনে প্রকাঁশ পায়। সমাজ ও সমাজে রীতিবদ্ধতার 
প্রয়োজন হয় মাছষের মতো! বাঁচার জন্তে। প্রথমত বেঁচে থাকাটাই 
প্রধান, তারপর প্রয়োজন মানুষের মতে! বাচার। সমাজ মান্ষকে 
বাচার উপকরণ ও পরিবেশ দেয় আর পরিবার সমাঁজিক মন ও প্রতিহকে 
রক্ষা করে। কিন্তু কেমন করে করে? পরিবারের ক্ষেত্রে আমরা 
বলেছি একমাত্র মান্গষই প্রাণধী-জগতে প্রাচীন সংস্কার ও সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতাঁকে পরবর্তী যুগের জন্য জমা রাখতে পারে এবং বংশধরদের 
মধ্যে সেই জ্ঞানকে চালিয়ে দিতে পারে । জ্ঞানকে চালিয়ে দিতে পারার 
ক্ষমতা কিছুটা জৈবিক কার্ধকরণের অধীন । বংশধারাঁর মর্গানকৃত নিয়মে 
জাঁনা গেছে যে, একটি বংশের দোষগুণ বংশধরদের মধ্যে 
প্রকাশ পায়। কিন্ত এই বংশপরম্পরাগত দৈহিক ও 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মান্য ও তার সমাজকে পুরে! 
বোঝা যায় নাঃ ব| এমন কি বোঝা যাঁয় না সমাজের প্রকৃত তাৎপর্য কি। 
তখন একটু নজর করলেই জানা যায় মন্ত্র সমাজের সঙ্গে নিয়তর প্রাণী 
জগতের গুণগত পার্থকা ঘটে সচেতনত। ও সচেতনতা-জাত জ্ঞানের 
প্রমারে। ইছুর ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষার উদবাহরণে বলা হয়েছে ইছুবেরা 
অজিত বোধ ও জ্ঞানকে উত্তর পুরুষে ছড়াতে পারে না, শুধু মাত্র নির্দিষ্ট 
সময়ে 1নদিষ্ট ইদুরটি বাঁ ইছুরদের মধ্যেই তা পীমাবন্ধ থাকে । অথচ মানুষ 
তাপারে। পারে এইজন্তে যে মানুষ তাও অজিত জ্ঞানকে সচেতনভাবে 
মনে রাখে, ব্যাখ্যা করে এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে। এই সচেতন 
প্রয়াসের জোরেই জ্ঞাতসারে বংশধরদের মধ্যে সঞ্চিত বিগ্াকে ছড়াতে 
পারে। এই সচেতন গ্রয়াসকেই বল1 হয় শিক্ষা। পূর্বপুরুষ লচেতন- 
ভাবে বংশধরদের পরিবারের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। শিক্ষা পেয়েই 
পরবর্তা যুগ পূর্ববতাঁর ধ্যানধারণা ও সংক্কারকে নিজেদের তৎকালীন 


বাচ। ও মানুষের মতো! 
বাচ। 


সমাজধর্শনের ভূমিকা ১৮৫ 


অবস্থার ব্যবহার করে। শিক্ষার কারণেই পরিবারে পরিবারে লংষোগ 
হয় এবং সমাজের জ্ঞানভাগ্ডারকে মানুষ যে-কোনো কালেই ব্যবহার 
করে। শিক্ষার প্রমাণ মানুষ রাখে তাদের হাতের কাজে, হাতিয়ার ও 
শিল্পে, লিখিত কাহিনীতে, ছড়ায়, গানে, পুরাণ ও রূপকথায় । পরিবারে 
জন্মে তাই প্রতিটি মানবশিশ্ত কমবেশি এই সঞ্চিত উপকরণের সাহায্য 
পায়, তাঁর নিজের সাধ্য ও সম্ভাবনা! মতো এই জগতকে নিজের জীবনে 
ব্যবহার করে। শিক্ষা তাই মূলতই সমাজ বিবর্তনের কারণ ও সমাজ- 
সত্তার কেন্ত্র। এ 

সভ্যতার চরিজ্রর ও বিবর্তন বিষয়ে সমাজতাত্বিকর। চিন্তিত থেকে 
অনেকেই বলতে চেয়েছেন যে, সমাজ বদলায় অন্য সমাজের সাহচর্ষে, 
বিরোধ বা সংযোগে । আবার একটি সমাজের মধ্যেই জ্ঞানের ও চরিত্রের 
পরম্পরা তৈরি হয় অনুকৃতি (101698105 ) ছ্বারা । অন্ুরুতির অর্থ এই যে 
সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় ও স্থিতিণীল ব্যবহারাদিকে 
মাছুষ যুগে যুগে অন্ুকরণের মধো অব্যাহত রাখে । 
তার! অবশ্য নতুন সংযৌজনও করে। এই সংধোজনটি ঘটে শিক্ষার 
মধ্যে প্রাচীন এতিহাকে বাবহার ও প্রয়োগ করার কারণে । ডারউইন 
অভিযোজন (880685100 ) প্রক্রিয়ায় বুঝিয়েছিলেন বংশধার1; 
পিতৃপুরুষের চাইতে কিছুটা বদলায়; কারণ কিছু তার! সংস্কার হিসেবে 
নিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে আর বাকিটুকু তৈরি হয় পরিবতিত 
অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায়। জৈব নিয়মের 
বাইরে একই প্রক্রিয়া প্রায় কার্ধকরী। প্রত্যেক যুগই তার পূর্বাজিত 
জ্ঞানকে নিজেদের কাজে ব্াবহার করতে চায় এবং প্রয়োজনে অদলবদলও 
করে। প্রা্ীনকে অগ্গকৃতিতে ম্বীকৃতিও যেমন শিক্ষা, তেমনি 
পরিবততনের চেষ্টাও শিক্ষা । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সমাজ রক্ষা 
করে শিক্ষা এবং শিক্ষাই অতীত ও বর্তমানের সেতু, বর্তমান ও ভবিষ্মতের 
প্রেরণা । দার্শনিক ডেভিড হিউম তাই চমতকার লিখেছেন, 
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হিউম আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন এই বলে যে, শৈশবে মানুষ 
অনেক বেশি ছাপ ধারণ করতে পারে এবং এই ছাপটি সে সারা জীবন 
রক্ষা! করে বলেই সমাজ টিকে থাকে । এই ছাপ মনে দাগ কাটে শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে। 
শিক্ষার তাত্পর্য বিষয়ে তাই প্রথম কথাই হলো শিক্ষায় সমাজের 
স্থিতি এবং শিক্ষাতেই মাচষ সমাজবদ্ধ জীব হিলেবে “মানুষ” হয়ে ওঠে । 
সমাজরক্ষা ও মন্তস্যত্বের গর আমর! জানি মানুষ এক এক সমাজে এক এক 
সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করে বাচে। শিক্ষা এই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে 
রক্ষা করে, পুষ্টি দেয় ও নিয়ত সম্প্রসারণে জীবনের মূল লক্ষ্যকে প্রমাণ 
করে। শ্রীমের উদাহরণ দ্বিয়ে তিউম এই কথাটাকেই প্রকাশ করেন। 
নান গ্রীস ছোট্ট দেশ, তাঁর বিভিন্ন নগর-বাষ্ট্রের 
সংস্কৃতির অর্থজানায় অধিবাসীদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ, তবু এক-একটি 
অংশে সংস্কৃতির এক এক চেহারা । তার! পরম্পরকে 
প্রভাবাঘ্বিত করেছে কিন্তু নিজেদের সত্তা বা জাতীয় চরিত্র হারায়নি | 
আমাদের বক্তব্য মতে! বিভিন্ন প্রভাব নতুন সংযোজন, আর “সততা” বা 
“জাতীয় চরিত্র” নিজ্ব মনের প্রকাশ । এই ছুটিব মিলনেই একটি ভাতার 
স্থিতি ও বৃদ্ধি। স্থিতি ও বৃদ্ধি উভয়তই শিক্ষার দ্ান। এবং মনে রাখতে 
হবে শিক্ষা সচেতনভাবে নিজেদের সত্ত। রক্ষার একটি প্রয়াস মাত্র । 
হিউম লিখেছেন, 
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হিউম স্পষ্ট ঘোষণ। করেছেন যে, এক একটি রাষ্ট্রের শিল্পী ও দ্বার্শনিকরা 
পাশের রাষ্ট্রের শিল্পী ও দার্শনিকদের বিত্বর্ক শুনেছেন, নিজেরা বিতর্ক 
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করেছেন। তাতে তাদের চিন্তার নতুন খোরাক এসেছে, তাদের বিষয়- 
বুদ্ধি জাগ্রত ও তীক্ষ হয়েছে কিন্তু কখনোই তার] নিজেদের চরিত্র থেকে 
্রষ্ট হননি । 

হিউমের আলোচন। থেকে আরে একট] প্রতিপাগ্ তৈরি হলো যে 
শিক্ষ। আমাদের চরিত্র ব্রক্ষা করে, আমাকে বিশ্বাসের ভিত্তি দেয়। 
শিক্ষায় সংস্কৃতি ও জীবনের লক্ষা থেকে অধায়ন ও নিদ্িধ্যাসনে নিজেদের 
অন্তনিহিত সত্বাকে প্রকাশ করতে হয়। শিক্ষায়, যদি সত্তার নিজস্ব 
আকর তৈরি না-হতো। তবে আমরা হতাম জলের মতোঁ। যখন যে পাত্রে 
ঢাল। হতো! সেই পাত্রেরই রূপ নিতাম। কিগ্ত শিক্ষা চরিএকে জলের 
রূপ থেকে ধাতুর রূপ দেয়। অর্থাৎ এমন একটি নিধিষ্টতা আনে যাতে 
একমাত্র নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিশ্ট্যই প্রকাশিত হয়। 

শিক্ষা, যেহেতু আমরা জানতে পেরেছি, জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে 
রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গেই মনে বাঁখতে হবে প্রতোক শিক্ষাই তেমনি 
নিদিষ্ট সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে, সংস্কৃতির চাপেই তার গড়নটা' 
তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রতোক সংস্কৃতিই তাঁর ব)ক্কিদের কাছ থেকে 
বিশেষ একটি সাড়া! দ্রেবার ক্ষমতাকে খোঁজে, যা একমাত্র তার 
স্বকীয় বক্তব্যে রূপ পায়। প্রত্যেক সংস্কৃতির মাচষেব জীবন ও 
বিশ্বজগৎ্ বিষয়ে বক্তব্য থাকে । এই বক্তব্টিই 
বাক্তিদের সামনে তাদের জীবনের লক্ষ্য । জ্ঞাতে 
বা অজ্ঞাতে প্রতিটি লৌকই' কমবেশি সেই' বক্তব্যকে জীবনে প্রকাশ করে। 
কাত তাই সংস্কতিই বাক্তিকে মুঠি দেয় এবং বাক্তিরা স্ব স্ব কর্মে নিজের 
প্রাত্যয় ও বোধ অন্ুখায়ী সংস্কতির চরিত্রকে প্রকাশ করে। গ্রীক 
সভ্যতায় যেমন জীবন সম্পর্কে ছুটি প্রধান কণা বলা হতো । একটি 
£কলোকোগোথিয়া, ও অন্যটি “এরেটে”। কর্ম ও চিন্তার সাযুজাকে 
কোলোকোগোধিয়' শব্দে প্রকাঁশ করে গ্রীকর! বোঝাতে চেয়েছেন যে 
জীবনের লক্ষ্যই হবে “রূপময় শুদ্ধতা” । জীবনে শুদ্ধতা বা মঙ্গলকে প্রকাশ 
করতে হয় এবং সেই শুন্ধতাঁর মৃতি হবে স্বন্দর । অপূর্ণকেই তারা অসুন্দর 
মনে করতেন। প্রেটে! ও এরিস্টটলে তার দার্শনিক প্রস্তাবনা পাওয়া 
যায়। “এরেটে শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা অর্থাৎ শরীরে ও মনে পূর্ণতাই 
ছিলে গ্রীকর্দের কল্পনা ও লক্ষ্য। এজন্যে শিক্ষায় তাদের বিশিষ্ট 
প্রয়াসটিকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে । একদিকে শারীরিক চর্চা ও অন্য- 


শিক্ষা সংস্কৃতি নির্ভর 
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দিকে মনের চর্চা। উভয়তই যখন বাক্তি পুর্ণত পায় তখনই সে সার্থক 
মালয় । আর ভারতবর্ষের প্রধান বক্তব্য ছিলে। আত্মজ্ঞান লাভ করা। 
আত্মজ্ঞানকে ভারতীয়রা কখনোই পরজগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন নি। 
তীর! বলতেন জীবনের প্রতিটি স্তরে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা! দেওয়াই কাজ । 
পরীক্ষায় নির্মোহ হয়ে তবে সিদ্ধ হতে হয়। সিদ্ধিলাভের পথে প্রতিটি 
পর্বে নিজের নিজের কর্তব্য করতে হয়, বাদ দিয়ে বা পেরিয়ে গিয়ে 
জীবনের হাঁত এড়াবার উপায় নেই। শুধুমাত্র পরজগতের কথা নয়, ইহা 
জগতেও প্রতদিন নিদিষ্ট কর্ম থাকে । পুরে! সেই কর্তব্য পালন না-করলে 
কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে-_গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেকথাই 
বোঝান । 

শিক্ষার উদ্দেশ্য (076 41709 01 77086086101 ) £ 

বিভিন্নকালে বিভিন্ন মনীষী শিক্ষার উদ্দেখ বিষয়ে নানী মত দিয়েছেন। 
অধ্যাপক ম্যাকেঞ্রি তার “আউটলাইনস অব সোসাল ফিলসফি” গ্রন্থে 
বলেন যে শিক্ষাকে বৃহত্তর ও সংকীর্ণ ছুই অর্থে গ্রহণ করা যায়। বৃহত্তর 
অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির চর্চ। | তিনি বলেছেন শিক্ষার প্রক্রিয়া 
একটি প্রবাহিত ধারার মতে'। সমস্ত জীবন ব্যেপে শিক্ষার প্রবাহ 
চলে । এই প্রবাহে ব্যক্তি তার ক্ষমতা ও অধিকার অনুযায়ী জীবনের 
কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে 
নিজের কল্পনা! ও শক্তিকে রূপ দেয়। আসলে শিক্ষণ ব্যক্তিকে জগত 
বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং সেই সচেতনতার মাঁন অনুযায়ী 
সে নিজের স্থান ও কর্তব্য বেছে নেয়। এই বক্তবেয কেনো নির্দিষ্ট 
প্রসঙ্গ নেই যা শিখিয়ে দিলেই ব্যক্তির পরিপূর্ণতা তৈরি হয়ে 
গেলো! । কোনে! নিদিষ্ট পাঠ বা! কার্যক্রমের সঙ্গেই তার নিদ্ি্ই কোন 
যোগ নেই। ব্যক্তি কেবল নিজের আবত্মপ্রকাশের অনুকূল সর্তগুলোকে 
জীবন থেকে, প্রবহমাণ ধার] থেকে সংগ্রহ করে। শুর ভাষায় তাই পাচ্ছি 
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গর মতে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থব্যক্তির ক্ষমতাকে বিকশিত 
করবার জন্তে সচেতন অস্ুণীলনীর ব্যবস্থা । এই বক্তব্যে নিদিষ্ট খাতে 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৮৯ 


শিক্ষাকে চালাবার কথা থাকছে এবং ত1 সচেতনভাবে পরিচালিত করতে 
হবে। ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও শক্তিকে মানা হচ্ছে কিন্ত 
ব্যক্তির ক্ষমতার 
বিকাশ সেই অন্তনিহিত ক্ষমতাকে সমাজ সচেতনভাবে একটি 
নিদিষ্ট রূপ দেবে । গু ভাষায় “ও ক ১৫0 9098, 
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নেই, আর সংকীর্ণ অর্থে যে কোনো সচেতন প্রয়াসই শিক্ষা । প্রথমটির 
ক্ষেত্রে ব্যক্তি শৈশব থেকে যেমনভাবে নিজে পাঠ গ্রহণ করে আর দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে বাক্তিকে কোলে! বিশেষ একটি ছীঁচে আনা হচ্ছে । দুটোই শিক্ষা, 
কিন্ত দুটোর মধ্যে মৌলিক ফাঁরাঁক থাঁকছে। 

ঘুরোপে প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে প্রেটে। শিক্ষা বিষয়ে সবচেয়ে বেশী 
চিন্তা করেছেন । তাঁর চিস্তাঁর পেছনে একটি আদর্শ রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবন- 
যাত্রার কল্পনা ছিলো । তিনি মনে করেছিলেন সমগ্র সমাজের কল্পনার 
লক্ষ্যেই ব্যক্তির পরিণতি গড়ে । স্থতরাং ব্যক্তিকে এমন পাঠ দ্রিতে হবে 
যা তাঁকে সমাজের পরিচালক তরি করতে পারে, ধাঁতে নিজের মধ্যে সে 
সমাজের সমগ্র পরিকল্পনাকে মূর্ত করতে পারে । প্লেটো তাই শিক্ষাকে 
ছুটে! স্তরে ভাগ করেছিলেন । প্রথম স্তরের শিক্ষা প্রন্তিটি নাগরিক ব' 
ব্যক্তির জন্তে। এইস্তরের শিক্ষায় নাগরিকর1 সমাজ ও সমাজ-বিধ্বত 
জীবনযাত্রার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে এবং সতর্কভাবে নিজেদের এ্রতিহ্ 
রক্ষার দায়িত্ব নেবে । প্রেটোর ভাষায় প্রথম স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত 
নাগরিকরা! সমাজ-মনের সঙ্গে একাবদ্ধভাবে চলবে । সমাজ যা সমর্থন 
করবে তাকে তারাঁও পমর্থন করবে; সমাজ যা বর্জন করবে তা তারাও 
বর্জন করবে । 

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা পরিচালকদের? (908101905 ) জন্য | 
পরিচালকর! হলেন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিবেচক। তাদের এমন 
শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাঁর! মিথ্যা থেকে সত্যকে চিনতে পারেন । 
সতাকে জানতে পারলেই তার! ন্যায়? (99609) ও শ্রেয়” (৫০০৪. ) কে 
বুঝতে পারবেন । তখন তাঁর! এই ছুটি মহত্বম সত্যের পথে সমগ্র সমাজকে 
চালাতে পারবেন । তার! হবেন স্থিতধী ও সত্যসন্ধ। তারা শুধু যে 
সমীজকে চালাবেন তাই নয়, তারা ভালো মন্দ, গ্যাক্স-অন্তাঁয়ের স্বরূপ জেনে 
সচেতন নিষ্ঠীয় বিবেকের পথে এগোবেন। 
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দার্শনিক জন লক অন্য একটি আদর্শ প্রচার করলেন শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 
বিষয়ে । ওর মতে “মানসিক সংযম (1190681 180101179) হলো শিক্ষার 
শ্রে্ঠ আদর্শ । শিক্ষার লক্ষ্য হবে সুস্থ দেহ ওমুম্থ মন। কঠোর দেহচর্চ। 
আহার বিহারের নিয়ন্ত্রণে শরীর মনকে এমন একটা 
ও ঃ রি সংযমের জ্তরে আনতে হবে ষে চিত্রবৃত্তিসমূহ অবদমিত 
ও শৃঙ্খলিত হবে। ফলে জীবনে নৈতিক শৃঙ্খল। 
আসপবে। লক মনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশিষ্ট কয়েকটি মানসিক বৃত্তির 
সংযোগ (88809018601) মনে করতেন । ওর দর্শনে মনের কোনে। 
সক্রিয় ভুমিক! ছিলো! না) সুতরাং মনকে অনেকট! স্পার্টার নজীরে 
গড়ে তোলাই ওর লক্ষা; কিন্তু লক জানতেন না মনকে কেবলমাত্র বাইরে 
থেকে শৃঙ্খল পরালেই সংযমের পরাকাষ্ঠা হয় না। মনের নিজত্ব নিয়ম 
আছে এবং তাঁ কখনো কখনো বিদ্রোহ করে । অনুষঙ্গের মনশ্তত্বে লক 
শিশুর মন বা বাক্তিকে যন্ত্রবৎ ভেবে শিক্ষাকে কেবলমাত্র বন্ধনের মতো। 
ব্যবহার করলেন । | 
লকের তত্বের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত বিদ্রোহ করেন রুশো! । তিনি জানালেন 
শিশুর মনকে উপেক্ষা করলে চলবে নাঁ। বাইরে থেকে তার মনের ওপর 
কৃত্রিম বোঝা চাপালেই তাকে শিক্ষা বলে না। প্রকৃতির মধ্যে সমন্ত রকম 
কৃত্রিমতা বর্জন করে শিশুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে বড়ো হতে দিতে 
হবে । শিশুর শিক্ষা গড়বে তার নিজের নিয়মে | 
রুশোর বক্তব্যেই আধুনিক শিক্ষাতত্বের জন্ম। রুশোর উত্তরসাধক 
মণ্টেসরী জানালেন শিশু স্বয়ং ঈশ্বরতুল্য । শৈশবে তার মনে এমন একটা 
সচেতনতা কাজ করে ষা স্বাভাবিক বিকাশের স্থযোগ না পেলে সম্পূর্ণ 
মরে যাঁয়। শিশুকে ঈশ্ববের মতোই গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে 
কাদামাটি মনে কর কোঁনেো নির্দিষ্ট ছাচে ফেলা চলবে না । তাঁকে 
সম্পূর্ণ স্থযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। সে নিজের মতো তার অস্তনিহিত 
ক্ষমতাকে প্রকাশ করবে। পরিণত বয়স্করা শুধু দখবে--যেনো তার সত্বা 
কোনো বাধার দ্বারা আক্রান্ত না হয। 
পেস্টালঘজি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ওপর দাড় করাতে চাইলেন । 
বীজ থেকে বৃক্ষের উত্পত্তির সঙ্গে শিশুর শিক্ষাকে তুলনা করে তিনি 
ঘোষণ| করলেন শিশুর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনার সামগ্রিক আত- 
প্রক।শই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষা। হার্যাট জানালেন চরিত্র গঠনই শিক্ষার 
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5রম আদর্শ। অন্তনিছিত স্বাধীনতা, দক্ষতা বা পরিণতি, সদিচ্ছ!, ন্যাঁয়- 
পরায়ণতা ও সাম্য এই পঞ্চনীলকেই তিনি চরিত্রের আদর্শ বলে ঘোষণ। 
করলেন। কর্মের মধ্যে এই গুণাঁবশীকে অর্জন করতে পারলেই চরিত্রের 
বিকাশ সম্ভব । কর্ম-প্রেরণা জন্মায় স্ুষ্পষ্ট ধারণ! ও সহান্ভূতি থেকে । 
ইক্জরিয়জ্ঞান তাঁকে ধারণা দেয় এবং সামাজিক মেলামেশ! থেকে সে 
সহানুভূতির পরিচয় পায় । শিক্ষার উদ্দেশ্ত হবে শিশুমনের স্বাভাবিক 
ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে ধারণা কৃষ্টি করা ও শিশুর চরিত্র গঠন করা। 
আর ফ্রোএবেল ঘোষণা করলেন ত্বত:স্ফূর্ত থজনশীল কর্মকে আশ্রয় করেই 
শিশুর আত্মবিকাশ | এই কর্মপ্রবণতার মাধামে অন্তরে সুপ্ত পরমাত্মার 
উপলব্ধি ও বিশ্বন্থষ্টির মধো মহা্রষ্টাকে অঙ্গভব করতে শেখাই শিক্ষার 
পরম লক্ষ্য । 
বর্তমানে অনেক দার্শনিক শিক্ষাকে সংকীণ অর্থে ই গ্রহণ করতে 
চাঁচ্ছেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক দেশেই ন্যুনতম কয়েকটি কর্তব্য আছে শিক্ষা 
বিষয়ে । এই আদর্শের মধো! কয়েকটি সাধারণ কর্তব্য নির্দেশ করেই তারা 
শিক্ষার লক্ষ্যকে ব্যথা। করেন । যেমন অধ্যপক জোঁড বলেছেন শিক্ষার 
তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য | (ক) নরনারীকে জীবিকা অর্জনের জন্য উপধুক্ত 
করে তোলা, (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী 
টা রত ইত গড়ে তোল! ও (গ) তাদের অন্তরিহিত শক্তিকে জাগ্রত 
বক্তব্য করে সৎ জীবন যাপনের জন্ত প্রস্তুত করা। ঠিক 
এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাওয়। যায় আমেরিকার 
মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশনের বক্তব্যে । কমিশন শিক্ষার সাতটি 
লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন । (ক) স্বাস্থ্য, (খ) আধুনিক জীবৃনযাত্রার জন্য 
অপরিহার্য বিষয়সমূহের ওপর পূর্ণ অধিকার অর্জন, (গ)-পারিবারিক জীবন- 
যাপনের যোগ্যতা, (ঘ) নাগরিক কর্তব্যের শিক্ষা (উ) বৃত্তি শিক্ষা, 
(5) অবকাঁশ যাপনের শিক্ষা ও (ছ) গণতান্ত্রিক জীবন-দর্শনে আস্থাশীল 
নৈতিক চরিত্র গঠন । 
এরই তাঁলিক। থেকে বোঝা যাঁচ্ছে বর্তমান কালে প্রেটোর বক্তব্য আর 
পণ্ডিতরা স্বীকার করছেন নাঁ। তীরা ক্রমশই শিক্ষার ব্যবহারিক ও 
প্রয়োগসিদ্ধ উদ্দেশ্ঠর দিকে ঝু'কছেন। যেমন অধ্যাপক ডিউঈ প্রবণতা 
অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে সমাজ ও জীবনকে 
ব্যাখ্যা করছেন। এই সব পণ্ডিতদের চেতনায় ব্যক্তি ও সমাজ কেবলমাত্র 
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আদান-প্রদানের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। আদান-প্রদানটুকু আবার 
হিনেব করা হয় প্রচলিত সমাজ বাবস্থার ছকে, অর্থাৎ শিক্ষা! কেবলমাত্র 
ব্যবহারিক (19960178069] ) হবে, ব্যক্তিও সমাজের আশু প্রয়োজনটুকু 
মিটিয়েই ক্ষান্ত হবে। বর্তমান সমাজে ব্যক্তিকে এতোই ক্ষুদ্র অর্থে ধর! 
হচ্ছে ষে, তার প্রয়োজনের জগৎ বড়োজোর প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক অর্থে 
নাগরিকের কর্তব্য । শীম! অনেক সম্প্রসারিত করলে বড়োজোর বল! 
হবে গণতান্ত্রিক আদর্শই লক্ষ্য । কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের সামনে সেই 
আদর্শের কোন বৃহৎ কল্পনা রাখ! হচ্ছেনা যা ব্যক্তির আশ্ত প্রয়োজন মিটিয়ে 
বিশ্ব-গ্রপঞ্চের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথ তুলবে । 

হ্ছতরাং শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে আমরা প্রাচীন ভারতীয় বাঁ গ্রীক 
আদর্শের ওপর দ্রাড়াবো । কারণ শিক্ষ! মূলতঃই সংস্কতির গ্রবহমাণ ধারায় 
ব্যক্তির অনস্ত সম্ভবনার পথ খোলার ব্যবস্থা । অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপ 
দেওয়া হয় কল্পনায় ঈশ্বরের আদর্শে অর্থাৎ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে ঈশ্বর হতে 
পারে। আম্মজ্ঞান ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানে কোনো বিরোধ নেই। এই 
কারণেই সক্রাটেস নিজেকে জানবার কথা বলেন এবং ভারতীয় শানে 
আত্ম ও ব্রত্মে অভেদ কল্পনা] করা হয়। এই বক্তব্য থেকে মনে করবার 
কেনো কারণ নেই যে, জগৎ সংসারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। ব্যক্তি 
স্থান কালের মধ্যেই নির্দিষ্ট সমাজে তার অন্তরে তাকাঁবে এবং প্রেমে 
মমতায় সবার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্য এক্য উপলব্ধি করে নিজেই বাসনামুক্ত 
পুরুষ হয়ে উঠবে । 

আধুনিক পণ্ডিত জি, ভি, এইচ কোল শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে তাঁই 
চমত্কার বলেন 1119 80902610108] 95910 ছ10101) ৮9 86691201)6 %0 
9৪9 1) 10058 991)000 01) (115 500 0 900106% ৮০9 00980 ৮০ 1159 
171) 01] 0100 00911119811) 10)010 ঠ))0. ৮020092 00. 1101) ৮৮6 ৪০% 6179 
11101930 ৮৯109, 200 010 ৮109 08961108698 ২1016]. 970810০0009 
0010091)1116ড 10618 ০1 (12099 ৮৮170 82991000590 ৬৮161) 0136 11101791 
17691190608] 0৮ 89901891016 08100016198 ৪৮৫0 0 ০07:001)97 1)০1010% 
দেখ। যাচ্ছে অধ্যাপক কোল প্রায় প্রেটোর মতো বলছেন যে সমাজ ও 
শিক্ষা নির্ভর করে আমাদের কল্পনার ওপর । এই কল্পনা প্রতিফলিত 
হয় ছুইত্তরে। যাদের আমরা শ্রেষ্ঠ নরনারী মনে করি ( প্রেটোর 
পরিচালক ) ও যারা জনসাধারণ । ছুই স্তরেই সমগ্র সমাজ ও জীবনের 


কল্পনা থেকেই শিক্ষার লক্ষ্যের কথা ওঠে। 
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অধ্যাপক হ্বাইটহেড সবচেয়ে ন্বচ্ছ এবং স্পষ্টভাবে শিক্ষার আদর্শের 
কথা জানিয়েছেন | প্রথমেই তিনি বলেন যে, খবরাখবর রাখে এমন 
ব্যক্তিকে শিক্ষিত লোক বলা চলে না। শুর মতে 4 10916] ৮911 
10102710997 0280 18 679 10086 08391958 1১019 02 30015 9826131, 
হবাইটহেডের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্ট হবে এমন লোঁক 
তৈরি কর।- ধার! একাধারে সংস্কৃতিবান ও বিশেষজ্ঞ । 
আত্মোন্নতিই জীবনের লক্ষ্য, শিক্ষা তাঁর পথ প্রস্তুত 
করে। একটি শিশু বর্তমানে কী বা কী তার সম্ভাবনা! এটাই বড়ো কথা 
নয়, সে কী হচ্ছে তা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হয়ে ওঠাতেই 
জীবনের পরিচয়, পরিণতির গ্রতিটি ধাপেই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা । শিক্ষা 
পরিণতির বোধ তৈরি করে ও দ্রিনে দিনে তাকে গড়ে উঠতে মাহাযা 
করে। সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বের বাধা হলো! স্াণু অচল ধারণাদি ; হবাইটহেড 
যাকে বলেন 9067 11884? 1 এই স্থাণু অচল ভাবধারাগুলে! জীবনের 
উপর জগব্দল পাথরের মতে! চেপে বসে থাকে । কল্পনা ও জ্ঞানের 
সমবায়ে জীবনের প্রতিটি অগ্রগামী পদক্ষেপকে পেছুটাঁনে আটকে রাখে । 
তাই মানব সভাতায় যতোবার বৈপ্রবিক ধাপ দেখতে পাওয়া যায় 
ততোবারই আমরা জানি এইসব মুত স্থান সংস্কার ও ধারণার বিক্ুদ্ধে প্রচণ্ড 
প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানানো হয়েছে । প্রতিটি নতুন সভ্যত1 ভার ভিত্তি 
স্থাপন করে পুরোনোর শিকড় উপড়ে কারণ জগৎ ও জীবন বিষয়ক তার 
বক্তব্য আনকোরা নতুন। পুরোনোর ভাঙাচোরা জীর্ণ বনিয়াদে নতুনের 
স্থিতি সম্ভব নয়। অবশ এ-কথাও সত্য যে পুরোনো সভ্যতার প্রাণবান 
ধারা নতুনের উত্স; নতুন সংস্কাতিকে সে পুষ্ট করে । নতুন সভ্যতা কেবল 
তাই ত্যাগ করে যা তার পক্ষে বোঝা ও বাঁধা, যা নিংশেষে মুছতে 
পারলেই তবে অগ্রগমন সম্ভব । 

শিক্ষার মুল্য তাই জীবনের পরিচালনা । জীবনের পরিচালনা 
বলতে বুঝতে হবে প্রতিটি সচেতন ও স্বাধীন ব্যক্তির স্বকীয় পরিণতির 
পথ খুজে বের করা। এই পরিণতির সম্ভাবনাই সেই ব্যক্তিটি নিজে । 
দে যতোটুকু হয়ে উঠতে পারে ততোটুকুই তার সম্ভীবনার প্রকাঁশ ও 
জিদ্ধি। পরিণতির লক্ষা ও পদ্ধতি যদিও ব্যক্তিগত, অধ্যাপক হবাইটহেড 
জানেন, সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমগ্ডল ও কল্পনা তাঁকে নির্দিষ্টত দেয়। 
প্রবহমাঁণ সংস্কৃতির সত্য ব্যক্তির আদর্শকে সঞ্জীবিত করে আর সে সেই 


১৩ 


শিক্ষা সংবাদ সংগ্রহ 
নয় 
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আদর্শের ওপর নিজের কর্ম ও কল্পনায় নতুন চরিত্র সংযোজন করে। 
সম্পর্কটা তাই সংযোগ ও বিয়োগের | 'অন্ধতাকে দূর 
শিক্ষা হল জীবনের 
পরিচালনা করতে হয়, যা কিছু আবর্জনা ও মৃত বোঝ! তাকে 
উপড়ে ফেলতে হয়, নিজের চারপাশে অবাধ মুক্ত 
আলো-হাওয়ার জন্য সমস্ত জানাল] খুলতে হয়। কতোটুকুকে নেবে ও 
কতটুকু বর্জন করবে তা প্রতিনিয়ত সচেতনভাবে স্থির করতে হয় নিজের 
কল্পনার মাঁপে। কল্পনার শ্রেয় ও প্রেযর় আবার নির্ধারিত হয় সমগ্র 
সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কে ও বোঝাঁপড়ায় । হ্বাইটহেড চমতকার লিখেছেন 
যে এ কারণেই 
00117901070 01 1:17055169179+ । 
শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ আমর! 
আগেই বলেছি শিক্ষায় মানুষ লক্ষ্য অন্গযায়ী হয়ে ওঠে ( ৪০০০358 ), 
স্থতরাং প্রতি মুহূর্তেই তার শুধু সংবাদ ও জ্ঞান সঞ্চয় করাই একমাত্র কিনা 
অন্তম কাজ নয়। তাঁকে যাচাই করতে হয়, সে যা সঞ্চয় করছে 
তা কিসের জন্যে? যদ্দি নিজের প্রয়োজনে হয়, তবে জশবনে প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও তাৎ্পর্যকে পরীক্ষা কন দরকার । কারণ, সে সময়ের 
প্রবাহে নিয়ত স্থিপ্ থাকতে পারে না, তাকে কিছু-না-কিছু হতেই হয়। 
ভালো হোক বা মন্দ হোক তাকে জীবনে অংশ নিতে হয়, বাছাই 
করতে হয়। এই বাছাইয়ের সঙ্গে তার কর্ম জড়িত। সে তাই প্রয়োগের 
হর্জেই জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করে। 
জ্ঞানের এই প্রয়োগ কৌশলটির অর্থ হবাইটহেড ব্যাখ্যা করে 
জানান বে, প্রয়োগ-কৌশলট। হলো তার জীবনের ওপর দিয়ে সতত 
প্রবাহমাণ ঘটন। প্রবাহচকে বুঝবার প্ীত। কারণ তা বুঝতে না পারলে 
সে নিজেকেই বুঝতে পারবে না। কারণ, এই ঘটনা-প্রবাহই সে নিজে । 
ঘটনা-প্রবাহই তাৰ জীবন । শিক্ষা জশবনকে তত্ব ও অভিজ্ঞতার দ্বৈত 
সম্বন্ধে জানতে শেখায়। শিক্ষা জীবনকে ব্ুহস্তয ও অজ্ঞানের আড়াল 
থেকে নিয়ে আসে কল্পনা ও সত্যের জগতে ! 
এই গুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অধ্যাপক কোল শিক্ষার উদ্দেশ 
7 বিষয়ে কপেকটি নিদেশ তৈরি করেছেন। তার মূল্যবান 
তালিকাটি আমাদের সাহায্য করবে। তিনি ছটি 
প্রয়োগের কথা বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে এই প্রয়োগগুলে। মেটানো | 


“01009861020 19 0108 9,900181010) 01 0139 ৪ 01 609 
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(ক) পারম্পরিক স্বিধে তৈরি কর! বা নোংরামি বন্ধ করা (০0182002 
2010 চ612161009 ০৫: 0:658206107. 01 0018806 )1। এই শিরেনামায় কোল 
গ্রত্যেক ছেলেমেয়ের কয়েকটি ন্যনতম কর্তব্য ছকেছেন। যেমন গুর 
ভাষায় 42697. 998115, 65 1069111510155 40 02910905 ৪208 920 
২000068 ) ইত্যাদি । 


(খ) পারম্পরিক দায়িত্ব বা নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কর্ম 
( 0020000 989:5108 17010 9801) £90010117 00 1018 08108018198 )। 
সব চেয়ে কম অপচয় করে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে তাদের সাধ্যমত 
উপার্জনক্ষম ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্গ করে তুলতে হবে, যেমন 
কোলের উদ্বাহরণ মতো 

00201910110 10561606195)8,] 11১80709610 10010510100] 90010105- 
179100 50 8৪ 60 11087099001) 10911) 6109 051101% 8/70 18611) 6০0%/7,108 
0. 00097908/001776 01 6109 061062, 

(গ) উপভোগ ও আনন্দ (11739517906 চন &1701691561015) 1 শিক্ষা 
এমন হবে ঘে প্রতিটি নরনারী তাদের অবসরকে আনন্দের ও সৃষ্টিশীল 
কর্মের উপযুক্ত করে তুলতে পারবে । প্রতিটি লোকই নিশ্চয়ই হ্ষ্টিশীল 
কর্ধে অংশ গ্রহণ করে না। তার পরোক্ষভাবে পাঠক হিসেবে, ভোক্তা 
হিসেবে লেই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। কোলের ভাষায় একটি উদ্বাহরণ 
হলে 101891015202 6001088---8)00 10901219+ 

(ঘ) সামাজিক নৈতিকতা ও সম্প্রদায়ের মনোভাব [9০915] 
100181165 8150. 90061109106 06 0090010701)165 )। প্রত্যেক নরনারীকে এমন 
ভাবে জীবনের পাঠ নিতে হবে যে তারা সামাজিক কর্মের তাৎপর্য 
বুঝবে ও নিজের নিজের কর্তব্য করবে । সমাজের প্রবাহমান স্তাঁয়-অন্যায়, 
সত্য-মিথ্যা ও শ্রেয়-প্রেয়র ধারণা থেকেই ব্যক্তিরা শেখে ও তাদের 
নিজেদের ধর্মকে সংগঠিত করে | এই-শিক্ষা তার! গোড়ায় পায় পরিবারে 
এবং পরিশেষে সচেতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় । কোলের ব্যাখ্যায় আছে। 

1179 97009610109] 8586910% 9170019 199 09911790 609 91000 % 
9591৬ 1905 900. £17] 160 ছি 8000016106 10%919 01 002010101) 00078] 
39061058106 8110. 1081191 60 90910196109 19893 10098811019 1):010076101 
01 6092 60 1158 11) 17917000 160 00098001865 6০ %%10101) 11085 


9100৫, 804. 60 00262100569 8001%915 6০ 16৪ 88 9101007001, 


১৯৬ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


কোল বলেছেন যে বর্তমান কালে ধর্ম আর সমাজবন্ধলকে প্রাণশক্তি 
জোগাতে পারছে নী। এই শৃন্যতাঁকে অন্তভাবে ভরাতে হবে। কোলের 
মতে এই শুন্ততা ভরাবার কথাটির ছুটি তাৎপর্য । (১) সামাজিক সংস্থার 
সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পকিত হবে ও (২) নৈতিক শিক্ষা! হবে সামাজিক 
শিক্ষা । 

(৬) ব্যক্তিগত ও গোঠীগত প্রয়াস (1১9780081 809 01007 101650155 
0: 79927007860 079801%817888)। শিক্ষা শেখাবে আত্মনির্ভরত1 ও আতু 
প্রচেষ্টা । আত্মনির্ভরতায় ব্যক্তি নিজের কর্ধের প্রেরণা ও স্বাধীনতা 
লাভ করে। 

(চ) স্বীকৃত কাজ বা সামাজিক সাম্য (00200000 8601708178 ০02 
90018] 0008]165 )। সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন 
তেমনি সামাজিক বিভেদ ও সামাজিক বাধাকে পেরিয়ে যাবার 
আত্মবিশ্বাসও প্রয়োজন । মান্ষে মানুষে ক্ষমতার তারতম্য নিশ্চয়ই 
আছে। কিন্ত সেই তারতম্যের ভেদ যেনো সামাজিক শ্রেণীভেদে পরিণত 
নাহয়। কোল উদাহরণ দিয়েছেন, 


&ঢ।9100569ণ 77970 8107117 09 8)19 6০ ছাড় 7018 0007) 
811 506 08750, আ1১০56 6108 00081116501 01891986801 80019] 
08178510117, 


বিষ্ভালয়ের কাজ (7019 01 679 9611091 ) 


শিক্ষার আদর্শকে পরিপূর্ণ করাই বিগ্ভালয়ের কাজ। শিক্ষার 
প্রাথমিক এবং জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া চলতে থাকে পরিবারে । পরিবারের 
কাছ থেকে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিগ্ভালয়! পরিবারে জীবনের 
লক্ষ্য সচেতন ও নিদিষ্ট থাকে, কিন্তু বিগ্ভালর় নির্দিষ্ট পাঁঠযক্রমের মধো 
সচেতন ভাবে পরিকল্পন! মতো! ব্যক্তির জীবনকে রূপ দেবার চেষ্টা করে। 

বিগ্ভালয়ের নিদিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে পণ্ডিতরা শিশুর মনস্তত্বকে মিশিয়ে 
দেখেন। শিশুই যেহেতু বিদ্যা ও বিগ্বালয়ের কেন্দ্র, শিশুর মানসিকতা 
স্বভাবতই আলোচনার ব্ষিয়। কারণ, কেমন করে সে শেখে, কতটুকু 
তার শিখবার বাসনা, কি কি বাধা তাঁকে এগোতে দেয় না এ সম্ত 
কিছুই-জাঁন। দরকার । 

শ্রীমতী মণ্টেপরীর মতে শিশুর জীবনে একটি পর্যায় আছে যখন তার 
সচেনত। অত্যন্ত তীব্র । মৃছতম সংবেদনেও সে সাড়া দিতে পারে । এই 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৯৭ 


পর্ধায়টিতে এমনভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার--যেনো তার 
সংবেদনশীলতা কোনোক্রমেই আঘাঁত না পায়। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক 
কর্তব্য হবে শিশুর এই তীব্র অথচ গভীর সংবেদন-পর্বকে রক্ষা! কর? । 
অধ্যাপক হ্বাইটহ্ভ বিদ্যালয়ের কাজ ছকবার জন্ত “শিক্ষার ছন্দ, 
(9005 600009 01909996107. ) নামে একটি বক্তব্য তৈরি করেছেন । গর 
মতে কোন ছাত্রের একটানা উন্নতি বা অগ্রগমন বলে কিছু হয়না! | একট! 
ভুল ধারণ! চালু আছে যে, একটি ছাত্র আট থেকে দশ বছর বয়সে 
ল্যাটিন শিখতে শুরু করে আঠাবে] কিন্বা কুড়িতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে । 
এই বক্তব্যটি ভুল মনম্তত্বের ওপর দাড়িয়ে আছে, খন্থ সরলরেখার মতো 
একটানা গতি জীবনের নেই । জীবন চলে পর্যায়ক্রমে 
(09710810 )। পর্যায়গুলোকে ভাগ করা যায় দৈনিক 
পর্ধায়। অবসর ও খেলার সঙ্গে মিলিয়ে, খতুপর্ধায়, শিক্ষার এক-একটা 
পর্ব ও ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে । আর আছে বাৎসরিক পর্যায় । এই সঙ্গে 
থাকে মনের বিবর্তনের চক্র । চক্রাকারে বিবর্তন চলে অথচ প্রতিটি পবেই 
নতুন কথা তৈরি হয়। মনের এই চক্রাকার গতিতে নতৃন ও পুরোনো 
বারবার সম্পকিত হয় ভাঙ। গড়ায়। একেই হু্বাইটছেড বলেন শিক্ষার 
ছন্দ । ওর ভাষায় জানা যায় শিক্ষার ছন্দ হলো)» 83 00980172£ 
98992361881] 129 001961/7)06 ০07 02177767809 55161010609 7707700 &)০7/% 07 


70৫40%,+ এই চিহ্নিত শব্দ্ছুটিকেই অধ্যাপক হবাইটহেড সবচেয়ে বেণী 
গুরুত্ব দেন। 


শিক্ষায় নিত্যনৈমিত্তিকতা থাকে, পৌনঃপুনিকতা। থাকে, একই পাঠ্যক্রম 
ঘুরেফিরে দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকে । এটা শিক্ষার নিদিষ্টতা ও এক্যরপের 
জন্য প্রয়োজন । সঙজেসঙ্গেই আবার প্রয়োজন নতুনকে গডবার ব্যবস্থা, 
যা এক নয়, যা সবার মতে নয় তাঁকে তৈরি করার বাবস্থা । আমাদের 
শিক্ষা ব্যবস্থা ও বি্ধালয় শিক্ষার ছন্দ জাঁনে না, তাই তার কোনো চরিন্ত 
নেই। এই চরিত্রহীনতা সন্বন্ধে হবাইটহেড লিখেছেন, 


11180]: 0 966906100 69 009 21561070806. 17878088701 00617681 


শিক্ষার ছন্দ 


006) 15 9 02810. 30009. 01 9০090 10611165 10. 90909610127, 

এই মৃত প্রাণহীন অবস্থা থেকে বেরিয়ে নতুন বিগ্যালয়ের কাজের জন্য 
হবাইটহ্ড “শিক্ষার ছন্দকে” তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। (ক) রোমান্স 
পর্ব, (খ) নিদদিষ্টত পর্ব ও (গ) সাধারণীকরণের পর্ব। 


১৯৮ সমাজদর্শনের ভূমিক! 


(ক) রোমান্স পর্ব (98589 ০1 70209099 )-- রোমান্স পর্বে প্রথম 
বোধের জন্ম । এই পর্বেজ্ঞান নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে না । আমর] এই পর্বে 
তথ্যের মুখোমুখি এসে দীড়াই, তখন তথ্যের চুলচের! বিশ্টেষণে বস্তর 
সম্পর্ক ও তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করি না। যেমন, 

£,5070808 795 8) 17091912381), 6718 99100 88 10819 88700, 
9159 10০0৮107106 ৪৪ 9, 07679 1906021106) 9700 609. 18180082091 
1818,00, 8100 1)00109 ৮৪1৮৪ 0108 1১095 ০11 01 000, | 

অনেকটা স্বপ্ররাজ্যের মতো! । নিশ্চয়ই তাত্বিক যোগহ্ত্র তথ্যের 
থাকে, নানা সম্পর্কের স্তরে তাদের দেখতে হয় কিন্ত এই পর্বে তা 
আমাদের নজর এড়ায়। তথ্যের প্রত্যক্ষ উপস্ফিতিটাই এখানে 
গুরুত্বপুর্ণ তা আমাদের সমস্ত দৃষ্টি কেড়ে নেয়। 

নিদিষ্টতার পর্ব (96503 01 0:691519.; )-- এই পর্বে আবেগ, উত্তেজনা ও 
আনন্দ পেরিয়ে বস্ত ও তথ্যের নিদিষ্ট সম্পর্কের সুত্র খোজ হয় । এই সম্পর্ক 
প্রকাশ কর! হয় যথাবিহিত এবং রীতিবদ্ধ সংজ্ঞাপ্রকরণে । হ্বাইটহেড 
বলেন-- 


"৮18 6179 96829. 01 ঠ7$101100,1) 0179 00600100701 18060808 800 
8109 10/0008,0 01 8019009. [7 10170098093 1) 10101106 01 6119 
৪6001911018 80081008008 ৪; 21592 ৮49 01 8109,158116 008 15068) 11 
01016. 9৯৮ 10068 878 20090, 10176 6119$ 778. 01089168088 ভ্য1)1018 
ঠিড 11760 0109 ৪,0819181. 
হবাইটহেড এই পর্বে বিশ্লেষণকেই (82515518) সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। 
আমরা প্রথম পর্যের তথ্যবিষয়ক অনুভূতি থেকে এই পর্বে চলে আসি 
চিন্তার মৌলিক হ্ত্রে, কার্ধকাবণের সম্পর্কে । বিভিন্ন ঘটন1! ও তথ্যকে 
একটি বাঁ একাধিক নিয়মের এঁক্যরূপে সংস্থিত করি । 

(গ) সাধারমীকরণের পর্যায় (৪6989 01 £9108711886107. )--এটা হলো 
সর্বশেষ পর্ব যখন পূর্ববতী পর্ব ছুটোব পরিণতি পাঁওয়। গেছে, তাতে 
কৃতকার্যতা এসেছে । 

এই তিনটি পর্ব-বিভাগের আলোচনায় মনে রাখা দরকার যে আমরা 
সাধারণত ছ্বিতীয়্পর্বটকেই শিক্ষা বলতে চাই । প্রথম পর্বাটর তাৎপর্য 
আমাদের নজরে পড়ে না। কারণ শিক্ষা বলতেই আমরা বীতিবন্ধতা 
ভাবতে থাকি । অথচ প্রথম পর্বট ছাড়া দ্বিতীয় পর্বের কোনে! অর্থ নেই । 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ১৯৯, 
প্রথম পর্বেই আনন্দের মাধ্যমে বিশ্ব বিষয়ে বোধের স্ুত্রপাত। বোধহীন 
যান্ত্রিক শিক্ষায় জীবনের কোনো! উদ্দেশ্বই সাধিত হয় না। প্রথম 

বোধের উত্তেজনা ও আবিফারের আনন্দে চঞ্চল শিশু 
সাধারণত শিক্ষা হল 
ভিতীয় পর্যায় বিশ্বের সঙ্গে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক টের পায় এবং সেই 
রোমাঞ্চে সারা বিশ্বের হৃদয়ের খোজ নিতে উদ্গ্রীব হয়। 

আসলে এই পর্বেই প্রেরণার শিকড় জীবনের গন্ভীরে রস সঞ্চয় করে এবং 
সারা জীবন উজ্জীবিত রাখে । হবাইটহেড তাই সুন্বর লেখেন 41305056100 
[0086 95891961111 1 2১ 9096110 1201007 01 7 10100010 61899 05 
90171110101) 00170. 2 5০00 ৮0006 93 0060 10170 10. 9,000, এবং 
একথাঁও আমরা! জানি যে 2৪ 889 01 8 029018100 13 1999] 
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বৃত্বিমলক শিক্ষার প্রধান ঝৌক “বৃত্তি শব্দটির উপর। কিন্ত বৃত্তি 
শব্দটির অর্থ কি? সাধারণভাঁবে বৃত্তি বলতে আমরা বুঝি “পেশা?। 
অর্থাৎ যে কর্মে গ্রাসাচ্ছা্নের বাবস্থা হয় । সুতরাং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে 
বোঝ! হবে এমন শিক্ষা যা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। এই বক্তব্যের 
পেছনে আরো! একটা বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে । সেটা হলো আমরা যেনে 
মনে মনে ধরে নিই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া! অন্ত কোনে শিক্ষা সম্ভব এবং 
যাতে গ্রাসাচ্ছাৰনের ব্যবস্থা হয়না । অনেকেই জীনেন তাঁকে মোটামুটি- 
ভাবে “সাধারণ শিক্ষা” বল। হয় অর্থাৎ কোনো নিদিষ্ট 
পেশার দিকে যে-শিক্ষার কোনো ঝেখক নেই । কাজেই 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বিরোধী । গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্নটি বর্তমান 
কালে খুব জটিল হয়ে উঠেছে কারণ বর্তমানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন 
লোকের প্রয়োজন সর্বাধিক ষে উৎপাদন ও উৎপাদন-সংক্রান্ত কমে জড়িত। 
নিছক কোনো শাস্ত্রে পারদশিতায় এই প্রয়োজন মেটেনা। অর্থাৎ 
প্রধানতই প্রয়োগ ও গ্রায়োগিক কর্মের সঙ্গে বৃত্বিমূলক শিক্ষার যোগাযোগ । 


বৃত্তি হল প্রয়োগ বিষ্। 
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প্রয়োজনের সঙেই প্রয়োগের যোগ । বর্তমান জীবনযাত্রায় প্রয়োগ ও 
প্রত্যক্ষত। প্রধান ছুটি শব্দ । যে শিক্ষা! বাজ্ঞানের প্রয়োগ নেই বাযার 
প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ তার মূল্য কমঃ যাতে নগপ্দ বিদায় নেই অর্থাৎ 
যে-শিক্ষার সামনে ভবিগ্যতের উজ্জল রঙ নেই, তার মুল্যও নেই। 

কারিগরী শিক্ষাও গোড়ায় একটা কৌশল বা 690010591 এই 
কৌশলের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে প্রয়োজন মতো আহরণ করা যায়। 
আদ্রায়ের উপকরণ হিসেবে, জীবনের মাঁন উন্নয়ণের প্রধান ভিত্তি হিসেবে 
এই কৌশল বা টেকনিকের গুরুত্ব এতো বেশি যে শিক্ষার প্রধান কর্তব্যই 
মনে কর! হচ্ছে নির্দিষ্ট ধারার কারিগরী কৌশলের শিক্ষা । কারিগরী 
শিক্ষার গুরুত্ব যন্ত্র-বিষ্ঠার অগ্রগতিতে আরে! বেড়ে গেছে । অর্থনৈতিক 
জীবনের ভিত্তি হওয়ায় করিগরী শিক্ষা ছাত্রদের অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও 
সম্ভাবনার স্বপ্ন জোগাতে পারছে । হাতে কলমে কাজটার দক্ষতা অর্জন 
করতে পারলেই যেহেতু অর্থের ভাবনা থাকবে না, জীবনে অন্য কিছুর 
দিকে নজর লা-দিয়ে কৌশলটা রপ্ত করতে পারলেই হলো । কাজেই 
কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিভাগ তৈরি হয়েছে এবং সাধারণ 
শিক্ষার মুল্য ভ্রুত কমে আসছে । 

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে একটি প্রধান ধারণা জড়িয়ে 
আছে যে, বৃত্তি নির্ভর করে বা করা উচিত মানসিক ঝোকের ওপর । 
প্রতিটি ব্যক্তির নিজন্ব মানসিক গড়ন ও সেই গড়ন অস্থ্যায়ী কর্মের প্রেরণা 
ও লক্ষ্য থাকে । তাকে সেই লক্ষো নিয়ে যেতে পারলেই তার সিদ্ধির 
পথ খোলা হয়। বৃত্তি তার মানসিকতার দ্বার পরিচালিত হওয়া উচিত । 
বৃত্তির সঙ্গে মেশানো! দরকার শিক্ষা £ সাধারণ বা কারিগরী যাই হোক 
না কেনো । 

এই বক্তবোর বিরদ্ধে অনক পণ্ডিতের প্রচণ্ড আপত্তি আছে । ভারা 
বলেন শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির কোনে যোগ নেই । কারণ বৃত্তি বাহা কর্ণ। 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থ! যে যার মতে1| করবে কিন্তু করাটা সর্ব! তার নিজের 
ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সমাজ ও পন্রিবেশ সমস্ত সম্ভাবনাকে 
নিয়ন্ত্রণ করে । কারণ, সর্ববিধ বৃত্তির মধ্যে বাছাই করবার একান্ত সুযোগ 
বাক্তি কখনো পায় না। তার সামাজিক অবস্থান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি 
সদাই নানা ভাবে তার বাছাইকে সীমাবদ্ধ করে । স্থৃতরাং প্রধান ছুটো 
আপত্তি জানা যাচ্ছে। প্রথমত, বুত্তির সঙ্গে শিক্ষার যোগ থাকতে 
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পারে না। কারণ মানসিক বৃত্তি কোনে! একটি মুহূর্তে চিরকালের মতো 
নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না । দ্বিতীয়ত, বৃত্তির স্থধযোগ সামাজিক 
কার্ধ-কারণ নির্ভর | যেমন একটি ছাত্র বুঝতে পারছে 
বৃত্তি আসলে মানসিক 
ঝোক নির্ভর তাঁর মানসিক ঝোঁক ইনজিনীয়র হবার দিকে অথচ 
নিছক আঘধিক কারণে সে ওই শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারলো না। স্থতরাং সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিভাগ তৈরি 
করা উচিত নয়, যেমন বিভাগ তৈরি করা উচিত নয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
মর্ধাদ1! ও সাধারণ শিক্ষার মর্যাদা বিষয়ে । 
এই সমালোচনা প্রসঙ্গে অন্তান্ত পণ্ডিতরা বলতে চান যে “বৃত্তি? 
শব্ধটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। ভিউনঈ মেমন বলেন যে 
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অর্থাৎ বৃত্তি বলতে তিনি আর নিদিষ্ট বাবহারিক ও প্রয়োগসিদ্ধ কর্ম বুঝছেন 
না। বুত্তিকে জীবনের বৃহত্তর কর্ম ও লক্ষ্যের সঙ্গে জড়াচ্ছেন। কিন্তু 
তৎ্সব্েও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও ন্ত্রবিগ্ভার প্রভাবে ডিউঈ অত্যন্ত 
চিন্তিতভাবে দেখেছিলেন যে জীবনে বড় বেশি প্রকোষ্ঠভাগ হয়ে গেছে। 
এক একটি থোপে এক এক ব্যক্তি বাস করছেন । ধিনি পদার্ধতত্ববিদ তিনি 
শিল্প জানেন না, যিনি চিত্রকর তিনি জীববিগ্কা! জানেন না, যিনি রসায়ন- 
শান্সজ্ঞ তিনি দর্শনের খোজ রাখেন না। জীবনকে এমনভাবে ভাগ করা 
হয়েছে যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে কারে! যোগস্থত্র নেই। ফলে 
শিক্ষার ফলাফল সমাজে নান! বিভাগের জন্ম দিচ্ছে। 
ডিউঈ তাই বলেন কোনে! বিশেষ বৃত্তির পরিপোষকতা করা শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ কোনে! ব্যক্তির অন্তনিহিত সম্ভাবনার 
কথা যেমন একমুহুর্তে জানা যায় না তেমনি কোনো ব্যক্তি কেবল একটি 
মাত্র বৃত্তিরই যোগ্য, এমন কথাও বলা যায় না । অথচ 
মে যা ই বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গোড়াতেই উপরোক্ত ছুটি প্রত্যয় 
নয় তৈরি করা হয় এবং ব্যক্তিদের সেই খোপে খোপে 
ফেল! হয়। স্থতরাং ব্যক্তিদ্ধের এমন সক্কীর্ণ উদ্দেশ্যের 
বাহন মনে করলে শিক্ষার তাৎপর্য ও ক্ষেত্র এত সীমাবদ্ধ হয় যে ব্যক্তির 
স্বকীয়তা তাতে সম্পূর্ভাবে ব্যাহত হবে। তাছাড়া বৃত্তিতে বৃত্তিতে সম্পর্ক 
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না-থাকলে কোনে! বৃত্তিই স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে পরিণতি পেতে পারে ন!। 
কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্র কখনোই পথক-পৃথক রাজ্য নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
ষদ্দিও মনে হয় যে, এক একটি শাস্ত্র প্রকৃতির এক একটি বিভাগ নিয়ে যেহেতু 
আলোচনা করে তার! পৃথক' হতে বাধ্য, তবুও আমর! জানি প্রকৃতি এক 
এবং তাকে সম্পূর্ণ ্বতন্ত্র কক্ষে ভাগ করা যায় না। তাই দেখতে পাওয়া 
যায় যে পদার্থবিদ্যা সঙ্গে যোগ ব্রসায়ন ও জীববিগ্ভার, জীববিগ্ভার সঙ্গে 
রসায়নের, মনম্তত্বের সঙ্ষে জীববিদ্ভার, রসায়ন ও পদ্দার্থতত্বের । একটি 
শান আর একটি শান্র্ের ভিত্তি বা পরিপূরক | 

কাঁজেই নিছক নির্দিই একটি বৃন্ভিপ শুত্রে শিক্ষাকে গড়লে শিক্ষায় 
মারাত্মক গলদ থেকে যাবে । শুপু শিক্ষা বাবস্থাই নয়, শিক্ষার সঙ্গে জড়িত 
সামাজিকবোধের ক্ষেত্রেও মূল্য বিচারে নানা ভ্রীস্তি দেখা দেয়। কোনো 
এক ব্যক্তি এমন একটা ষন্ত্র নয় যে তাঁকে কেবলমাত্র একটি ছাঁচেই গডতে 
হবে। বরং আমর ইতিপূর্বেই দ্রেখেছি যে অনস্ত সম্ভীবনাময় ব্যক্তি নানা 
কর্ধের সঙ্গে জড়িত। নানা ক্ষেত্রে তার নানা বুত্তি। সুতরাং সম্পর্ক ও 
বৃত্তির সহযো গিত। হ্ৃপ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র বৃত্তিজ নির্দিষ্ট ছক 
তৈরি করা নয়। সম্পর্ক যতো স্তরের, বৃত্তির সম্ভাবনাও ততো জটিল। 

দাশনিক ভিউ 'তাঁই চমৎকার নির্দেশ দিয়েছেন যে শিক্ষায় আমাদের 
এই বিভাগ বা গ্রকোষ্ঠভাগ (9010)1)7009706511585101) বন্ধ করতে হবে। 
বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে চীনের প্রাচীরটি ভেঙে এমন একটা ব্যবস্থা আনতে 
হবে যে শ্বাভাবিক দর্ববিধ বৃত্তির প্রকাশ হবে ব্যক্তিদের জীবনে । তার! 
কেবলমাত্র কোনে! একটি নির্দিষ্ট পেশাতেই কেন্ত্রবদ্ধ থাকবে না। সমাজ 
ও জীবনের লমন্ত স্তরের কমে” উৎসাহিত হবে এবং অংশ গ্রহণ করতে 
পারবে । তাই ৮09 ১০1৩১১0:7০ ?03519752 5581) 006 7১ 1091] 629 
9০191016, 619 69201068 1070919]% 6108 0905600709,? সবই একই সঙ্গে 
অনেক কিছু হবার চেষ্টা করবে । 

অধ্যাপক হ্বাইটহেড উদারনৈতিক শিক্ষা! (11979] 98008810) ) 
ও কারিগরী শিক্ষণ ( 69017101081] 670686100 ) কে প্লেটো ও সন্ত বেনেডিক্ট 
এর দ্বৈতে প্রকাশ করেন । উদারনৈতিক শিক্ষাকে তিনি বলেন “৪7 
800.081?) 107 91)001) 900. 101 86179610 ড1010790196100 এই শিক্ষায় 
“6 10:909679 1) 10070761705 1009%19059 ০01 6115 1705,96920299% ০ 


60০00017601 10261090159 116970001) 200 01 270,003 200100. 0101 
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16 90069011018%595 13 60100090019 এই উদ্ারনৈতিক শিক্ষার প্রধান 
লক্ষা ছিলো রুচির সংগঠন । দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে শরীর ও 
হবাইটছেড কারিগরী মনের গঠন। যেনে! প্রতিটি নর-নারী এমনভাবে 
শিক্ষা ও উদারনৈতিক তৈরি হবে যে একদ্বিকে যেমন তারা দেশজ মনের 
শিক্ষায় ছন্ঘ নেই বলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশ দেবে, রতিহের চাপে সাড়া 
দেবে তেমনি নিজেদের নিদিষ্ট কর্মকে সার্থকাায় মশ্ডিত করব । 
এক কথায় উদ্দারনৈতিক শিক্ষা! মনকে সংস্কৃতির যোগ্য করে ভোলে। 
যেমন গ্রেটোর আদর্শে ফুরোপীয় সংস্কৃতি উন্নতির শিখরে ওঠে । *[ 1163 
0100010170690. 9৮, 16 199 19369790 (0৮ 91)1008 0101817069799690 001098155 
5৬1)101) 18 01069 0111717) 01 90157009 16 115 00511651007. 0109 ৭150165 01 
01110 11) 6179 10809 01 10786030] 10108৯ 2 111910165 ৮101018 018,1109 


19899010001 611000106, 


কারিগরী শিক্ষাকে এই উদীরনৈতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র প্রয়োগ- 
বিদ্যা বলা হচ্ছে । হ্বাইট হেড বলেন যে এই দুই শিক্ষার মধ্যে কোনো 
মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ শুধুমাত্র তত্ব বা শুধুমাত্র প্রয়োগে যেমন 
বিভেদ তৈরি করা যায় না তেমনি শুধুমাত্র সাহিত্য-শিল্প ও বিজ্ঞানে 
কোনে মূলগত বিরোধ নেই | হ্বাইটহেদ্ছ লেখেন “শা 1081589009 17 60৪ 


17196017106 ০916073 00 01917760109690 10691190609] 
জ্ঞান ও কর্মের মিলন 
চাই, প্রয়োগ ও 
তন্বের যোগ 000. 001 101701109561077 120 07০ 67৮08161010 01 0959106৪ 


81)]7790:6100 13 8 05%011010921001 970, 48061012 


90217. 6109 11079191019 1010 07 6599 609 ৪6০ 
89 101109079170651, &০0900096101) 11101) 96109 60 01%0709 106911- 
9৫608] 07 89396119010 1169 ট0টা) 00059 [00070707969] 19069 08195 1610 
16 05 09080910098 01 01511198610, | গুরু মতে শুদ্ধ সংস্কৃতির শিক্ষা ও 
প্রয়োগকৌশলযুক্ত বিজ্ঞানকে তফাৎ কর! যাক নাঁ। কারণ বিজ্ঞান 
প্রকৃতিকে দেখে কার্ষ-কারণ মিলিয়ে। কার্ষ-কারণকে জানতে হয় 
হাতে কলমে তত্বের সঙ্গে গ্রয়োগকে জড়িয়ে। কর্মহীন, প্রয়োগহীন 
জ্ঞানের সত্য একপেশে কারণ চিস্তার উপকরণকে ব্যবহারের হ্ৃত্রেই অর্থ 
যুক্তভাবে জানতে হয়। "শুধু মান্রচিস্তা বা শুদ্ধ চিন্তা বলে পৃথিবীতে 
কিছুই সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বা বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে & 
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979069, 306 609 6০8] ০1 ৪001) 00109952615 609 10917186901 
8,082010. 60 ্1000017%, 
প্রয়োজন তাই জ্ঞান ও কর্মের মিলন। কর্ম বাঁ প্রয়োগ বিচ্ছিন্ন তাকে 
যাঁচাই করে, সংগ্রহ করে ও শ্রেণীবদ্ধকরে। ঠেকে ঠেকে শিখতে হয় 
প্রকৃতির তথ্যাবলীকে, অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির সত্য টুকরে! টুকরো ভাবে 
প্রতিভাত হয়। তারপর তথ্যাবলীকে কোনে! এঁক্যে গ্রথিত করে 
আমরা সমগ্রভাবে প্রকৃতিকে বুঝতে চাই । প্রকৃতির নিয়মকে স্থির করি । 
প্রকৃতির নিয়ম জান' শুধু তথ্যই নয়, তথ্যের কেন্ত্রগত এ্ক্য ও এঁক্যের 
নীতি । সুতরাং তব ও তথ্যের যোগ অন্তনিহিত । তথ্য ছাড়া যেমন 
তত্ব সম্ভব নয়, তেমনি তত্ব ছাড়! তথ্যের তাৎপর্য অস্পষ্ট । বীচার জন্থোেই 
মান্ষকে তত্ব ও তথ্যের এক্য প্রতিপাদ্ন করতে হয়। 

তত্ব ও তথ্যের সম্পর্ক থেকেই বুঝতে হয় উদ্বারনৈতিক শিক্ষা ও 
কারিগরী শিক্ষার মৌলিক এঁক্যবন্ধন। দুটি শিক্ষার প্রধান কথাই হলে 
অনুসন্ধান? । অনুসন্ধান কখনো শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মঃ কখনো» আত্ম- 
প্রকাশের শিল্পরীতি | স্ত্তর।ং বৈজ্ঞানিক “1999 1১06 01900%9£ 17) 0209: 
80 1000) 119 10008 1] 02097 0০ 0132091.," কাজেই আবিষ্ষার 
জবনেরই নিয়ম, জীবনকে প্রতিমুহূর্তে বোধে ও কর্মে প্রকাশ করতে 
পারলেই পত্য লাভ সম্ভব। তাই হ্বাইটহেড সঠিক নির্দেশ দেন 
যে 70. 8001)190 161000819, 800988100 9110010 ০] ০0৮ 619 
[090১1] 16) 902009$1011)6 178 10005 ৪1] 2710. 90102910110 108 081) 
৫0 8911, 

উচ্চশিক্ষা ([012))67 709986100 ) 

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়। পরিবারের শিক্ষা! চিরকাল 
চলতে থাকে । কিন্তু বি্যালয়ের কাজ বুহত্তর জশবনের জন্য প্রাথমিক 
বোধ, কর্ম ও দ্বাধিত্ব বিষয়ে প্রস্তত করা । তারপর বিদ্যালয় থেকে দায়িত্ব 
নেয় বিশ্ববিগ্ঠালয়। বিশ্ববিস্তালয়ের কাজ তখন পরিপুর্ণ ব্যক্তিত্বের 
সহযোগী পরিবেশ তৈরি করা । কিশৌর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীর' 
সমগ্র জীবনের আদর্শ ও কল্পনাকে বিশ্ববিদ্ভীলয়ে এলে সংগঠিত করে 
এবং ভাবী কর্ম ও প্রেরণার উতৎ্সকে স্পষ্টভাবে স্থির করে। কার্যত 
বিশ্ববিষ্ভালয় তাই বৃহত্তর জীবনের প্রহরী । প্রহরী ছাড়পত্র দিলেই 
জীবনে প্রবেশাধিকার মেলে । 
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একথা নিশ্চয়ই ঠিক ষে প্রতিটি ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্ভালয়ে শিক্ষা! নেয় ন1। 
কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জাতির কল্পনা ও প্রেরণাকে তার শিক্ষার মধো 
এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে দেশের সংস্কৃতির আবহাওয়ায় তাঁর ছাপ 
পড়ে । জানা যায় বিশ্ববিগ্ভালয় কেমন করে জাতিগঠন করছে বা সংস্কৃতির 
পরিমগ্ুল তৈরি করছে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাপ দেখেই 
জাতির মানসকে বোঝা! যাঁয় । এই ছাপট। কেবলমাত্র 
কয়েকটি ডিগ্রী নয়। ছাঁপট চিনতে পাবা যায় রচিতে, 
সামাজিক ব্যবহারে, জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রের উৎসাহ ও সংযোগে। 
হাইটহেড বলেন [153 071507816105 80 80110019 01 ৫90081092, 770 
901009019 01 £95881:002.£ শিক্ষাঁও গবেষণার কেন্দ্র কিসেবে বিশ্ববি্ভালয়ের 
মূল্য নির্ভর করে কতোটুকু জীবনের প্রতি অনুরাগ ও মম'শ1 প্রতিষ্ঠা কর! 
যাচ্ছে তার ওপর। হাইটত্ডই বলেন যে “11১০0 19581206105 00 ৪ 


01015959165 19 6178৮ 1ট 098979৪৮179 50216006107 139৮৮ 092 1000 19009 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার 
শেষ কেন্দ্র 


৪0 6106 ₹99 01 110, 1) 910161100 01)9 00101 100. 12017 72 09 
1008,01138/6159 9011810972,61017 01 19187017011, 2109 901505105 2107)9265 
1010110790101025 1১06 16 100008765170701080159]15 অধ্যাপক হাইটহেডের 
বক্তব্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে আমরা ছুটে! প্রধান কথ! জানতে 
পারছি । প্রথমত, বিশ্ববিগ্থালয় শিক্ষা দেয় । শিক্ষার অর্থ এখানে জ্ঞান- 
সঞ্চয় ও জ্ঞানের জগত বিষে আমাদের সচেতন করা। জ্ঞান অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু । বিশ্ববিষ্ভালয় অভীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
সমস্ত ভ্ভানকে একটি নির্পিষ্ট কেক্রে এক্যবন্ধ করে ও সংহতি দেয় ॥ 
সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রতি আগ্রহ ও অন্রাগের কৃষ্টি করে । 
কারণ জীবনের অন্গরাগেই জ্ঞানের সার্থকতা ও প্রয়োজন উপলব্ধি করা! 
যাক । জ্ঞান জীবনের প্রয়োজনেই । জীবনের তাৎপর্য বুঝবার জন্তই 
তত্ব ও তথ্যকে মিলিয়ে ভবিষ্যত প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় । কাজেই 
জীবনের শ্বার্থকতাঁতে অতীত ও বর্তমান সম্পর্কিত হয়, ভবিষ্যত নিদিষ্ট রূপ 
পেতে থাকে । জ্ঞানের ক্রমিকতা রক্ষা! পায় ও সংস্কতির মান আমাদের 
জীবনে নিদিষ্ট হয়। 

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিস্ভালয় সমস্ত জ্ঞানকেই আবেগের ছার। জারিত করে 
জীবনে প্রয়োগ করে । তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের চারপাশে ছড়ানো । 
প্রকতিতে অসংখ্য ঘটন। ঘটছে, জীবনের প্রবাহ একটানা বয়ে চলেছে । 


ঠ 
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আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাবলী ও প্রবাহের কোনো তাৎপর্য নেই। 
দার্শনিক হিউম দেখিয়েছেন ষে সবটাই একটান। প্রবাহমাত্র £ কী ঘটনা, 
রিতা আর হিউমের বক্তব্য মেনে নিলে জীবনের 
ও আবেগের সংযোগ কোনো লক্ষ্য থাকে না, কোনো "অর্থ খুঁজে পাওয়া 
গানে ষায় না একট! ঘটনা থেকে আর একট ঘটনার । 
হিউম নিজেই অজ্ঞেক্সবাদী হয়ে গিয়েছিলেন । অথচ আমর। জানি 
প্রতিদিনকার বাঁচা থেকে আরম্ভ করে সমাজের সর্বত্র আমাদের প্রাতিটি 
কাজে একটি আদর্শ এক্যহত্র কাজ করে। নইলে আমাদের যেমন 
পরস্পরের মধ্যে সম্পক স্থাপিত হয় না, তেমনি নিজেদ্দেরও জানবার 
কোনে উপায় নেই । “আমি' বলতে আমরা যেমন একটি নিদিষ্ট চরিত্রকে 
বোঝাই, যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিশ্যত নিহিত । কারণ “আমি, 
শব্দের দ্বার সে তার জন্ম থেকে মৃত্য পধন্ত অসংখা বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলশীকে 
সংগঠিত করে । এবং করতে পারে বলেই তার কর্মে তার চরিত্রের 
প্রকাশ ঘটে । হিউমের মতে তার জীবনে নিশ্চয়ই ঘটন! ঘটে যাচ্ছে 
কিন্তু এই ঘটনাবল'র মধ্যে কোনো যোগস্থত্র নেই । সমস্ত ঘটনাই বিচ্ছিন্ন | 
আমর এই বক্তধ্য মানিনা কারণ আমরা জানি যে ঘটনার একা আমরাই 
স্থাপন করি যেহেতু একের মধ্যেই জীবনযাত্রার অথ লুকিয়ে থাকে । 
কোই আমার কর্মের রহস্য প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং জীবনের প্রতিটি 
ঘটনাকেই আবেগে নিজের সঙ্গে সম্পকিত ভাবতে হয়। আবেগেই 
তথ্য বিষয়ে আমাদের অন্ুসন্ধিতৎসা তৈরি হয়। হ্বাইটহেড বলেন আবেগ 
+9081)198 13810 60. 00115670061 1716911906081 19101. 01 8 239 07195 
9100 3 1)9592599 61109 5950 91 1119 107 6109 90695650101 98018151786 
19021909398. আবেগেই কল্পনার জন্ম এবং কল্পনাতেই জগত সংসারকে 
ধুঝে নতুন রূপ দেবার কথা থাকে । 
শিক্ষা ও রাষ্ট্র € 75011096101) 21)0 611০ 91816) 

পৃথিবী বিখ্যাত জর্মন দশনিক কান্ট বলেন মানুষকে সর্বদাই পরিপূর্ণ 
লক্ষণ হিসেবে দেখতে হবে, কখনোই উদ্দেশ সিদ্ধির বাহন হিসেবে নয় । 
শিক্ষার সঙ্গে পরিপুর্ণ মানুষের ষোগ । আংশিক কোনো উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির 
সুত্রে মানুষকে ভাবেন সত্যে পৌছোনো! যাবে ন|। 

কিন্তু মানষ সামাজিক জীব । জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সে অসংখ্য বন্ধনে 
অন্তদের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি বাক্তিই যেহেতু পরিপূর্ণ লক্ষা, মানুষে 
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মাঙ্থষে সম্পর্কে সবার পরিপূর্ণতার কথাই উপস্থিত। প্রতি ক্ষেত্রেই 
প্রতিটি ব্যক্তির কথ! পরস্পরের সহযোগিত! বা বিরোধে স্থিরীকৃত হয়। 
কোনো! ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কোনো একজনের কথা ভাবা যায় না। বর্তমান 
কালে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কারণে দমাজের সীম! এতো বেড়ে গেছে যে 
সর্বত্রই গড়পড়তা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে । কোথাও আ'র ব্যক্তিবিশেষের 
কথ! ভাবা চলছে না। একমাত্র পরিবান্ব ব্যক্তির কথা ভাবতে 
পারে কিন্তু সমাজের পক্ষে আর ব্যক্তিদের পথক করে ভাবা সম্ভব 
হচ্ছে না । 

রুশো ভেবেছিলেন জনসাধারণের সক্রিয় কমে ও সহযোগিতায় ক্ুত্ 
ক্র রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং গণতন্ত্র সাথক হয়ে 
ওঠে। রুশো প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন গভী মূল্য দেওয়ায় ওর শিক্ষাতত্ে 
প্রকৃতির কাছে অবাধ ব্বাধীনতাঞ্স ফিরে যাবার কথা থাকে । তৎসন্বেও 
কিন্ত সামাজিক কারণেই নিছক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষার সম্ভাবনা থাকে 
না। সামাজিকভাবে শিক্ষার কথ ওঠে । একেই আমরা বলতে পাতি 
“চিন্তার সংগঠন" (01881586100 ০01 08০8: )। দার্শনিকের ভাঁষার 
50185701850. ঠ1)0081)8 19 61000887801 01১91318590. ৪০6107)-- স্থতরাং 
শিক্ষা এই চিন্তার সংগঠনকে তৈরি করে এমনভাবে যে, সবাই জীবনে 
কর্মের মধ্যে কল্পনাঁকে পার্ক করবার কথা ভাবে । 

এই পঁচস্তা সংগঠনের স্বত্রেই বাষ্ী ও শিক্ষার সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন 
উঠেছে। প্রশ্নটা হলো! শিক্ষা! কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? লা, শিক্ষা 

ব্যক্তিগত প্রয়াস নির্ভর হবে? এই প্রখর জবাবে 
টি রি ঘত্ গণতান্ত্রিক ও ভাববাদী পণ্ডিতরা আবার দ্বিধাবিভক্ত 
হন। গণতান্ত্রিক পগু্তদের মতে শিক্ষা ব্যক্তির জন্টে, 

ব্যকজির মনুয্তত্ব প্রকাশের জন্য সহায়কমীত্র। ন্গৃতরাং রাষ্ট্রের ব্যাপারে 
যেমন রাষ্ট্রের কাজ নিছক নঞ্র্থক তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কোলে 
সক্রিয় ভূমিকা নেই। শিক্ষান্ন একমাত্র সম্পর্ক ছাত্র ও শিক্ষকের। 
রাষ্ট্রের তাতে বলবার কিছু থাকতে পারে না। বরং ব্রাষ্ট্রের হাতে 
শিক্ষার ভার থাঁকলে বাষ্ট্র শিক্ষার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্তকে 
পিদ্ধ করবে মাত্র । 

ভাববাদীদের মতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে যেহেতু কোনো বিরোধ নেই, 
রাষ্ট্রকেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। রাষ্ট্রই একমাত্র সংগঠন যা ব্যক্ষির 
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প্রকৃত সঙ্কল্প' জানে স্থতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থ অনুযায়ী তাদের শিক্ষাকে 
সংগঠিত করবে । 

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিষয়ে যতে] মতবিরোধ থাকুক নী কেনো কার্ধাত 
গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরাঁও রাষ্ট্রের সাহায্যের কথা বলেছেন। তাদের 
্বাধীনতা হরণের ভর়ট1 কিন্তু নির্ভর করবে রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর । 
অর্থাৎ জনসাধারণের প্রকত লক্ষের ওপর | কারণ রাষ্ট্র স্বৈরচাঁরী .হলে 
তাঁর চেষ্টা হবে শিক্ষাকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্তসিদ্ধির বাহন করতে । 
রাষ্ট্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক হলে শিক্ষা গণতক্ত্রের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সত্য 
'করে তুলবে । কার্যত রাষ্্ট ও শিক্ষার সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতি 
অনুসরণ করলেই সমস্যা দূর হয়। রা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে 
আর জমগ্র সমাজের আঁঘর্শ অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা দ্রেবে। কিন্তু 
পরিকল্পনার পরিচালন ও ভাঁলোমন্দ নির্ভর করবে ব্যক্তির ওপর । 


অনুশীলনী 

1,.1010010259 6109 81109 01 72000861010, 

2, 17%01817 609 0০11978] 91001008,009 01 17000961070 200 91869 
%17০ 0195 ০01 ৪010019 11) 909196, 

3, 41181599009 1791610চ 1)0৮559010 5669 177 900096100. ৪0 
0950111)8 130৮৮ ৬৮111 ০০ ০0708৮00130 ০0000061010. 

4, ৬1786 19 19010191081 90909610172 19 01)970 ৪2 01067091109 
০8৮১6]2 1:601310109,] 8,700 (9610972,] 00100661010 ? 


চকস্শম্ব জশ্্যাজ 


্বীষ্টীয় গীজ৭ 


৬ | ৃষ্টধর্ম ও গীর্জার সম্পর্ক (0618107) 1১91661) 01011861511 8100 
76 01)181011) 


থু্টীয় ধর্ম-সংগঠনের নাম গীর্জা। ইংরেজীতে “চর্চ (গীর্জা ) বলতে 
যে-কোন ধর্ম সংগঠনকেই বোঝায়। কিন্ত ইতিহাসে গীর্জা শব্দটি খুষ্টায় 
ধর্ম সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে । গীর্জা ও খুষ্টীয় ধর্ম সংগঠনের এই 
একাত্মতার কারণ শুধু ইতিহাসিক নয়, খৃষ্টায় ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হলো 
সংগঠিত ধর্জসের চরিত্র । প্রায় শুরু থেকেই খুষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে সংগঠন অঙ্গাজী 
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হয়ে আছে। সংগঠন ছাড়1 খুষ্টায় ধর্মকে চিনবার আর কোনে! উপাস়্ 
/নই। ইতিহাসে ধর্ম ও সংগঠনের এমন অভিন্নতার কারণ প্রধানত 
ছুটো । প্রথমত, ইহুদী ধর্মের (জুডাবাদ) “অবতার তরে “নির্বাচিত 
গ্নগোতী” ও তাদের 'ম্ব্গরাজে।র কল্পনা থাকায় স্বগাবতই তাদের ধরন 
নিদিষ্ট রূপে সংগঠিত | “অব-তারবাঁদ" (81১81%010 ০৪: ) ইহুদী ধর্ম থেকে 
পরলো খুটবর্মে সরাসরি চলে আসে এবং তাঁরই ফলে 
দলঙাব জগ্য সংগঠনের খুষ্টজক্তর।া নিজেদের নিদিই্ একটি কেন্দ্রে অর্থাৎ সংস্থার 
প্রয়োজন বিশ্বাসে সংগঠিত করে । কারণ, তাপের জন্তেই নিদিষ্ট 
অবতার জল্মাচ্ছেন এবং তিনি কেরলমা তাঁদেরই রক্ষা করবেন । জুতরাং 
'জাঁদের আত্স-পরিচয় থাকছে কোলে প্রত্যক্ষ সংগঠনে । এমন একটি 
প্রতিঠান তাঁদের প্রয়োজন যা 'আপদে বিপদ্দে তাদের ভরসা "বে, বিশ্বাসে 
€ঢ রাখবে । তৃতীয়ত, বিরোধী জগতে খৃষ্ঠভক্তরা উপস্থিত হওয়ায়, 
প্রতিমুহূর্তেই একটি কেঞ্জগহ এক্ের প্রয়োজন হয়েছে। রাষ্ট্রের চাপে 
শধুমাত্র নৈর্বাক্তিক ও াবমূর্ত বিশ্বাস শিয়ে দাড়াতে দ্বিধ! হর, নিঃসহাঁয়ত। 
পেকে ভয় জন্মায় । কাছেই তারা ভাদের আত্মস্থতী খুঁজেছে নিদিষ্ট 
কোনে। সংগঠনে যা একদিকে তাদের বিশ্বাসকে রূপ দেবে ও আপদে 
বিপর্দে আদর্ণকে ভুলে ধপবে। এই অঙ্গেই অন্য ধর্মের বিরোধিতা ন 
বিরুদ্ধে দীড়াবার প্রয়োজন ছিলো! যেমন রোমে গান ধমের সঙ্গে 
খুষটধর্মের সংঘর্ষ হয়েছে । সংঘষে কতবার জঙ্া প্রয়োজন থাকে নিট ও 
উক্যবদ্ধ বিশ্বাসের! নিষ্ঠ। ও বিশ্বাস রীতিবদ্ধ থেকেছে তাদের সংগঠনে । 
কার্যত যে-কোন প্রচারশীল ধমেরই নিদষ্ট সংগঠন দরকার করে। 
ুষ্টধর্ম রাষ্ট্র ও অন্তু ধর্মের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে যেহেতু প্রতিষ্ঠা করেছে 
সুতরাং সংগঠন তার একান্ত ভাবে প্রয়োজন । সংগঠন ব্যতিরেকে খুষ্টধর্ম 
কখলোই প্রচারণীল, জন্প্রদ্বাযগত ধন্ধ হয়ে উঠতে পারতো না। একই 


রকমে পারেনি নবীনতম ধর্ম ইসলাম । 
(ক) জুডাবাদের অবতারতত্বে সম্ভাব্য অবতার বা ব্রাণকর্তার কল্পন' 


অত্যন্ত প্রচলিত ছিলো । এই ত্রাণকর্তা কেবলমাত্র ইহুদীদের প্রভূ । তিনি 

নিজেই তাদের বাছাই করেছেন এবং সমস্ত রকম অন্তায়, অবিচার ও 

অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা) করে এনে দ্রেবেন নতুন এক দ্বর্গরাঙা, 

যেখানে কেবল আনন্দ ও কেবল শাস্তি। আদিতে যীশু তাই সর্ব 

মানবের ভ্রাণকর্ত। নন, ধার বক্তপাতে জগতের পাপ স্বীলন হবে। তিনি 
১৪ 
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ইহুদীদের অন্তেই অন্মেছেন এবং ইহুদীদেরই থাকবেন । যীশ্তকে সর্ব- 
মানবের ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বরের একজাত প্রিয় সম্তানে পরিণত করেন 
সম্ত পল, যিনি নিজে যীশুর শিল্ত নন এবং তাকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করেন 
নি। সম্ভপল তার কল্পনায় যীশুর কাহিনীকে এতিহাসিক যীন্ড থেকে 
অনেক সরিরে এনে নতুন কাহিনীতে রূপ দেন। “কলোপিনীয় পত্রে' 
(1710)38]9 01179 00199581828) তিনি যীশুতক ঘোষণা করেন “6139 :170%৫9 
01 609 11251511)]9 004, 100 1736 10018 01 91] 01996190১20 71901] 
09:91] 61:1009 6762007। 60790010000 900 01060 11000 911 
ট)1069 970 00900, ৬1)0 ৮৮৪৩1991079 91] 0171005, ৪2৭ 10 10000 
81] 1017108 0008136. কার্যত, যীত্ড সন্ত পলের কল্পনায় ঈশ্বরের স্থান গ্রহ 
করলেন । 

(খ) রোমক বাষ্ট্রের প্রচণ্ড চাঁপ ছিলে! ইহছুধীত্দর ওপর । রোমক 
সাআাজ্যের এলাকাতে যীশুর জম্ম সত্রাট অগস্টাসের আমলে । পুরোনো 
পৃথিবী থেকেই ইহুদীর1 অত্যাচারিত হয়ে এসেছে । নতুন ধর্ম প্রবক্তীর 
মধ্যে তার! তাই নিজেদের মুক্তির আশা দেখে । অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীর 
ধর্ম হিসেবে তাই খুঈধর্ম গোড়ায় ছিলো 91৫10 21916% অর্থাৎ অবৈধ 
ধর্ধ। রাষ্ট্র এই ধর্নকে গোড়ায় সমর্থন দেয়নি । বরং ভেবেছে খু ও 
খুটভক্তর1 খুঝি রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তিক টলাতে চাচ্ছে। তাই 
অত্যাচারের বাধ খুলে দেওয়া হয় ও যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় প্রাণ দিতে 
হয়। অত্যাচার কিন্তু খুইভক্তদের ভবিষ্যত জয় সম্পর্কে আহ্া দের ও 
প্রক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সন্ত পল তাই লেখেন "ও 21৩: 3০ ০০: 
01091901075 90150 10007106016 6010018019208 ০:০6 10%619000। 
৪100 ])%,0191009  6.0)31:91808 ; 800 95191191009 1801)9 ; ঠ100 110))5 
10001:061) 1106 28510901700, 

(গ) রোম সাম্রাজ্যে, বিশেষত রাজধানী বৌমে তখন বিভিন্ন ধর্মের 
লীলা চলেছে। গ্রীস ও রোমের পুরোনে ধর্দ, জিউস ও অশিম্পসের 
দেবতা-কেশ্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান তখন প্রায় মুত। প্রাচ্য দেশ থেকে 
এসেছে কাইবেল ও আইসিস-এর পৃক্জাবিধি (মিশর থেকে) ও স্ুর্যদের 
মিত্রর উপাপন] (পারস্য থেকে )। রোম সম্রাট অবশ্য ধর্ম বিষয়ে নিবিকার 
ছিলেন। সমস্ত ধর্মেরই অবাধ সুযোগ ছিলে! রোমে। এমনকি সন্ত 
পলের খ্ুষ্টধর্ম প্রচারকেও কঝোমক শাসনকর্তা (গভর্নর ) গ্যালিও বাধা 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ২১১ 


দ্রেননি। তার একটিমাত্র বক্তবা ছিলে! যেনে! কোনোক্রমেই শাস্তিভঙ্গ না 
হয়। প্রসারধমী তত্ব হিসেবে খু্টধর্ম প্যাগানবাদের বিরুদ্ধে দাড়ায় এবং 
(ক) একমাত্র খৃঙধর্মই শ্রেঠ এবং (খ) মানবঘূক্তির চাবিকাঠি তাদের 
হাতে--তত্ব দুটি দ্বাপটের সঙ্গে প্রচার করতে থাকে খুষ্টধর্সের প্রচারকর1। 

ভবিস্বত স্ব্গরাজা ও নিজেদের শেষ্ঠত্বের আত্মবিশ্বাস অত্যাশ্্ধভাবে 
লিপিবদ্ধ আছে খুইজনম্মের ছুশে। বছর পরেকার এক সংলাপে। লেখক 
খলেছেন একদা এক শরতের দিনে তার খু্টান বন্ধু ওক্টাভিয়ল (0০985188 
01 10১1090108 [7৩1% ) ও তাদের প্যাগান সঙ্গী কিপিলিউসের এক বিতর্ক 
হয়েছিলো | টিবার নদীর তীরে পায়চারী করতে করতে এই তর্ক চলে । 
কিপিলিউস বলছেন “কোথায় তোমাদের সেই ঈশ্বর যিনি এই জীবনে 
,তামাদের সাহায্য করতে পারেন না অথচ পর জীবনে সাহায্য করতে 
পারেন? তোমাদের ঈশ্বরের সাহায/ ছাড়াই ০১1 রোমকরা শাসন করছে, 
পরিচাপন। করছে, সার। পৃথিবীর সম্পদ লুঠে নিচ্ছে, এমন কি তোমাদের 
পরেও প্রতভৃত্ব করছে না কি? আর তোমরা, এখন শঙ্কা ও অবকত্ধ 
বিশ্বামে জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছো ।**তাই 
যে দেবতাদের তোমর! অস্বীকার করো তার ভয়ে তোমরা জুছু হয়ে 
আছে11*তাই এমনভাবে নিঃপহায় তোমর। যে, যেমন মাথ] তুলতে 
পারে! না তেমনি এই মুহূর্তে বাচতেও পারছে না।, 

ওক্টাভিয়স জবাবে গর্ব করে জানাচ্ছে সক্রাটেস হলেন একটি 
এখেনীীয় ভাড়। 

“19. 0951)189 (6 1990600৮801 8129 1)10119901)15975, ঘ৮1)0]2) 
৪1000760109 007801)6078 800 &091607915 800 651৮0695900 
9৮৪97 9100091)6 8৫ ৮1056 60910 00. 1093. ৬৬৪ 5170 1090 1১001) 
100% 111 000 07535 1)0% 1) 00৮ 10100, 0০ 006 ৪109%1 0996 001068 


106 ৪ 115০ ৮1190) ; ০ 10896 ০ 1৮৮3 806911090 ড41)96 60০ 


৪০9০5106 ৮1010 6009 960003% 98,119117989 8130 1)9%9 1306 19991) 8018 69 
3100,+ 


বাইরের পোষাকে নয়, নিজেদের মনে জ্ঞান সঞ্চিত আছে এই গর্বই 
থুটানদের আত্মবিশ্বীস ও সংঘবদ্ধতার মুল কারণ । এবং সংঘবন্ধতা 
ও সমপিত-প্রাণ বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় গীর্জ| সংগঠন । 

খুষ্টায় ধর্ম ও গীর্জ।-সংগঠনের রকান্তিক যোগের কার্ধ-কারণ নিহিত 
আছে ওপরের আলোচিত তিনটি প্রধান বক্তব্যে। এই ধর্ম ও সংগঠন 
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যে গোড়া থেকেই অভিন্ন আমাদের এই বক্তব্যের ব্বপক্ষে পৃথিবী বিখ্যাত 
পণ্ডিত ট্রোঞ্টসের একটি উক্তি অন্ধাবনযোগ্য । তিনি নলিখেছেল 


10791) 17) 6110 4১199১60110 4১6108 6091098% 01 10176009201 ৫০11 
709০০9209 107107:00 1৮1) 017৮৮ 01 0119 010101)) ৮100 0119 19099 ০01 01... 
9010011001 01 %1)9 11106100001 09051 5889 701)17660. 1705 60893119610 


০ 67০ 00870). ওর মতে ঈশ্বরেপ বাছত্ব ও গীর্জা এক হয়ে আছে। 

২। গীর্জা কি? ও কেনো? (175 ৪708 08৮01 
(51771561218 01008 ) 

যে-কোনে! ধর্-সংগঠনকেই যি গীর্জা বা ইংরেজীভাঁষার ০৮৮” বশ। 
হয় তবে সংগঠিত প্রপারশীল ধর্মের চব্রিত্রেই সংগঠন থাকে । ধুর্মর 
সংগঠন ব| গাজা বলতে বোঝাষ দুটি মূল একবদ্ধতা। বা সংগঠন । এক”, 
হচ্ছে, আদশ বাঁ ভাবনার সংগঠন (05018280201 10988) ও অনা 
হলো খিশ্বাপীদের, ভক্তদের সংগঠন ( 07200152100 01 200620 ) এই ছুটি 
সংগঠন থাকলেই গীর্জ গড়ে। প্রাথনিক ভাবে গীর্জা তাই কোনে 
আদশণের কেন্দে সংহত হয় এবং এই খিশ্বাসের আকষণেই লোকের) 
জংঘবদ তে থাকে । যত্োপিন পর্দন্ধ ভাবনা বা আঘদর্শের সক্রিয় প্রভ। 
থাকে ত্ছোদিন "লাকেখ। কেশগত একো স্থির থাকে এবং তাদেও 
বিশ্বাসকে চারপাশে ছড়ায়। 

থুটায় গীর্জা সংগঠনের কেন্দ্র তাই ধীশ্চখুট ও ভার জগত ও জীবন 
বিষন্নক বক্তবা। এই বিশ্বাসের চারপাশেই নিষ্ঠ'বান ব্যক্তিদের কাব 
কল্পনা ও আদর্শের জীবনযাত্রা তেরি হখেছিলে।। 

প্রথম “হুষ্টট সানডে'তৈ (01৮ 5৪৪৪৭৯৮), পেণ্টেকোস্টের (06069698. 
ভোজের সময় জেরুজাপেতে 'পিখ) পওা €£1015-91)/06) ভর করেন 
শিষ্ভদের (2১7০569) ওপর । বাইবেলের ঘটনায় পাওয়া যাচ্ছে, 


+90009015 6)1017 0009 0010 10801) ৪, 99004 1119 6119 7091110১ 
91 8; %109191)% ৮৮)1]019 5110 16 11190 6119 08019 1000859 10979 ৮100৬ 
979 ১1061111),4500 61769 01019879080 61001) 60706099 1119 1181))9১ 
01 110, 01%10190 &1110175 011910 000 2৩3১৮ 00010 8901) 009, 4100 
81195 ৮৪০ 8] 11160 ৬101) 6119 1101৮ 3171736 
( এক্স, 7, 2-4)1 ওই দিনেই সন্ত পীটারের প্রচারে জেরুজালেমে তিন 
হাজার নরনারী দীক্ষা গ্রহণ করে ও খুষ্রীয় সম্প্রদায়ের পত্তন হয়। ম্যাথু 


লিখিত স্রসমাচারে আছে (২৮১২৯), ষীপ্ত বলেছেন, «এখন তাই যাও) 
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সমস্ত জাতিকে আমার শিল্ক করো । সন্ত স্টিফেনকে পাথর ছুড়ে 
মারবার ঘটনার পরেই জেরুজালেমের গীর্জ! সংগঠনের খুষ্টানেরা চারদিকে 
হুড়িয়ে পড়ে । তার! প্রথমে খুংষ্টর বাণী প্রচার করেন ইহুদীদের মধো 
ও পরে জেণ্টাইলদের মধ্যে । অন্পপিনের মধ্যে সমগ্র রোম সামাজো 
এবং এমনকি সাম্রাজ্যের বাইরেও খুষ্ঠান সন্প্রনায তৈরি হয়েযায়। প্রথম 
প্রচারুকরা গোডায় শহরে শহবেই উপস্থিত হন এবং ধর্সের পত্তন করেন। 
ঠার্দের শহর-কেত্ত্রিক প্রচারের কারণেই আদি গীর্জ! তার শাসন-মুূলক 
ধংগঠনটি তৈরি করে রাষ্ট্র শাসন-বাবস্থার অনুরূপ। মৌল সংগঠনটি 
*চ্ছে শহরের খুগান সম্প্রনায় | 

প্রত্যেক শহরেই এই সম্প্রদাম ছিলো । সম্প্রদায়ের শীর্জার 
প্রধান পরিচালক হলেন বিশপ এবং তাকে কেন কবে থাকতেন 
প্রসবাইটার ও ভডীকনরা। চাত্পাশের অঞ্চলগুলে। নির্ভর করতো! 
শহরের ওপর | প্রথম শতাব্দীর শেষ দ্িকটাতে সবই এই ছকটি কাজ 
করতে থাকে । ছকটি ছিলে! তিনটি স্তরে বিভক্ত । সবার ওপর বিশপ, 
ঠর তলায় প্রেপবাইটর ও সর্বনিয়ে ডীকন। ১০৯ থুষ্টাব্ধে প্রচারিত সন্ত 
*গনাটিয়পের সাতটি পত্রে এই কাঠামোর নিদেশ আছে। শুর কাছে 
শাঁঞ্জ' সর্বদাই স্তর বিভক্ত (01997001081 ) অর্থাৎ অবস্থানের তারতমা ভেদ 
বর্তমান । গর মতে প্রত্যেক গীর্গার বিশপ “ঈশ্বরের বদলে শাসন করেন” । 
[তিনি ।লখেছেন, 1996 110 0৮9 79 810 01 6119 61)1709 016 00:2091 
7156 0109001) 710300৮6159 10151701),,,,5, ৬৬1)979%9] (109 1)191)01) £101)0875, 
(11079 19 ৮19 1)901)19 1১9, 1078 ৮৪ 1)91901 ৭9903 (317119 18) 609:9 
18 ৮59 0%0070119 01)0107) 1 এবং গুর মতে এই সঙ্গেই গীর্জার কাজ 
*চ্ছে “ইউক্যারিস্ট' অনুষ্ঠান পালন করা কারণ এই অন্ুষ্টানটি হলে। 
'অমরত্ত্বের ওষধি | সন্ত ইগনাটিয়সের চিন্তায় তখনে। গীর্জা বিশ্বব্যাপী 
প্রতিষ্ঠান নয়। গীর্জা তখনো ইউক]ারিষ্ট পালনের ছেোটছোট নির্দিষ্ট 
সন্প্র্ধায় মাত্র। তখনো! পধন্ত গাজায় এই 'ইউক্যারিস্ট' অনুষ্ঠানই আত্ম, 
+হ সংগঠন ততো মুলাবান নয়। 

স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেও গীর্জার বিস্তৃত এক্যের কথা থাকে । এ" 
বষয়ে আলোচন। করেন নিহত সন্ত সাইপ্রিয়ান। ভিনি মনে করতেন 
ধে সমস্ত বিশপরাই একটা 'এপিসকোপেটে* (111560785 ) অংশগ্রহণ 
করেন। প্রতিটি গীর্জাই পুর্ণ, কেউ অংশ নয়। তিনি লেখেন ষে 
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চু) 10018901086 18 ৪ 87701611019, 10 17101) 68010 10181807 
90309 101] 70093938100, 9০9 13 609 0100:01) ৪ 91001612019, 
600001) 16 51079805109 8100. 109 1060 % 1001616009 ০01 01)01:01)99 8৪ 
168 167611165 100955681,  অর্থাৎ যদিও অনেক গীর্জা সংগঠন তৈরি 
হয়েছে তবু গীর্জা মাত্র একটিই, অনেক এপিসকোপাই হয়েছে কিন্ত 
এপিসকোপেট মাত্র একটি । : 
প্রচারশীল ধর্ম হিসেবে এসময় থেকেই (এমন কি শ্বয়ং ষীশুই যেহেতু 
নিহত ) শহীদের রক্তদানের প্রসঙ্গ খুষ্টধর্মসে গ্রধান স্থান জোড়ে। কারণ 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা গুতিপাদন করতে হলেই এই প্রসঙ্গ 
ওঠে । তাই যীশুর মতবাদের জন্য, তা প্রসার করবার জন্য মৃতাবরণকে 
বলা হয়েছে "লাল শহীদত্ব"। 
সন্ত সাইপ্রিশ্গনের চিন্তায় ছিলে বিশপ যদিও ঈশ্বরের মতো সর্বোচ্চ 
গ্ানে অধিঠিত, তবু তিনি সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা! করে কর্তবা 
স্থির করবেন। সমিতিই হলো ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পরিচালনার সংগঠন । 
স্থতরাঁং কাঁথলিক গীর্জা মূলতই “সমিত্তিবদ্ধ” (0070111%৮)। গীর্জায় 
তাই এককেন্দ্রিকতা যেমন নেই, তেমনি নেই বাক্তিম্বীতন্ত্য । সর্বত্রই এ্ক্য 
ও সংহত্তি কাজ করে। প্রতিটি বাঞ্তিই স্বাধীন কিন্ত বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ 
তারা প্রেমে, বিশ্বাসে এবং পূকঙ্জাবিধির ঘনিষ্ঠ আদান প্রদানে উ্কাবদ্ধ। 
প্রথম সমিতির খবরে আছে (একস, ১৫), জেরুজালেমে সংঘটিত 
সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেমন ভাবে জেণ্টাইলদের মুসার নিয়ম 
([,৮জ্ 01 810৭98) মানানো ভবে । থুষ্ট ধর্মের সংগঠনে বৈপ্লবিক একটি ঘটন। 
ঘ্বটে ৩২২ খুষ্টাব্ধে। সৈন্তবাহিনী সহ সম্রাট কনস্টান্টিন একদিন ফ্রান্সের 
ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন । হঠাৎ একবার তিনি আকাশে মুখ তৃলে দেখতে 
পেলেন আলোর একটি ক্রুশ আকা রয়েছে । সেই ক্রুশ লেখা 
আছে, “এই প্রতীকে জয় করো; | এই দিব্য দর্শনের ফলে তিনি খুধর্ম 
গ্রহণ করেন এবং খুইধর্ম রোমক সাআাজ্োর স্বীকৃত রাষ্রধর্মে পরিণত হয়। 
গীর্জা সংগঠনের প্রধান ছুটি ধারা। একটি পূর্দেশীয় ও অন্যটি পশ্চিম 
দেশীয়। পূর্বদেশীয় ধারাঁটির নাম প্রাচীন বা রক্ষণশীল গীর্জ] (0:69090য 
00019 ) ও পশ্চিম দেশীয় ধারাটির নাম ক্যাথলিক গীর্জা ( 0860119 
09510 )। ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিমের কঠাথলিক গীর্জায় ভাঙন ধরে 
ও প্রোটেস্টাণ্ট গর্জার হুত্রপাত হুয়। তারপর খু্টীয় গীর্জা সংগঠন বিভন়্ 
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দেশে আরে! বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে জাতীয় গীর্জর রূপ নিয়েছে। 
কিন্তু খুষ্টধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য গীর্জ৷ সংগঠনটি থেকে গেছে। 


শীর্জার ইতিহাসকে একটি রেখাচিত্রে ছকলে দঈীড়বে 
( শুধুমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসে) 


তঃ পুঃ ৃ খৃষ্টের জন্ম 
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বাইজেনটিয়মে খুষ্টধর্ম রাষ্ট্রধর্ম পরিণত হওয়ায় খুষ্টধর্মের যে পরিবর্তন ঘটে 
তার প্রথম প্রকাশ হয় ধর্ষের ক্ষেত্র বিষয়ে । এতোদিন পর্যন্ত পাখিব 
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জগতের কোনে! ক্ষমতার সঙ্গে যোগ না-থাকায়, বিশেষত অত্যাচারিতের 
ধর্ম হওয়ায় খুষ্টধর্মের সমস্ত ঝোঁক ছিলে! আন্তর্জাতিক বিশ্বাস, আবেগ ও 
'আত্মদশীনের ওপর | কিন্ত যেই পার্থিব ক্ষমতার ম্বা্দ পাওয়া গেলো], যেই 
রাষ্ট্রীয় গ্রতৃত্বের সঙ্গে এলো সমস্ত ধর্মের ওপর একচ্ছত্র একাধিপত্া, 
খুণধর্ম বিশ্ব সংসারকে ছুভাঁগে ভাগ করে নেয়। একটা “ঈশ্বরের জগত; ও 
'অস্যট] “ইন্দ্রিয়ের' জগত বা পাধিব জগত । ঈশ্বরের জগতের ওপর গীর্জা 
পূর্ণ অধিকার আর পাখিব জগতের ওপর অধিকার রাজা ও রাণীর, কিন্ধ 
ঈশ্বরের (যীশু খুষ্টর ) প্রতিনিধি হিসেবে । কালক্রমে গীর্জা শুধু ঈশ্বরের 
জগতের ওপরেই নয়, পাথিব জগত অর্থাৎ বাঁজারাণীর ওপরেও কর্তৃত্ 
দাবি করে। ক্ষমতার দাবিতে এ্রশ্বরিক শৃঙ্খলা (7011090109৮ । 
জাগতিক শৃঙ্খল (1970)0781 ২0৪৮) কেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাঁয়। গোট। 
মধাযুগ ধরে পশ্চিম ফুরোৌপে কযাথলিক পার্জার দ্বাপট চলে। পূর্বদেশের 
রক্ষণগীল গীর্জার ইতিহাসে এমন কোঁনো ঘটনা ঘটেনি । গীর্জার প্রতৃত্বের 
ফলে ক্রমশ বিভিন্নদেশে প্রতিবাদ উঠতে থাকে ও ক্যাথলিক গীর্জা 
জাঁতীয় চাপে ভেগে টুকরো টুকরো! হয়ে যায়। জাগতিক ক্ষমতার 
শংগ্রামে গীর্জ। বহুকাল জয়ী থাকলেও (ধর্মের ভয় দখিয়ে) শেষ পর্যন্ত 
রাষ্ট্রের কাছে মাথা নিট করতে বাধ্য হয়। পীর্জার ইতিহাসে পশ্চিম 
যুরোপে এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটন। যে রাষ্ট্রের সমর্থনেই 
গীর্জার প্রতৃত্ববোধ বাড়ে আবার রাষ্ট্রের ধাক্কাতেই তার জাগতিক ক্ষমত। 
চর্ণ হয়। 

৩। জীপনে গীর্জার জিকা (1016 91 01877017100 116) 

খ্টায় গার খুষ্টায় চিন্তার সংগঠক হিসেবে যুরাপের জীবন ও সংস্কৃতির 
.মীলিক কেত্দর। গাজা নংগঠনেই খুঈীয ভত্বের জন্ম এবং তিনটি প্রধান 
শংস্কতির ধারাকে শিক্ষের মধ্যে কেশ্রাতুত রেখে গীর্জ। যুংরাঁপের প্রীণ- 
শক্তিকে উদ্বোধিত করে । যুরোপের সবাবধ চিজ, শিল্প, সাহিতা, দর্শন 
* সামাড্িক-বিন্তাস সমস্তই খুতব্বের দ্বার! জাঁরিত। গ্রীক-রোঁমক 
সভ্যতার ভিভিতে খুতত্ব গীজা। সংগঠনের মধ্য দিয়ে লতুন সভ)তা ও 
সংস্কতির পত্তন করে, পারা মধ্যযুগ বেটপে সংস্কতির শিকড় জীবনের 
গভীরে প্রবেশ করায় বর্তমানে আধুনক্দের গিস্তাধারার পেছনেও 
অথলঘ্বন হিসেবে থাকে । এককথায় যুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
মূলতই গী্জার দ্ান। 


স্মাজদর্শনের ভূমিক' ২১৭ 


খুষ্টায় গীর্জা-সংগৃঠন রোঁমক সাম্রাজোর পতনের পর যুরোপের সমাজ- 
জীবনের ধারক ও বাহক হয়। বর্বরদের আক্রমণে ঘুণধর পোমক 
সাআাজ্য ধ্বসে পড়তে খাঁকে। বর্বরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে খুন্রীয় গীর্জা! 
তাদের নিজের প্রভাবের মধ্যে আনে ও প্রাচীন জন্সমাঁজ নতুন বর্ধর 
বক্তের মিশ্রণে পুষ্ট হয় । 

খৃষ্টীয গীর্জ| দুভাবে তার কর্ম সম্পাদন করে । প্রথমত, অতীন্দ্রিয় সন্ত 
অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ প্রতিষ্ঠা করে ও পরজ্ীবনের কল্পনায় 
মাগষকে বিশ্বাস ও কমের প্রেরণা জোগার । দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতেই 
মানুষে মান্ষে নামাজ্িক সংহতির ভিত্তি গড়ে জীবনের এরকাবদ্ধ কল্পনা ও 
বিশ্বাসের সত্যে। 

প্রথম বক্তব্যে আছে আদি পাপ ও ভজ্লানত পতনের কথা। ঈশ্বরের 
সন্তান আদম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে 
পাপের পত্তন করেন। তাদ্দের সম্মিলিত পাপেই মানুষের জন্মত আদম ও 
ইভের ব্বর্গ থেকে বিদায়। কিন্তু এই পাপ ও পতনের ফল কি চিরকাল 
স্বায়ী হবে? মানুষের মুক্তির কি কোনে। পথ নেই 2 এই প্রশ্থবর জবাবেই 
দ্বিীয় অংশটি পাওয়া যাঁয় গে পারস্পরিক রপ্রম ও মৈত্রীতে জীবনের 
সংগঠন গড়তে হবে। তারপর ঈশ্বরের পুত্র নিজের রক্ুদানে তাদের 
উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। রক্তদান ঘটে যাবার পর প্রতিটি মানুষকে 
যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে পাপস্বালনের অন্ত প্রস্তত হতে হয়। এই দ্বেত 
বক্তব্য নিয়ে থুটায় সংগঠনে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে । ফলে নান! গোঠী 
উপগ্রোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে। 

বাইবেলের নতুন অংশে আছে পাপের কারণে ঈশ্বর ও মান্গষে ফারাক 
হয়ে গেছে। লিজের চেষ্টায় মাম এই বিরোধ দূর করতে পারেনা 
কারণ পাপই বিঝোধট| ভৈগি করছে । উশ্বর তাই নিজেই সচেষ্ট হন। 
তিনি মানুষ হন, ক্রুশবিপ্ব হল, মৃতদ্দের থেকে ওঠেন এবং তার দ্বাপাই 
সমগ্র মানবসথাদকে পাপ ও বন্ধন ক মু'ক্তদেন। মুক্তির পথ এই 
হুত্রনির্দেশিত ভলেও নান] বিরোধী মতবাদ তৈরি ততেখাকে। গীর্জার 
প্রধান কাজই তখন হয় নিজস্ব বক্তব্য বল ও বাইবেল ব্যাখা কর1। 
ধীশ্ত থুষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ধ লিয়ে ভক্তর! প্রচুর বাদাগ্বাধ 
করেন এবং ভার ফলে গীর্জার নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে । সন্ত পপ 
অঃশগ্রহণে"র তত্বে মু্দিকে ব্যখ্যা করেন। যা আমাদের দারিদ্রের 


২১৮ সমীজদর্শনের ভূমিকা 


অংশ নিয়েছেন যাঁতে আমরা তার এশ্বর্যোর ভাগ নিতে পাৰি। তিনি 


লিখেছেন ৫08৮ [50৭ 095৪৪ 0017156, 00056) 009 ৪৪7107১৪101 
ড0০ ৪8106 109051709 1007, 6786 5০00 60001 1018 00916 01217 


19900779710" (২১ কোরিন্থিয়ানস, ৮১ ৯,)। সন্ত জন প্রায় হুবহু একই 
কথা জানান । যীশু বলেছেন [17৩ 105 10101) পা০৪) 9১06, 


8৮96 1009 1 17959 (1৮00 60 61)91115 6796 61095 205 1)9. 095 096 
8৪ ৮৪ ৪79 009 ১ ] 11) 691717১, 800. 27000 110 10089, 6118৮ 61795 1709 


79 179:190615 009. (জন, ৮১ ২২-৩)। সন্ত এথানমিঅস বলেন 
1907 19087707791 0178 ৮9 77101)6 09 10979 008. 

কিন্ত 'দেবতায় পরিণত হবার কথায় নানা সমস্যা থাকে । যদ্দি 
সত্তিই এমন ঘটনা সম্ভব হয় স্চবে ত্রাণকর্তা যীশুকে এক সঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষ 
হতে হবে। কারণ ঈশ্বর ছাড়া কেউ মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না । 
স্থতরাং ধীপ্তকে যদ্দি ক্ষাকর্ত' হতে হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই ম্বয়ং উশ্বর | 
আবার একমাত্র সম্পূর্ণ মাভষ হলেই তিনি মানুষের জীবনে অংশ গ্রহণ 
করতে পারেন । যীশুই তাই ঈশ্বর ও মানুষের সেতু হলেন। জন- 
লিখিত স্থসমাচাঁরে তাই পাচ্ছি 07০62160৮ $০৪. 81301] 599 187/৮00 
010812, 8৮80 0100 8101918010০ 2,80170100 20 09506100121 0100 
69 9০07) 01 ৮৮) 1: শুধুমাত্র পরীরাই স্বর্গে যাতায়াত করেনি, মানুষও 
করতে সক্ষম হয়। এই বক্তা থেকেই প্রতিবাদী নানা তত্ব তৈরি হয়। 
যেমন একটি তত্বে বলা হচ্ছে যীশু নিশ্চয়ই ঈশ্বর থেকে কিছু খাটে! 
( আরিয়ানিজম ); তার নঈশ্বরত্ব ও মানবনত্তে এমন একটা বিভেদ যে তিনি 
ছুটে! অংশে ছুই পুরুষ হন (নেস্টোবিয়ানিক্ষম)১ তিনি কার্যত পুরো 
মান্তষ নন (মোনোফাইজিটিজম, মৌনোতথিলিটিজম )। বিভিন্ন খৃষ্টীয় 
সঙীতিতে এই সব তব বিষয়ে খুষটানর1 মতামত স্থির করেন এবং পরব্তী- 
কালের গীর্জাসংগঠলের ধারা স্থির করেন। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে 


গীর্জাসংগঠন যীশু ও শীর্জার বিশ্বাস বিষয়ে মতামত দিয়ে খুষ্টীয় ধর্ম ও 
সমাদকে রক্ষা করছে। 


মধাযুগে থুষ্টীয় গীর্জ। রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক কর্তব্যও পালন করছে। 
রাজনৈতিক কর্তবোর মধ্যে আমরা জানি জগতের শাসন বিষয়ে গীর্জা 
সমাটদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে নিজেপ্বের অধিকার প্রতিষ্টা করছে। 
গীর্জ'র অর্থনৈতিক ভূমিকাও ছিলো। গীর্জা নিজেই বিরাট সামন্ত 
ভৃষ্বামীতে পরিণত হয়। সামন্ত প্রথার সঙ্গে গীর্জার যোগ ঘটায় খুষ্টধর্ম 


পমাঁজদর্শনের ভূমিকা ২১৯ 


সাংসারিক ক্ষমতার অংশীদার হয়। পৃথিবী বিখ্যাত জর্মান সমাঁজতাত্বিক 
ম্যাক্স হেববার তাই দেখিয়েছেন মে পুজিবাদের সঙ্গে প্রোটেই্াপ্টবাদের 
সত্তা জড়িত। 

খৃষ্টায় গীর্জা সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, ও আচার- 
ব্যবহারকেও সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ খুইধর্ম মানষের জীবনকে 
একটি পরিপূর্ণ আদর্শে গড়তে চায়। গীর্জাও তাই সেই চিন্তার বাহন 
হিসেবে সমাজের নিয়ন্তা হয়। 

গীর্জ। ছিলে সংস্কতি ও শিক্ষার গীঠস্থান | খুষ্ীষ যাজক তাদের মঠে 
মঠে পুথি লিখেছেন, অচ্গলিপি করেছেন, ফ্ুপণীগ্রীক সভাতার শান্ত্রাদির 
চর্চা করেছেন । বিগ্যালয় চালিয়েছেন, পাঠ্যন্ালিক তৈরি করেছেন, 
গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রচার করেছেন। গর্জার প্রতাক্ষ অনতপ্রেরণাতেই 
বিখ্যাত বাইজেণ্টীয় দেয়ালচিত্র, আইকন, রোমানেস্ক ও গথিক গীর্জ। গড়ে 
ওঠে । স্থাপত্য, ভাক্কর্ষ বিশিষ্ট দেশজ রীতির সঙ্গে খুষ্ঠতত্বের সংমিশ্রণে 
নতুন প্রাণপ্রবাহে উৎসারিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ লেখেন 
4,009 01007101029 £6 8109 88209 61009 8 1911081017১ %10:06106717000 6০ 
91165%213 81732818, 01 80181 1066000086, গীর্জা সমক্ত খুঈান জীবনের 
কেন্দ্র হওয়ায় গীর্জার মাধ্যমেই ঈশ্বরের হু মানুষদের মধো জাতৃত্ব গুতিষ্ঠিত 
হয় কারণ প্রতিটি বাক্তিই ষ্বেহেতু খৃষ্টের আত্মদীনে অংশ গ্রহণ করছে 
সেহেতু তারা একটি মৌলিক একো গ্রথিত । ধর্মের এই মৌলিক সম্পর্কে, 
পরস্পরের প্রতি প্রেমে (যেহেতু ঈশ্বর প্রেমেই মানুষকে তাঁর একমাত্র 
সম্তানকে দান করেন ও যীশু প্রেমেই আত্মদানের পথে যান) খুষ্টানরা 
নিজেদের মধ্যে দূঢ় সামাজিক এঁক্য বোধ করে| গীর্জা এই এঁক্যের তব 
ও কর্ম তৈরি করে ও সামাজিক আচরণাদির নির্দেশ দেয়। গীর্জার জীবনে 
অংশ গ্রহণের মধ্যেই নিজেদের অন্তনিহিত সম্পর্ক খুানর। জানতে পারে । 

এককথায় বল যায়, খুষ্টীয় গীর্জা প্রতীচা দেশে সমগ্র জীবনের 
পরিচালক ছিলো। 

৪। শীর্জ! কি সামাজিক অভ্যাচারের মাধ্যম? (18 01)870]7 & 
€0০0]1 ০01 80918] 07010768810) ) ? 

যুরোপের ইতিহাসে খুষ্টীয় গীর্জার নালা রূপাস্তর আছে। ক্ষমতাহীন 
অত্যাচারিত সংগঠন থেকে হঠাৎ একদিন গীর্জা সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী 
হয়। রাষ্ট্রশ্তিও গীর্জার দৈবশক্তির কাছে মাথা নীচু করে। তারপর 
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দ্থ মধাষুগ ধরে শীর্জ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার গীঠস্থান হিসেবে 
রাষ্্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয় । ভূমাধিকারী হিসেবে গীর্জা একই 
রকমে জনসাধারণকে শোষণ করে । গীর্জার অবশ্য কিছুট। বাতি সুবিধে 
ছিলে! । ধর্ম ও মুক্তির নামে তারা সহজেই অন্যান্ত সামন্তবর্গের চাইতে 
অনেক বেশী সুবিধে পেয়েছে । যেমন মধাযুগের একপর্যে পোপরা 
'মুক্তিপত্র' (8818507076৮) বিক্রি কবে প্রচুর উপার্জন করতেন । 
মুক্কিপত্র” হচ্ছে পীর্জার শীল-মোহর করা! একটি কাগজ টাক দিয়েযা সংগ্রহ 
করতে হত্তো। এই কাগজে লেখা থাকতে! ক্রেত' মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে 
পারবে। 

ধশ্ত ঘোষণা করেছিলেন ত্বর্গের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু 
কোথায় হবে? স্বর্গেনা মর্তো? এবিসয়ে নানা মতদ্বৈধ থাকে । কেউ 
বলেনমুত্ার পর শ্বর্গে সমস্ত কল্পনার সিকি হবে। অন্তর! ঘোষণা করেন 
যে, ইভজগতেই ঈশ্বরের শ্বর্গ রাঁজা প্রতিঠিত হবে । এই হ্বর্গরাজোর 
প্রচারে গীর্জা হুর্বল ম+নষদের মন নিয়ন্বণ করে। 

খুষ্টীষ ধর্সের সংগঠন গীর্জার সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র ও 
কর্ন জড়িত থাঁকায় বছ পণ্ডিত, বিশেষত বামপন্থী পণ্ডিতর1 যেমন কার্প 
মার্কস ও ফ্রিডরিশ এলেলস, বিশ্লেবণ করে দেখতে চাঁন মে কার্ধত গীর্জা 
একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান । গীর্জ। সমাজের প্রগতিকে বাধ! দিচ্ছে 
ও মন্তুগ্ত্বের সমস্ত সম্ভীবনাকে মিথ জ্ঞোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে । মার্কস 
বলতে চান যে ধ্মসংগঠনগুলো ইহজগতকে লিয়ে পর জগতের কথা 
তোলে, বর্তমানের দেন্ত দুর্দশার কার্ষকারণকে ভাগোর হাতে তুলে দিয়ে 
ভর্গ্কতের বিন কল্পনায় লোকের হুষ্টিক্ষমভাকে থামিয়ে রাখে । 
পুরনকারের বদল ভাগোত জয় ঘোষণায় একালের ও ইহজখবনের 
অঠা।চ/বু€ শোষকদেরক্ষমতাকে কায়েম য়াখে। অসহায় দুর্বল ভীরু 
পাঁকদের স্ব্রাজাব প্রলোভন ক্ষানতে দেয়না ধে তাদের দ্ারিদ্রোর, 
আথ১পভনের সত্য কার্ধকারণকি। ধনী ও বলশাল'দের ঈশ্বরের নামে 
ঘিরে রেখে গজ সাধারণ লোকদের থেকে ভাদের তফা্ করে রাখে । 

নর্কস হর্ষ সের এই সমালোচনায় গর্জার কর্মচ্যুতির সত্য প্রকাশ 
পেয়েছে । কিন্ত অপরাাধট। ধমের নয়, অপরাধ প্রধানত সংগঠক ও সংগঠন 
পরখিচালদের। গীর্জার চত্রিঞ্রেই ছিলে জীবনের সমস্ত শ্বরকে নিয়ন্ত্রণ 
করবার কথ।। তাই সহঙ্ছেই গীর্জা-সংগঠন ব্যক্তির জীবনের ইহ জাগতিক 
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কর্মেও ভ্ন্ক্ষেপ করে । এবং এই কর্মের এমনই গতি যে ইহ জাগতিক 
ব্যাপারে লি হলে ধর্ধের অংশে ফাকি পড়তে থাকে । বিশেমত গীর্জা 
যে মুহুর্তে রাষ্ীয সমর্থন পায় এবং খুঈধর্ম রাষ্ট্রের ধর্মে পরিণত হয়, “স-মুহূর্তে 
ব্বভাবতই গীর্জ। কতৃত্বের স্থরে নিদেশ দিতে থাকে । ইতিপূর্বেই আমরা 
বলেছি যে প্রচারশীল ধর্মের সঙ্গে ইহজজাগতিক ক্ষমতার যোগাযোগ হতে 
বাঁধা । কারণ খুষ্টধর্ম নিজেকে বিশ্বের শ্রে্ তত্ব মনে করায় অন্ত ধর্ের 
ওপর প্রভৃত্ব বিস্তারের কথ! থাকে । কিন্তু ইহ জীবনের দারিদ্র্য, দৈন্ 
থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শোঁধণকে কাষেম করবার প্রসঙ্গ মাস এঙ্গেলসের 
বক্তব্য মতে1 কিছুটা সততা এবং কিছুটা মিথা। | কারণ খুখর্ম অন্যান্য ধর্মের 
মতোই মান্গষের আত্মার কথা বলে | ইহ জীবনকে সংগঠিত করবার ভার 
মাষের নিজের । খুধর্ম তাতে মানুষের শোষণকে »খনোই সমর্থন 
করে না। গীর্জা জাগতিক কতৃত্বের বক্তব। ছেড়ে দিলেই তার বিরুদ্ধে 
আপত্তির কিছু থাকবে না! 
অনুশীলনী 
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এলাকা আঙ্দ্যাঞ্ 
ধর্ম 

১। ধর্ষের ভাতপ্ কি? (1176 10981515001 7971010) ) 

সংস্কতে “ধর্ম শব্খটর উতপত্তি “ধু' ধ'তুর সঙ্গে “মন্‌; প্রত্যয় যোগ 
করে। ধাঁতুগত অর্থে ধর্ম শব্দটির অর্থ ধারণ করা? । কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কী 
ধারণ কর! হবে? ভারতীয় দার্শনিকেরা জবাব দেন ধারণ করতে হবে 
নিজেকে । নিজেকে ধারণ করার অর্থ সত্তার প্রকাশ । সাধারণভাবে 
প্রতিটি মরনারীই সত্তাবান কারণ তারা দেহধারীী জীব এবং জীবলের 
নিত্যকর্ম থাকে যার কিছুটা জৈবিক ও কিছুটা মানসিক। স্বতরাং রামবাধু 
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বাশ্যামবাবুর সত্ব শুরুতেই স্বংকৃত। প্রতিটি ন্রনারীর অস্তিত্ব স্থানকালে 
'্বীকৃত হওয়ার, সত্তার অর্থক বলা চলে বাচা । যেকোনো লোকেরই 
বাচার জন্ত সত্তা, থাকতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে ধর্মের অর্থ হবে সত্তাকে 
ধারণ করা । অথচ যার সত্তা আছে সে তো নিজেকে ধারণ করেই 
সত্তাবান। নতুন করে তখন আর ধারণ করবার কিছু থাকে না। 

কিন্ত আমর। বলেছি ধর্ম আমাদের ধারণ করতে শেখায়। প্রাকৃতিক 
নিয়ম মজুষ বাচে মরে, তার বাচ। মর।টাই সত্তার প্রকাশ । প্রাকৃতিক 
নিয়মে যা আপনা থেকেই সত্য তাকে বিশেষ তাৎপর্য দেবার কোনে। 
কারণ থাকে না। অথচ ধর্মের এমন সংজ্ঞা তৈরি করলে প্রাকৃতিক 
কারকারণের সঙ্গে তার খিরোধ ঘটে। ধারণ করার প্রসঙ্গে লক্ষা 
করলেই বোঝ। যাবে যে, ধারণ করতে বলা হচ্ছে সচেতনভাবে । আর 
যাই স:চভনভাবে করতে হয়, ত। আপনা থেকে ঘটে না। ধমের সংজ্ঞা 
সত্য হলে তাই বোঝ] দরকার, সত্তার প্রকাশ আপনা থেকেই ঘটছে না 
বা ঘটতে পারে না। 

তাহলে প্রশ্ন হবে সত্তার প্রকাশ হবে কখন এবং কেমন করে? সত্তার 
প্রকাশকে আমরা বলেছি আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অন্তনিহিত আত্মার 
প্রকাশ । দাশনিক হিউম তত্বালোচনায় দেখিয়েছিলেন যে, প্রকৃতিতে 
যেমন ঘটন। প্রথাহ চলেছে এবং কোনে কাষকারণ পরম্পরা নেই তেমনি 
একটি বাঞ্তির ক্ষেত্রেও “শাম” বলতে কিছু জানাযায় না। আমরা শুধু 
কয়েকটি মানপিক অভ্যাসের কারণে আমি” বা আত্ম বলে কিছু একটা 
ধরে নই । কাণ্টও প্রায় একই রকমে দেখিয়েছিলেন যে আত্মকে 
অঠিঞ্তায় জানা যায় না। কারণ অভিজ্ঞতায় জানতে গেলেই তাকে 
আিজ্ঞঠার বিষয় হতে হবে । অথচ আত্ম! একবার আভজ্ঞতারাবষয় 
হলে তাকে জানবার জন্তটে একজন কর্তা বা বিষয়ীর প্রয়োজন । বিবয়ী 
বিষয়-জ্ঞানকে “আমার” জ্ঞান বলে প্রকাশ করে । কিন্ত তার এই 'আমি' 
বোধট1 আসবে কোথা থেকে! তার এই “আমি'কে জানতে হলে 
তাকে জ্ঞানের বিষয় করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞানে আমর]! বিষয়কে পাচ্ছি 
কিন্ধ বিষয়কে পেতে পারি না। “আমি বা আত্মকে তাই অভিজ্ঞতায় 
আনবধার উপায় নেই। অথচ প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় আমর জানি যে 
যে কোনে! জ্ঞানই “আমার জ্ঞান । “আমি? যদি না-ই থাকবে তবে 
“আমার জ্ঞান' বলবো! কেনো? কাণ্ট প্রশ্নের জবাবে বলেন যে যদিও 
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অভিজ্ঞতায় আত্মকে জানা যায় ন। তবুজ্ঞানের প্রয়োজনে আমরা নীতি 
হিসেবে ত! ধরে নিয়েছি । 

'অভিজ্ঞতাপ় সত্যি আত্মকে জান! যায় কিন! কাণ্টের এই প্রশ্নের 
জবাব যাই হোক, আমর! ধৈনন্দিনের নান কার্ধ কারণেই জানিষে 
আমার স্বতির সঙ্গে আমি জড়িত। জন্মাবার পর থেকে মৃত্য পর্যন্ত ষে 
একটি লোককে নিদিঞ্ভাবে চিনি তার কারণ সে ঘদিও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরে ও মনে পরিবতিত হয়েছে তবু তার কয়েকটি বাহা এবং কয়েকটি 
অন্তরস্থ চিহ্ন মিলিয়ে তাকে চেনা যাঁয়। শুধু আমাদের কাছেই বা কেনো, 
নিজের কাছেও সেই ব্যক্তিটি “আমিত্ব' ছাড়া পরিচিত থাকবে না। 
কারণ তারও দিনে দিনে মুহুর্তে মুহূর্তে নানা পরিবর্তন হয়েছে, জন্মকলের 
সেই শিশুটি ও তার জীবনের নান! পর্বের লোকট এমনিতে কিছুতেই 
এক হতে পারে না। কিন্ত লোকটি আমিত্বেৰ জোরেই নিক্ষের অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্কৎকে মেলায় । আর মেলায় সে আমার ছেলেবেলা, 
আমার কৈশোর, আমার যৌবন বলে। কাজেই আমি" প্রত্যয়টিই 
জীবনের প্রবাহমান শোতে একোর স্ুত্র। এই আমিকেই আমর! সত্ব 
বলছি। 

আমি যদি সন্ত! হয় তবে তার ন।ন। পরিবর্তন আছে। কাজেই 
সত্তাকে আমর] শিদিষ্ট, চিরকালের মতো গ্থির একটি প্রত্যয় ধরতে পারি 
না। সত্ব। যদি নির্দিষ্ট না হয় তখে রামবাবু নামক ব্যক্তিটিকে চিনলেই 
তার সত্তাকে জানা যায়না । সত্তাকে অন্যভাবে চিনতে হয়। অর্থাৎ সত্তা 
একটি নিদিষ্ট মুহূর্তে যেমন গর নয় তেমনি সে চির চঞ্চল৪ নয়। কারণ 
প্রতি মুইর্তেই যদ সে অস্থির হুয় তবে তাকে কোনো কালেই 
চেন যাবে নাঁ। অথচ সময় তে। নিয়ত চঞ্চল এবং মানুষও সময়ের 
অধীন। কাজেই মনে হচ্ছে সে সত্ব! একাধারে স্থির আবার তেমনি 
চঞ্চল। 

এই স্থিরতা ও চাঞ্চল্যের বিরোধ ঘোচাবার জন্ত আমর বলতে 
পারি যে সত্তাকে চিনতে হয় ব্যক্তির জীবনের লক্ষা ও উদ্দেশ্য 
দিয়ে। উদ্দেশ্যই একমাত্র স্বিরতার সন্ধান দেয় এবং উদ্দেশ্যের মানদণ্ডেই 
অস্থিরের বিচার সম্ভব | প্লেটে! এরিস্টটল বলেছেন বিশ্বজগত পরিণতির 
লক্ষে বাধা । যেযাহবে তা তাকে হতেই হবে। এই হওয়ার চাপেই 
চঞ্চল সত্ব৷ প্রতিনিয়ত রূপ পেতে থাকে । প্রতিটি পরিবর্তনের ধাপে 
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তার পরিণতি বিচারের হুত্র ও একাস্থাপন করে। অর্থাৎ কতোটুকু 
সে হয়ে উঠছে তার মাপেই সম্ভার পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন আমট' 
আমই হয়, ভালো বা মন্দ, কিন্তু কাঠাল হয় না কখনো । কারণ 
আঁমত্বই আনবীজের পরিণতি । এই পরিণতির আদর্শ তার সত 
(আমত্ব) রক্ষা করে এবং সত্ীকে পূর্ণ প্রকাশিত হবার জন্ত অনুপ্েরিত 
করে। "তাঁকে কখনোই কাঠাল হতে দেয়না । তেমনি মানুষের পরিচয় 
তার বাইরে চিহ্বে নয়। তার সত্তার মাপে। সত্তা গ্রতিনিত্তত তার 
অন্তনিহিত সতাকে প্রকাশের দিকে ঠেলে । তার প্রকাশটাই তাঁর 
চত্রিতর এবং ৮বিত্রই তার সত্া অর্থাৎ সে নিজে যা, এবং যাসে হতে 
চায়। সত্তা তাই ধিনে দিনে পূর্ণ হয় বাহয় না। এই হওয়া ন! হওয়ার 
হিসেব করে আমর! বাক্তিকে চিনি এবং তার মুলা নির্ধারণ করি। 
সুতর!ং সভা বলতে আমর! বুঝবে! যে-কোনে। বাক্তির পরিণাঁজর 
আদর্শ ও সেই আদশান্বায় করের প্রয়াস। 

এই (শে লক্ষ্য অনুযায়ী হযে ওঠার চেষ্ট! তাকেই ধর্ম বলা হচ্ছে । ধম 
সত্তাকে পরিণহির আদর্শ ও ক ধরে রাখতে শেখায়। যেমন জল 
নিচের দিকে গড়িয় মায়, এটা তার নিজস্ব ধর্ম। জল প্রাকৃতিক কারণে 
গড়ায়, "*াখ্ সচেতন কমেব সমশ্য। নেই । মাভুষকে ভার ধর্মরক্ষা করতে 
হয় কিন্ব তার জন্তে প্রয়োগন তার নিজস্ব চপ্রিতরকে জানা । অচেতনভাবে 
জানতে পারলেই হবে মানুষের সন্ত! প্রকাশিত হয় এবং ধর্ম প্রতিন্তিত 
হয়। জলের বৃত্তি মতো মানুষের সত্তা হলো তার আদর্শ । আদর্শকেই 
রূপ দিয়ে ধমের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সত্তা বা চরিত্রের আদর্শ তেরি এবং পু হয় সংস্কৃতির ভাবলোকে। 
প্রত্যেক জাতি ও দেশের একটি নিজস্ব মন আছে। এই মনের পরিচয় 
পাওয়া যায় তার 'আত্প্রকাশের রীতি ও ভঙ্গীতে । দেশের চিরকাঁলীন 
সংস্কতির আবহাওয়ায় যেহেতু শবার মন কম বেশি রসসিঞ্চিত হয়, 
সংস্কৃতিই ধর্মের পটভূমি | 

স্বতগাং এবার বলা চলে যে সংস্কৃতির নিজস্ব জগতের আদর্শ অন্থযায়ী 
জীবনকে প্রকাশ করার কথাই ধর্ম। ধর্ম বলতে ঈশ্বর বিশ্বাস, দেবদেবীর 
পূজা! ইত্যাদি বোঝায় না । নিজের সত্তার প্রকাশেই এসবের প্রয়োজন 
হয়। যেমন বৌদ্ধ বা জৈনধর্মে ঈশ্বর ব। দেবদেবীর স্থান ছিলে! ন!। তবু 
তাদের ধর্ম বলতে আমাদের ছ্িধ। হয়নি । 
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২। ধম বিষয়ে সাং (80109 1)91178110178 01 06116107)) 

বিভিন্ন দার্শনিক ও পমাঅতান্বিকের! ধর্মের নানাবিধ সংজ্ঞ। দিয়েছেন । 
বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্ণন্ড তার “লিটরেচর এণ্ড ভগমা* 
গ্রন্থে লিখেছেন ধর্ম হচ্ছে 4070:81165 60901060 360 017061080১1 আর্ণজ্ডের 
সংজ্ঞার সমস্ত ঝোৌকটাই হচ্ছে নৈতিক কর্তব্য 'ও কর্মের ওপর । 
নৈতিকতাহীন কর্মকে তিনি ধর্ম বলতে রাজি হবেন না বা আমর। বপতে 
পারি ষে তিনি ধর্ম ও নীতিশান্ত্রের কোনো তফাঁৎ করছেন না, নীতিশান্ত্রই 
ধর্সের স্থান দখল করছে। শুধুমাত্র নীতির সঙ্গে আবেগ জড়ালেই তা 
ধর্মে উন্নীত হচ্ছে। 

আর্ণজ্ডের সংজ্ঞ| নান। কারণে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, তিনি 
নজর করেননি যে নৈতিকতার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন দেশও জনগোষ্টীতে 
পৃথক | একই দেশের পরিধিতে নানা জাতির লোক ও আচার ব্যবহ্হাব্র 
গান পাক অথচ তাদের ধর্ম এক হতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
নৈতিকতাকে ধর্মের চরিত্র লক্ষণ বললে মারাত্মক তুল হবে। দ্বিতীয়ত 
ধর্ম ও নৈতিকতার "যাগ আছে কিন্ত ধর্ম কেবলমাত্র নৈতিকতাই, এমন 
কথ। বল! যায় না। বহু-ক্ষত্রে নৈতিক কর্যাবলশীর বিচারে অন্ত মান্দণ্ডের 
প্রয়োজন হয় এবং আমর। ধর্মের কাছ থেকে ০সই মানদণ্ড গ্রহণ করি । ধর্ম 
ও নীতিশান্ত্র এক হলে ধম ও নীতির মধ্যে কোনো তফাৎ থাকতে পারে না 
না। আদিম অনগোষ্ঠীতে এমন অনেক ঘটন। ঘটেছে যাঁকে আমর] বর্তমানে 
সমর্থন করবে! না অথচ তাদের নৈতিকতার আদর্শে সে আচরণের 
সমর্থন আছে । স্থতরাং তার্দের ধর্মও আছে এবং এই সমস্ত আচরণ 
নিশ্চয়ই ধর্ম সমধিত। কিছ্তর কার্যত আদিম সেই সব গোষ্ীতে বর্তমান 
ব্যাখ্যা! অনুযায়ী ধর্মের চিহ্ন নেই। বা বহুক্ষেত্রে ধর্মের অস্পুষ্ট উপস্থিত 
আছে কিন্তু কর্ম মোটেই নৈতিক নয়। কাজেই আরজ ধর্মকে নিতান্তই 
সঙ্কীর্ণ করে ধর্মের চরিত্র নষ্ট করেছেন । 

অথচ আমর! দেখেছি যে ধর্ম সত্তার প্রকাশ। সত্তা ব্যক্তির । দল 
করে, সংগঠন গড়ে সত্তার পরিণতি লাভ করা যায়না । কারণ সত্তা 
সামাক্িক ছাচে গড়ে না এবং প্রতিটি ব্যক্তির সভার জন্ত বিশ্বব্যাপী একটি 
ছাঁচ তৈরি হয়নি । যতো ব্যক্তি ততে! সত্তার প্রকাশ ও ততো! পথ তার 
আত্মোপলব্ধির । কাজেই যদি ম্যাকেঞ্জির মতে! বলতে হয় যে ধর্মের জন্য 
সংগঠনের আবশ্তক আছে তবে আমর! বলবে। সংগঠনের সীম! সংখ্যা 
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থাকবে ন!। সেক্ষেত্রে সংগঠন শব্খটির তাৎপর্য নষ্ট হবে। ভারতবর্ষের 
ধর্মে তাই বলা হয় যতো! মত ততো! পথ | শ্রষ্টধ্ম বা ইসলামের মতে। 
নির্দিষ্ট একই পথেই ব্যক্তির মুক্তির কথা ভাব! হয় না। 

স্থতরাং আমরা বলবে যে ধর্সের সঙ্গে সংগঠনের কোনে! যোগ নেই । 
সংগঠনের বক্তব্য তারাই তৈরি করেন যার! ধর্মকে সঙ্কীর্ণ ভাবে কোনো 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন মনে করেন । 

৩। ধরনের লামাজিক ভুমিকা (00) ১০০1৪] 7019 01 19111015) 

আমাদের ব্যাখ্যা অন্ুধায়ী ধর্মের কোনো! পৃথক সামাঞ্জক ভূমিকা! 
থাকতে পারে না। ধর্ম সত্তার কথা বলে, সত্তাকে তার পরিণতির 
পথে নিয়েযায়। সত্তা ব)ক্তির, ব্যক্তির আত্মপ্রকাশে, তার ক্রম-উদ্বন্তিত 
জীশবনযাত্রায় ধর্মের প্রকাশ হয়। ম্তরাং ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, তার 
কোনো সামাঁজক চরিএ নেই । 

তৎসত্বেও কিন্ত আমর দেখেছি ষে ধর্মের বদ্ধনই সামাজিক জীবন- 
যাত্জার মৌলিক বন্ধন। ধর্মই সমাজকে ধরে রেখেছে, তার সমস্ত 
চিন্তাভাবনা ও কল্পনাকে রূপ দিচ্ছে । কিন্তুধর্মে সমাজিক প্রকাশ ঘটছে 
প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টার ফলে। প্রতিটি ব্যক্তির সত্তাই পরিণত 
হবার চেষ্টায় এমন একটি চাপ ও প্রভাবের পরিমণ্ডল তৈরি করে যে তার 
ছাপ সর্বত্রই »্প&& হয়ে ওঠে। 

ব্যক্তিগত প্রয়াস থেকেই হোক আর সামাজিক সাংগঠনিককর্ধের স্ুত্রেই 
হোক ধর্মের সামাজিক ভূমিক! ছুদ্দিক থেকে আলোচনা করা যায়। 
একটি শুভবোধের দিক থেকেও অগ্যটি অমঙ্গল ও অন্যায়ের দ্রিক 
থেকে । 

সমাজের প্রলঙ্গে আমরা দেখোঁছ যে ব্যক্তিতে ব্যাক্তিতে সম্পর্ক স্বতই 
প্রতিষ্ঠিত। তাকে সচেতনভাবে গড়ে নিতে হয় না। সচেতনভাবে 
কেবলমাত্র তাঁকে লক্ষ্য নিদিষ্ট রূপ দেওয়া খায়। ব্যক্তির প্রকাশ হয় তার 
ব্যক্ত ওন্ুপ্ত কর্মে। কমের স্তরে অন্তান্ঠ অসংখ্য ব্াক্তির1 একটি বৃতের 
পরিধির মধ্যে চলে আসে। সম্পর্কের এই টানেই ধর্ম ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিকে 
গ্রভাবাছিত করে । তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপড়েনে সত্তার চত্রিত্র 
পাণ্টায়, এক কর্ম থেকে আর এক কর্সে সত্তা আত্মপ্রকাশ করে । ধর্মের 
প্রকাশ যদিও তাই ব্যক্তিগত সম্পর্কে পরিস্ফুট হয় তবু তার সামাজিক 
শুভ বা অণ্ডভ ফলাফল থাকে । 


সমাঅদর্শনের ভূমিকা ২২৭ 


একদ্বল পণ্ডিতের মতে ধর্ম সমাজের$ভিত্বি। ধর্মের শ্ত্রেই সভ্যতার 
হাত্পর্য প্রকাশিত হয়। রাধাকফ্ণান যেমন লিখেছেন যে সভ্যতার 
মৌলিক উপাদ।নগুলি ধর্সের দান | ধর্ম এমন একটি সামগ্রিক পরিমণ্ডল 
প্রস্তুত করে যার মধ্যে মাচষেরা তাদের জীবন ও সংস্কৃতির লক্ষ্যকে স্থির 
করে, মন্তষ্যত্বের মান প্রস্তত করে । রাধাকষ্ণানের বক্তবো জানছি 
18828101092 870171608] ৮%1098১ 1058 01 6:06) 920 109৪85১ 718106900- 
40088 ]0096109 8150. 1008795১ ৪1101১8017১ জা16) 6109 01010198909 800 
1)81191 10 9109 10:001891100090 ০৫ 00805 009 009116199 510501) আ]] ৪৪৬9 
11009] 01111886100. এই প্রত্যেকটি গুণ রাধাকৃষ্থানের মতে ধনের 
তেরি । | 

ক্রিস্টোফর ডসন বলেন যে সভ্যতার আদিকাল থেকেই ধর্ম মানুষকে 
প্ভ্যতার অর্থ বুঝিয়েছে, তাকে ভরস। দিয়োছ ও মান্য হতে সাহা) 
+রেছে। ডসন তাই বলেন যে সভ্যতার আদিতে কেবলমাত্র যে 
সামাজিক সংগঠনের একা দরকার করছে তা নয়, সচেতন মানসিক 
সংগঠনও.দরকার করেছে । ভসন তাই উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চান যে 
ওই মানসিক জংগঠনই হলে। ধর্মের দান। তিনি লেখেন 1009 2286 
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01 88710011006 9200. 17008010920) 800 0120 0058: 01 025 11168  চ0 
10910009015 291151008 11) 11091] 0010061)01010, 1910 010 7000 18910 60 
1006101 00610799301 08,001১১ (৩ 10181 (100 0৮2) 00160], 800 60 
12188 00005 88200 108799 85 ৮ 1)18,010108,] ৮১]. 01 89010020010 03800) 8- 
।00 110] 50101) 1085 1:91190. 01) 6109 ০00. 01019111199 00 10910 ৮৮020, 
[1065 10560 16 1061091852৮ 76811619018 2189 0৬ 10101) 60৪৬ 
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ডন বলতে চাচ্ছেন যে মানুষ শুধু বাচার বাহ প্রয়োজন মেটাবাঁর 
জন্ভই কৌঁচের ব্যবস্থ। বা চাষের ব্যবস্থা করেনি । তার প্রতিটি কাজের 
পছনে একটা গভীর রহন্তের বোধ ও তার সঙ্গে সংযোগের ধারণা কাজ 
করেছে । তার সমস্ত কমই ছিলো সেই বিরাট অজ্ঞাত রহস্যের পর্দ। 
তোলার প্রয়াস । ক্ৰীবনের প্রতিটি পর্বে এবং প্রতিটি কর্সেই ধর্মের প্রকাশ 
হয়েছে । ধর্ম সমগ্র জীবনযাত্রাকে ছেয়ে থেকেছে । যেমন ভারতবধে 
,কৌটিলোর অর্থশাস্ত্রেও আমর জানছি যে সমন্ত বিগ্ভার লক্ষ্য আম্বীক্ষিকী 
বিগ! । এই বিগ্ধ। জীবনযাত্রার স্ধলঘৃদ্ধি বিধানের বিদ্যা! নয়, আত্মদর্শনের 


২২৮ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


বিচ্যা । অর্থশান্ত্রে খন এই বিদ্ভার কথা বল। হয়, তখন বোঝা যাক যে 
ভারতীয় জীবনযাত্র। কেমন আত্মোপলব্র ধারণায় জারিত । 
মিশরের জীবনধাত্রীয় তেমনি জীবনের সমস্ত কেন্দ্র এবং রাষ্্র হুর্ঘ- 
দেবতার সঙ্গে জড়িত ছিলে! । এমন একটিও কর্ম ছিলে না ধা হুর্য-দেবতার 
আওতার বাইরে । ফ্যারাও থেকে সাধারণ প্রজ পর্যস্ত সবার জীবন তার 
নিয়ন্ত্রণেই চলেছে । যেমন একটি প্রার্থনায় জানছি-- 
1 29 19 (6159 ৪৪0-£০90 ) আ?)০ 1983 ৪0060. 019 (চ1251)6), 
[615 109 ৮/1)০9 1088 1১011681099, 
[618 109 চা00 099 1000090 61১9, 
[100 00996 10] 17110) 6৮৬81017006 6119৮ 109 98৪ 60 61899 
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(ব্রেসটেড , ডেভেলপমেন্ট অব রিলিজিয়ন এণ্ড থট ইন এনসেন্ট 
ইজিপ্ট, ২১৩-১৪) 
ধর্ম সভ্যতা ও মনুগ্বত্বকে পরিপুষ্ট করে। মনুযত্বের কথা আগেই 
আলোচিত হয়েছে । ্‌ ধর্ম মনুয্যত্বের বোধ তৈরি করে কারথ মন্তস্তত্ব সত্তার 
বোধের সঙ্গে জড়িত। শ্রীশ্রীরামকুষ্চ যাঁকে বলেছেন 'মানহু'শ+ হবার 
কথা। সভ্যতার প্রসঙ্গ তখন ওঠে যখন মাঙ্ষ তার জীবনের লক্ষা 
খোজে এবং সেই লক্ষোর কল্পনাকে প্রতিটি কাজের মধ্যে গ্রকাঁশ করে। 
সমাজ যেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, আমাদের জানতে হয় সমাজ 
কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই সত্য কিন! । প্রকতিব্র নিয়মে বীচবার 
জন্যেই মানুষ গোঠীবদ্ধ। কিন্তু পূর্বেই আমবা দেখেছি মানুষ মানুষ হয় তার 
মচেতন কর্মে। কারণ স্বাধীন ও সচেতন কর্মেই তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার 
প্রকাশ হয়। মগ্গস্তেতর প্রাণী জগত থেকে তার পার্থক্য তার স্বাধীনতায় । 
সুতরাং সমাজে মানুষ শুধু প্রাকৃতিক কার্কারণেই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় 
না| সে প্রতিমুহূর্তেই বাছাই করে, বাছাই করে তার কল্পনার লক্ষ্য 
মিলিয়ে, ষা সে প্রতিদিন হয়ে উঠতে চায়। 


সমাঙ্ছদর্শনের ভূমিকা ২২৯ 


সাধারণভাবে নিশ্য়ই পরস্পরের সম্পর্ব'থাকে। কিন্তু সচেতনভাবে 
সম্পর্ক কেনো রাখতেই হবে এই প্রশ্রের জবাবে ধর্মের প্রভাব বুঝতে পার! 
যায়। রম আমাদের শুধুমাত্র মানুষী প্রয়োজন ও স্বার্থের বাইকে বৃহত্তর 
লক্ষ্যের সঙ্গে পরিচিত করে শুধুমাত্র মানুষের জন্তই মাচুষ ভাবলে সমাজে 
মানুষের সাধারণ প্রয়োজনটাই প্রধান হয়ে ওঠে। তখন বড়োজোর হব সবা 
র্ুশোর মতো। সমাজকল্যাণ বা সমাজ শক্তির কথা ভাব! যায় কিন্তু মানুষ 
কনো নিজের স্বার্থ ত্যাগ করবে তা বোঝা! যায় ন1। ধের্স নিজের স্বার্থের 
বাইরে বিরাট জগতের খোজ দেয় এবং মানুষকে বিরাট আকাশের তলায় 
প্রতিষ্ঠিত করে 19 অর্থাৎ মানুষকে আকাশের মতো বৃহৎ হবার কল্পন! 
দয়, যে-কল্পনায় কেবলমাত্র নিজের সংসার ছাড়াও অন্যর্দের কথা থাকে 
এবং আতুদান ও ত্যাঙ্গের কথা ওঠে ।) ধর্মকে বাদ দিয়ে মনুস্ত্ব ও সমাজ 
নিছক উপষোগিতাবাঁদ বা পরোক্ষবাদের বক্তব্য হয়ে দাড়ায় কারণ ওই 
দুটি তথ্য মানুষকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও প্রয়োজনের হিসেব ছাড় আর 
কিছুই বলতে চায় ন।। অথচ আমরা জানি যে স্বার্থের প্ররোচনায় 
কেবলমাত্র স্বার্থ ই থাকে এবং তাতে সমাজকল্পনা খুঁজে পাওয়া যায় নাঁ। 
সমাজ বন্ধনের জন্য স্বার্থতাণগের প্রয়োজন | কিন্তু মানুষ স্বার্থত্যাগ করবে 
কেনো ? করবে যেহেতু সে ধর্মে তার মাপকে ঈশ্বরের তুলয বলে জানতে 
পেরেছে, যেহেতু সে নিজেকে অমৃতের সন্তান বলে চিনতে পেরেছে । 
স্বতরাং ধর্ম ই সমাজ ও সভ্যতার কেন ।) জখুবনের সুমন্ত মঙ্গলের উৎস টী 

ধর্মের সামাজিক কার্যক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় বিখ্যাত ফরাসী 
সমাজতান্ত্রিক দুর্খাইমের বক্তব্যে । সমাজকে তিনি ধর্মের মধ্যেও দেখেন । 
তিনি তাই লেখেন 4] 009 015%1089 ] 080 01] ৪839 8097885 
6508960790. 90এ 61১00806০01 ৪302001109115” অর্থাৎ দুর্খাইম বলতে 
চাচ্ছেন যে সমাঁজ ও ধর্মে কোনো বিরোঁধ নেই যেহেতু ধর্মের বন্ধন 
সমাজের মধ্যেই স্বীকত। 9 

পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেজার ধর্মের ব্যাখ্যায় তার আদিম সমাজ 
বিষয়ক জ্ঞানকে উপস্থিত করেন । তিনি বলেন যে আদিম সমাজ সংগঠনে 
প্রকৃতি বিষয়ে নানা ভয় ও চিস্তা কাজ করেছে। প্রতিকূল প্রকৃতিকে 
মাছুষ তার স্বার্থ বিরোধী মনে করেছে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তারা এমন 
একটি শক্তি দেখেছে যা তাদের জীবনকে প্রভাবাদ্বিত করে | এই শক্তিকে 
তার] সক্রিয় মনে করেছে৷ যেনো প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সচেতন ভাঁবে 
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নিজে থেকেই ঘটছে । বাঁচবার জন্ত তাঁরা এই শক্তিকে খুশি করতে 
চেয়েছে কারণ প্রাকৃতিক শক্তি খুশি হলে তাঁদের বাচার পথ সুগম হুয়। 
বর্তমান কালেও যেমন আমাদের পৃজাঅর্চনার নানা অনুষ্ঠানে দেবতাদের 
খুশি করবার প্রয়াস থাঁকে। ফ্রেজার তাই ধর্মের পম্পর্কে বলেন 
[01016180102 0 90001116100 ০01 তা ৪6হটা-৮৩ 709/8 10101 
8165 109115590. 60 00601] 6179 00088 01 10%6076 0101 10000721165 
( গোল্ডেন বাঁউ, ১, ৬২) ফ্রেজারের ব্যাখা! মেনে নিলে মানুষের আদি 
ভয়টাকেই ধর্ম বলতে হয়। আমর! কিন্ত ধর্মের মানসিক বা মনস্তাত্বিক 
কার্ধকারণের বদলে ধর্মের চরিত্রকে বুঝতে চাচ্ছি। ফ্রেজার ধর্মের 
বৈশিষ্ট্য কিছু ব]াঁখা! করছেন না শুধু ধর্মের সঙ্গে প্রতিকূল প্রাকৃতিক 
শক্তিকে জড়িয়ে কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন । 
এবং সেই আচার অনুষ্ঠানও আবার বর্তমান মাভষের নয় আদিম 
মান্চষের । আমাদের আচরণ, অনুষ্ঠান ও পৃজাবিধিতে হয়তে। ফ্রেজার 
কথিত প্রয়াস নিশ্চয়ই কিছুটা আছে কিস্তু ধর্ম বলতে আমরা শুপু 
প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রসন্ন করবার কথাই ভাবি নাঁ। সেই শক্তির সঙ্গে 
একাত্ম হবার কথাঁও ভাবি । ফ্রেজারের বক্তব্যকেই একজন মীকিন 
প্রি সস স্পট 

সমাজতাত্বিক ভেঙে বলেন 129146ত্ত £০:629০৮০৩ 76917 6০ ৮৪ 
10 718106 0918,6100 60 60 795797 000011686106 16911 10 6106 01%01:56 
শুধু এই সংজ্ঞায় শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা বল! হচ্ছে 

এই বক্তব্যের পাশাপাশি দার্শনিক বোসাঙ্কেটে ও রাঁধাকুষ্ণানের লংজ। 
উপস্থিত করা মায়। বোপাঙ্কেট “ভ্যাছগু এগ ভেস্টিনি অফ দি ইনভি ভিডুঅল' 
গ্রন্থে লিখেছেন? ভ19০৬৮৮ ৪1195 09৮০9010658, 905০96100) দাত 
1150 608 ঠ17100805  ভিথি/0দ3 01091161027 (২১ ২৫) আর ব্াধাকষাঁন 
সংজ্ঞা দিয়েছেন ৫16 86০01) 01 8019 00100 100 109906%১ £90010883 ৪120 
0610 18 6179 8640] 001 300. এই ছুটি সংজ্ঞা বিষয়ে আমাদের মন্তবা 
এই যে শুরা ধর্মবিষয়ে যতো না চিন্তিত তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছেন 
'ধর্মভাব? বা ধর্মপ্রবণত], ! ৮৪118100808988 ) নিয়ে। অথচ ধর্ম বিষপ্কে 
মনস্থির করতে না পারলে ধর্সভাব থেকে ধর্ম বিষয়ে কোঁনো স্পষ্ট ধারণ। হয় 
ন1। যেমন বোঁসাক্কেটের সংজ্ঞা অগুষায়ী ভক্তি, শ্রদ্ধা! ও নিষ্ঠা থাকলেই ধর্মের 
প্রমীণ হয় । কিন্ত সাধারণভাঁবেই আমর! জানি যে বহুব্যক্তি পৃথিবীতে 
আছেন ধাদের এই গুণগুলে। অত্যন্ত বেশি তারা কিন্ত কোনে! প্রতিষ্ঠিত 
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ধর্মই মানেন না। লোঁকাচারের অর্থে তাদের ধাগ়িক বলাও সম্ভব নয়। 
উদ্লাহরণ'ত যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের “চতুরঙ্গ” উপন্যাসের জ্যাঠামশায়কে 
'দখতে পারি । তীর সমস্ত কর্মই চূড়ান্তভাবে নৈতিক ছিলো । তিনি 
কিন্তু কোনে ধর্মকে ম্বীকার করতেন না। এক্ষেত্রে বোসাঙ্কেটের সংজ্। 
অনুযাকষী তিনি ধামিক, তার ধর্ম ন| থাকলেও । কাজেই বোসাঙ্কেটের 
সংজ্ঞায় ধর্মের চরিত্র বিগ্লেষিত হয়নি | 

অধ্যাপক রাধাকুষ্ণখানও ধর্মের চরিত্রকে নীতিশান্ত্র বা! নন্দনশাস্ত্রের দিক 
থেকে দেখছেন । পৌন্দর্ষের চর্চা করলেই কি ধাযিক হয়? লুক্রেশি মস 
নামে পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বস্ববাদ্ী। তিলি কাব্যে 
সৌন্দর্যের চর্চা করেছেন । কিন্ত সেজন্যেই কেউ তাঁকে ধাঁয়িক বলে না। 
তেমনি শুভ ও তোর চর্চা নিশ্চয়ই ধর্সের একটা অঙ্গ কিন্তু ধর্মহীন নৈতিক 
বাক্তিও এই ছুইটি প্রত/য় বিষয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন এবং নিজের 
কর্ধে তাঁর প্রমাণ দিতে পারেন । ধর্ম ও নীতিশান্ত্রকে সুতরাং একই সঙ্গে 
ব্যাখ্যায় ধর যায় না। 

দার্শনিক উহ্নিয়ম জেমস ধর্ম বিষয়ে লেখেন “79 1091191 6১৪ 
00919 15 91 0179967 0799 90007 01796 ০৮ 700:9009 €০০এ 1183 11 
10900000100519 890058105 001891565 &1)910609. উইলিঅম জেমসের 


মতে ধর্ষে জগত-শৃঙ্খলার বোধ প্রধান কথ! । তিনি মানুষের মঙ্গলামজলের 
দিক থেকে বিশ্বব্যাপী নিয়মের সঙ্গে সংযোগের কথা বলছেন । মঙ্গলের 
ধারণা ও বিশ্ব প্রপঞ্চের নিয়ম জেমসের ব্যাখ্যায় অনেকটাই নৈতিক 
বোধের মতো! । কারণ মানুষকে তার মঙ্গলের জন্য নিজের কথা বলতে 
হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে কেমন করে অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে নিজেকে মেলাবে। 
এই বক্তব্য অনেকটাই যেন ফ্রেজারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনির মতো । 
অথচ আমর! জানি যে ধর্ম কেবলমাত্র সচেতন মঙ্গলামঙ্গলের সজে জড়িত 
হতে পারে না । আমর যদিও ধর্ম বলতে অনেক সময় গ্রয়োজনসিদ্ধি 
বুঝি এবং দেবতাদের কাছে নান। জাতের প্রার্থনা উপস্থিত কৰি 
তবু ধর্ম এমন স্পষ্ট উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির বাহন হতে পারেন! । 

হ্রর্ট স্পেনসর ধর্ন সম্বন্ধে বলেছেন যে ধর্ম আমাদের কল্পনা বা ধারণ। 
মাত্র । এই ধরণার সাহাষ্য বিশ্বগতকে আমর) বোধগম্য করি তুলি । 
স্পেনসরের বক্তব্যে ধর্মের যুক্তির দ্রিকটা প্রকট । মান্ষকে সর্বদাই তার 
চারপাশ অর্শাৎ পরিবেশকে বুদ্ধিগ্রাহ করে তুলতে হয় যেহেতু শ্ঙ্খলার 
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বোধেই তার ধাচবার সম্ভাবন]। বিশৃঙ্খল অপরিচিত বিশ্বে প্রতিমুহূর্তেই 
যদি অজ্ঞাত কার্ধ কারণের লীল। চলে তবে মানুষ একটা ঘটন। থেকে আর 
একট] ঘটনায় অন্ধের মতে] বিক্ষিপ্ত হবে মাত্র, কোনদিনই সচেতনভাবে 
প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। স্পেনসর তাঁই ধর্মের মধ্যে একটি 
শৃঙ্খলার তত্ব দেখনে পেয়েছেন । 
উদার্শনিক হেগেলের সংজ্ঞায় ধর্ম হচ্ছে সসীম মনের অসীম সত্বাকে 
জানা । হেগেল শিশ্ত-ইংরেজ দার্শনিক ম্যাকটেগার্ট লিখেছেন ধর্ম হচ্ছে 
54১10) 820806101) 79861100010 2 109710010 109657991 007:961798 900. 6109 
00158289 ৪6 1810. ধর্মকে তিনি বিশ্বগ্রপঞ্চের সঙ্গে সংহতির বোধ বলতে 
চাচ্ছেন। ম্যক্সমূলের সংজ্ঞা দিচ্ছেন 40561106605 1106৪ 2080. 85০59 
61068 199116199 01 61018 10960781100 18 191151010? £ নিউম্যান বলেছেন 
£6109 88389100601 :21101011 38 ৪061)01165 829 06919209+ আর শ্রিয়ার- 
ম্যাকার লিখেছেন ৭ 18 8. 1[6911078% 01 1)901068 09760091796, | আর 
একজন জর্মন লেখক বলতে চেয়েছেন যে ধর্ম হলে একট] সংক্রামক রোগ। 
ম্যাক্সমূলের যে কথা বলেছেন তাতে পৃথিবীর বন্ধন থেকে যা মুক্তিদেয় তাই 
ধর্ম । কোন ব্যক্তি যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী না হন, তিনি যদি জড়বাঁদের ভক্ত 
হন, তবু মানসিক শাস্তি থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ধামিক। কবিতায় যদি 
কোনে ব.ক্তি মানসিক প্রশান্তি খুজে পান তবে তিনি ম্যাক্সমূলেরের 
মতে ধামিক ব্যক্তি । আর নিউম্যান আদিম বিশ্বাসের ভয় ও ভক্তিকে 
ধর্সের চরিত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন । ধর্ম যে প্রতিটি বনক্তির 
অন্তনিছিত আবেগ ও অন্ুরাগের ব্যাপার হতে পারে তা তিনি মানছেন 
না, তিনি কেবলমাত্র আন্ুগৃত্যের কথা বলছেন । আনুগতা বা শ্রদ্ধাতে 
য বাহ্‌ সম্পর্কের কথা থাকে নিউম)।ণ ৩] মানতে চাচ্ছেন নাঁ। গর মতে 
বড়ো একটা কিছুর সামনে মানুষ কেবল মাথা নীচু করে থাকবে এবং 
থাকলেই ধর্ম হবে। 

উপরোক্ত গ্রতিটি সংজ্ঞায় যেমন সত্য নিহিত আছে তেমনি ভ্রান্তিও 
প্রন্ুর । ধর্মকে কেউ বাইরে থেকে আচার অনুষ্ঠানের অর্থে জেনেছেন, 
আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভয় ও অন্ঠান্ত উদ্দেশ্য জড়িয়েছেন, আবার কেউ 
শুধুমাত্র নৈতিক আদর্শের কথা বলেছেন । নৈতিক আদর্শও যে ধর্মের 
অন্প্রেরণীতে গড়ে তা দেখেন নি। ধর্ম শুধু ভয় বা প্রয়োজন সিদ্ধির 
উপায় হলে ধর্মের চরিত্রই নষ্ট হয় কারণ ধর্ম কার্ধত কোনো প্রত্যক্ষ 
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ফলথাভের উপায় নয়। এ প্রসঙ্গে হ্বাটারহাউসের একটি কথা অত্যান্ত 
মূল্যবান 06৪ 20980178 60 0080 19 006 089007$ 01900 ভম1096 16 18 
৪০ 10001) &৪ 0000. 09৮ 10918. তিনি সঠিক বলেছেন যে ধর্ম কি এই 
আলোচনায় তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়! যাবে না, মানুষ নিজে কী তার 
সঙ্গেই ধর্মজড়িত । মানচষেরই ধর্ম, মাগ্চষের জন্যেই ধর্ম হতরাং মাঁছষ কি 
এবং কেনে! ধর্সকে চায় সবটাই প্রমাণ হবে তার নিজের সত্তার নজীরে । 
ধর্মের বিভিন্ন আলোচিত সংজ্ঞ। থেকে আমাদের সংজ্ঞা অনেকবেশি 
ব্যাপক ও তাতৎপর্যময়। ত্বান্ধষের অস্তনিহিত সত্তার জন্যেই ধর্ম বা 
সত্তার প্রকাশকেই ধর্ম বলা হবে। ভারতীয় শান্ত্রে এই সত্তাকে বলা 
হয়েছে “্বভাব শ্বভাব রক্ষাই ধর্ম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভুনবিষাদযোগে 
অভুসিকে দেকঘাই উপদেশ দিয়েছেন । মহাবল অর্জুন কুরক্ষেত্রের 
প্রাস্তরে স্বজন হত্যার দুঃখে মর্মপীড়িত হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়ে 
তাঁকে উদবুদ্ধ করেন। কেউ কেউ প্রশ্ত করতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ স্বজন 
হত্যায় অজুনকে প্ররোচিত করলেন কেনো? একটু ভাবলেই দেখা ষাবে 
যে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জনকে নতুন কিছুই করতে বলেন নি। তিনি শুধু বুঝিয়েছেন 
যে “তোমার ধর তুমি পালন করো! । নিজের স্বভাব থেকে বিচ্যুত হলে 
্বধর্ম থেকেও বিচ্যুত হতে হয়। কারণ স্বভাবই স্বধর্ম। অজু'ন কুরুক্ষেত্রের 
প্রান্তরে আত্মীয় হত্যার কথায় চিন্তিত হয়েছেন, তিনি কিন্তু নিছক প্রাণীর 
হত্যার দুঃখে চিন্তিত হননি । কুকুক্ষেত্রের পূর্বেও তিনি বনু হত্যা 
করেছেন, পরেও করবেন! তবে সাময়িক বৈরাগ্ায কেনো? না, 
আত্মীয় দেখে । অর্থাৎ তিনি যে হত্যা করেন সেটা তার স্বভাবের 
পরিণতি, ক্ষবিয়র কর্তব্য । সেটা না করাই অন্তায় ও ধর্মছাতি | 
আত্মীয়দের জন্য ক্তবাতরষ্ট হওয়াটা 'মোহ” মাত্র । প্রকৃত বৈরাগ্য নয়। 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ তাই তাকে ক্লীবতা ত্যাগ করতে বলেন, আরে! জানান 
যে অজুর্নের নতুন কিছু করবার নেই সবই আগে থেকে স্থির হয়ে গেছে। 
(ভগবান শ্রীকষ্ষ আমাদের একথাই বোঝাতে চেয়েছেন বা গীতার 
শিক্ষাই এই যে, নিজের স্বভাবের পরিণতি চাইতে হয়, দ্বভাব অনুযায়ী 
মনুয্ত্বের কথ! বুঝতে হয়-_তবেই ধর্ম এবং ধর্মের বোধ সত্য হয়। ধর্ম 
স্বভাবের জ্ঞান ছাড় আর কিছু নয়। ] 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণদেব গীতার এই শিক্ষাকে আশ্চর্য একটি গল্পে ব্যাখ্য। 
করেন। তিনি বলেন যে একদা! এক ব্যদ্র শাবক একটি ছাগলের দলে 
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পালিত হয়েছিলো! । ছাগলের সঙ্েসঙ্গে সে ছাগল হয়ে ওঠে এবং 
ছাগলের মতো আচরণে অভাত্ত ভয়। এমনিভাবে তার বেশ দিন 
কাঠছিল কিন্তু হঠাৎ ওই ছাগলের পালে একটি বাঘ পড়লো । বাঁঘটি 
ছাগলদের সঙ্গে লেজ গুটয়ে একটি ব্যাত্র শাবককে পালাতে দেখে 
এমন চমকে যায় যে শিকারের কথ! ভূলে সে এই শাবকর্টিকে ধরে। 
তাঁকে জিজ্ঞেস করে তৃমি কে? লেজবাবে জানায় সে 'একটি ছাগল । 
বাঘ তাঁকে কিছুতেই 'বাঝাঁতে পারেনা যে সে আসলে ছাগল নয় 
একটি বাঘ, তারই মতোই বিরাট হিংআ্র জীব, ছশগলদের যম। কিছুতেই 
যখন তাঁকে বোঝাঁনে। ক্গাচ্ছেনা তখন শাবকটির কান ধরে জলাশয়ের 
কাছে নিয়ে ধায় জলের প্রিবিশ্ব দেখিযে জিজ্ঞেস করে “এবার বলো তুমি 
কে? ছাগল, না তুমি আমার মতো দেখতে? এবারে শাবকটি 
জলে নিজের মুখের সঙ্গে সত্তাই বাঘের মিল দেখতে পেয়ে অবাক হয়, 
সন্দেহ হয় যে সত্যিই সে বুঝি ছাগল নয়। শাঁরপর ওই বাঘটি 
শাবকটিকে নিয়ে যায় এবং নিরামিষাশী শাবকটিকে শিকার ও রক্ত 
পানে পটু করে তোলে । সে ছাঁগলত্ব শ্যাগ করে সততা সতিাই বাঘ 
হয়ে ওঠে । 

শী্রীরামকুষ্খ দেব ধমকে এই স্বভাব আবিষ্কারের কথাই বলেন । 
স্বভাবেই আত্মজ্ঞানের বীজ থাঁকে। বীজ যখন ক্রমশ অন্করিত হয়ে 
মহরতে পরিণত হয় তখন “বাঝ! যায় সত্তার গোপন চরিত্র । ম্বভাব 
আবিষ্কারের প্রপঙ্দে অবশ্য একটি প্রশ্র উঠছে পারে ষে স্বভাবের 
সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ কি? বৌদ্ধ ও ঈৈন ধর্ম বাতীত পৃথিবীর 
যাবতীয় ধর্ম ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে নানাভাবে । শ্বরের প্রসঙ্গে ধর্মে 
স্বভাবচই ওঠে কারণ স্বভাবের প্রশ্নে মাগিস পৃথিবীর রহস্য জাঁনতে 
চায়। বিশ্বের বহল্তা “সজ্জানে বিশ্ব প্রপঞ্চের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক 
স্থির করে । চারপাশের মহাজাগতিক বিশ্বের আপাত বিশৃঙখলায় সে 
নিয়ম আরোপ করে নিজে প্রাণের নজীরে, দেখতে পায় ষ্বেএকই প্রাণ 
সমস্ত জড় 9 অজড়ে প্রবাহিত! কাগণ বিশ্বের নিয়ন্তাই প্রাণ । বিশ্বের 
এই মুলীভূত একা ও তাঁর নিয়মকে ভারতীয় খধষির| বলেছেন খত 
সমস্ত বিশ্বজ্গত, এমনকি অগ্নি বরুণ ইন্দ্র এই খতর অধীন। খতর 
অধিষ্ঠান প্রাণের কারণে যেহেতু প্রাণই বিশ্বকে চৈতন্যপান করে এবং; 
বর্গ সম্িধানে নিয়ে যায়। 
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বিশ্বচন্রে প্রাণের এই' লীল1 ও খতর অমোঘ কার্কারণের সঙ্গে 
স্বভাবের সংযোগ । স্বভাব আত্ম হয় এসবের জ্ঞানে । স্থতরাং 
স্বভাবের প্রসঙ্গেই ঈশ্বরের কথা আসে। ঈশ্বর খত ও প্রাণের প্রতীক 
স্থতরাং পণ্ডিতর! যখন বাহাত ঈশ্বরকে ক্ষমতা ও ভঙ্ষের পাত্র বলেন ব। 
ধর্মকে বাহা মঙ্গলামজলের সঙ্গে জড়ান তখন তার! ভূলে যান যে ধর্মের 
যোগ আত্মার সঙ্গে, সতাঁর ক্রম-উদ্ঘাটিত পরিণতির সঙ্গে। সভার 
ক্রম-উদ্ঘটিত প্রকাশ ব্যতীত ধর্মের কোনে .তাৎপর্য নেই । সতভ্ক্নবর 
পূজা অন্রষ্ঠান ও রীতি প্রকরণের চর্চাতেও ধর্মের চরিজ স্পষ্ট হবে না, মদ্ধি 
না আচরণীয় কর্মে সত্তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে । 

ভারতীয় শাস্ত্রের এই অত্যাশ্চর্য বক্তব্য জাঁন' না থাকাষ বহু মুরোশীয় 
পণ্ডিত ধর্সের চরিত্র ও স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতার পবিচয় দেল । যেমন 
অধ্যাপক হ্বাটারহাউসই অন্যত্র লিখেছেন যে নিজেদের অগ্টপযুক্ততঁকে 
পূর্ণ করবার জন্যই ধর্মের প্রয়োজন । অর্থাৎ ন্ধ্যাঁপক হ্বাটারহাঁউস 
শুরুতেই ধরে নিয়েছেন সে মানুষ অনুপযুক্ত সুতরাং তার পুর্ণতার 
প্রয়োজন । তিনি কিন্ধ বুঝতে পারছেন না যে অন্রপণৃক্ততার জন্যই ধর্মের 
প্রয়োজন নয় ব। মান্য স্বভাবতই অপূর্ণ নয় । গৌড়াঁতেই পূর্ণ তা-অপুর্ণতার 
প্রশ্ন তুললে বোঁঝ। ষায় যে মাগ্ুষ বিষয়ে এই পণ্ডিতদের পূর্বধারণ! 
আছে এবং তারা পরিণতির লক্ষা ছ!ঙাই পর্ণ বিচারের মানদণ্ড স্থির 
করে নিয়েছেন । কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। মিষ পূর্ণ কি অপূর্ণ 
একথা কখলোই গোডায় জানা যায় না। মাঁচষ সম্পুণ মাভষ। তার 
পূর্ণতার প্রশ্ন একমাত্র সত্তার পরিণতির স্তরে বোঝা যায়। সুষ্তবাং সত্তা 
ও সত্তার পরিণতির কথা আলোচনায় স্পষ্ট না করলে অপূর্ণতার কথ! 
নিতান্ত অবাস্তর। একই ভূল করেন ফ্রি্ট যখন তিনি লেখেনঃ 
£7১81151017 17 10150509]186 12081081108 017 1097005 00101766 60৮2 
111718910৪0] 1259093517089 6০ 10181301088 1১06 11001667808 6০ 1019 
887617090%8.৮ ফ্রি বলছেন যে মান্ধষ ও অপ্রাকৃত সত্বায় ক্ষমতার 
বিরাঁট ফারাক এবং এই ক্ষমতাকে মানুষ জানতে পারে না। কাজেই 
তাঁকে সেই ক্ষমতার কাছে মাথা নিচু করতে হয়। 

এই বক্তব্যগুলোর পেছনে খুষ্টধর্মের বক্তব্য কাজ করছে । সেজন্থেই 
মান্য ও ঈশ্বরে এতে তক্কাৎ করা৷ হচ্ছে এবং মাঁন্নষের অপূর্ণতাঁর কথা এনা 
বলা হচ্ছে । খুষ্ট ধর্মে আদি পাপের কথা এতোই ঘোষণা কর] হয়েছে 


২৩৬ সমাজাদর্শনের ভূমিকা 


যে মানুষের অপূর্ণতার কথা বারবাঁর বলতেই হবে। ভারতীয় ধর্মে কিন্ত 
এমন বিভাগ নেই এবং গোড়া থেকেই মানুষের অপুর্ণতাঁর কথা বলা 
হচ্ছে না| বরং মান্থষকে অমৃতের সন্তান বলে তাঁকে ঈশ্বরের সমতুল্য 
সম্মান দেওয়া হচ্ছে । আরো বল] হয়েছে যে যেখানেই জীব সেখানেই 
শিব অধিষ্ঠিত । 
৩। ধর্ম ও সংগঠন (189116101) 2100 [71911101101) ) ৃ 
ধর্ম ও সংগঠনের প্রশ্ন ধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 
সংগঠনের সঙ্গে রীতিনীতি ও আ'চরণীয় কর্ম জড়িত। ধর্মের পালনীয় বিধি 
নিজের প্রয্জোজনেই সংগঠন গড়তে পারে । সংগঠন ধর্মের বক্তব্যকে 
প্রতিষ্ঠা করে, তাকে স্থায়ী ও নিদিষ্টর্ূপ দেয় এবং প্রচারের ব্যবস্থা করে। 
সংগঠন ব্যতীত ধর্ম-প্রকাশের ব্যবস্থা অনেকাংশেই অসম্ভব মনে হয়। 
সাধারণভাবে ষে কোনে! ধর্মের অ'চরণীয় বিধিকেই সংগঠিত রূপ 
দেওয়। যায়। কিন্তু সংগঠন বলতে এখানে অন্য অর্থ বোঝা হচ্ছে। 
সংগঠন কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ কর্মই নয়, সংগঠন লোকদের সচেতন প্রতিষ্ঠান 
যাঁর মাধামে তাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে। এই অর্থে ধর্মের সজে সত্যিই 
সংগঠনের ঘনিষ্ট যৌগ আছে কিনা সন্দেহ । এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের 
বিভিন্ন মত তবে অধিকাংশ যুরোণীয় দার্শনিক ধর্মের সঙ্গে সংগঠনকে 
এক করে দেখেন । কারণ, খুষ্টধর্মের সে সংগঠনের গভীর যোগ । ব' 
আমরা বলতে পাঁরি যে সংগঠন বাতিরেকে খুষ্টধর্মের চরিত্রই নষ্ট হয়। 
'ধাঁপক ম্যাকেঞ্জি বলেছেন ৭৮ 19 086078] 6108৮ 009 29118100৪ 
9৮৮1৮০৭৪১ ০8106801911 00 168 1000179 90048] 8109 ৪1)0010 1980 6০ 69 
0868)1181)07600 01 ৪106018,] 10918061010? 00169 ৪000০20 800. ,8])101109- 
6100 3 1596 88 60০9 06109? %5180%5 01 10719, 118.682:9 0০” এই উদ্ধাতিতে 
অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কয়েকটি মূল কথা বলেছেন। প্রথমত তিনি ধরে 
নিয়েছেন যে এটা ধর্মীয় মনোভাবের পক্ষে স্বাভাবিক যে তা সংগঠন তৈরি 
করবে । কিন্ত তিনি বলেননি কেন স্বাভাবিক । ধর্মের সঙ্গে সংগঠনের 
কি যোগ তাঁও তিনি স্পষ্ট করেন নি। তিনি শুধু ধরবে নিয়েছেন যে 
নিজের সমর্থন ও প্রয়োগের জন্ত তাঁর সংগঠনের প্রয়োজন ৷ এই বক্তবোর 
পেছনে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির মনে কয়েকটি প্রচলিত যুরোপীয় ধারণ। 
কাজ করে । কারণ তিনি সংগঠনের প্রয়োজন বলছেন গ্রচার ও প্রতিষ্ঠার 
জন্ত । অর্থাৎ ধর্ম গ্রচারগীল হবে এবং তা প্রচার চাঁইবেই । যেমন 


সমাঅদর্শনের ভূমিক' ২৩৭ 


ধৃ্টধর্ম। প্রচার ও প্রচারের জন্য অবধারিত ভাবে তাকে সংগঠনে 
গড়তে হবে । 

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কিন্ত খোজ করে দেখেননি যে পৃথিবীতে সমস্ত 
ধর্মই গ্রচারণীল নয় । কাজেই সমস্ত ধর্মকে সংগঠন গড়তে হয়না এবং তাই 
ধর্মের সঙ্গে সংগঠনের কোনো মৌলিক যোগ নেই। খুধর্ম নিঃসন্দেহেই 
প্রচারশীল কারণ ইন্ছদীর! মনে করতেন তারাই ঈশ্বরের বরপুত্ব। তাঁদের 
ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ । সুতরাং তাদের শ্রেঠ উশ্বর, অন্ত সবার দেবদেবীদের 
হারিয়ে তাদের নিয়ে আসবে তাদের কামনার শ্ব্গরাজো, যে বাজ্যটি 
ঈশ্বর তাদের অন্য বেছে রেখেছেন । তাদের সামনে ছিলো তাদের শ্রেষ্ঠ 
ধর্মকে সার] বিশ্বব্যাপী প্রচারের কামন| ও লক্ষ্য । এজন্যে তারা নালা 
অত্যাচার সহা করেছে এবং অত্যাচার সহা করে বিশ্বজয়ের 'ভ্রাতৃত্্‌” 
প্রতিষ্ঠা করেছে গীর্জায় গীর্জায়। খুষ্টধর্ম একারণে গীজার বাইরে করনা 
করাই যায় না। খুষ্টধর্মের মভোই ইসলাম । ইসলামও প্রচারশীল ধর্ম, 
ইসলামেও শ্রে্টতাঁর কল্পনা । ইসলামে তাই দৃঢ় সংগঠনের প্রয়োজন করে। 
এই সংগঠন মসজেদকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। শীর্জ| ও মসজেদের প্রথম 
কাজ তাদের নিজন্ব ধর্মের বীজমন্ত্র রক্ষা কর, যে বীজমন্ত্র সমস্ত 
বিশ্বাসীদের বেধে রেখেছে । বাজমঞ্ত্রের সঙ্গেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের 
কল্পন।য় থুষ্টধম ও ইসলাম দিকে দিকে বিস্তৃত হবার কল্পনাকে জিইয়ে 


রাখে। 
কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, (যা ম্যাকেঞজি বলেন না,)কখনোই সংগঠনের কথা 


ভাবেনা। কারণ ভারতীয় ধম নিজেকে শ্রেন্ঠ হিসেবে পৃথিবাতে ছড়াবার 
কল্পনা করেনা । নিজেতেই ভারতয় ধর্ম আত্মন্থ। সত্তা আবিফ্ষারের 
কথা যেধর্মবলে তার নিজস্ব কোন নিদিষ্ট বীজমন্ত্র থাকেন! ও সেই 
মন্ত্গুলি প্রচারের প্রয়োজন করেনা । ভারতীয় ধর্ম এমনকি নিজেকে 
ঈশ্বরের বাছাই করা বক্তব্যও মনে করেনা । বরং বারবার ঘোষণা করে 
ষে প্রতিটি মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন। কোন একটি 
নির্দিষ্ট পথে তাকে বোঝা যায় না। ব্যক্তির সমন্ত বৈচিত্র্যের মতোই তার 
বিশ্বীস ও বীজমন্ত্র অনন্ত হতে পারে । আর তাই ধর্শকে প্রচার করবার 
কিছুনেই। সুতরাং তার নিজের জন্ত কোন সংগঠনও দরকার করেনা । 
অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি খুঃধমের সংগঠনকে এমন মৌলিক মনে করেন যে 
মানুষের অন্তান্য সংগঠনের মতো! ধর্ম সংগঠনকেও মাজষের চরিত্রে স্থাপন 
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করেন। কিন্তু তিনি ভুলে যান যেধর্ম সামাজিক কর্ম নয়। সামাজিক 
কর্ণের প্রয়োজনেই মান্ধষেরা নানা সংগঠন গড়েছে । প্রয়োজন ফুরিয়ে 
গেলে সংগঠনের আর কোনো সার্থকতা থাকে না । ধর্ম তেমনি সামাজিক 
কর্ম নয় সুতরাং মানষের ধর্ম সংগঠন প্রয়োজন নেই | এই ব্যাখ্যা মানলে 
বলতে হবে যে ধর্শ ব্যক্তিগত নয় এবং ধর্সের সঙ্গে সত্তার ক্রম উদবর্তনের 
কোনো সম্পর্ক নেই | এই বক্তবোও ম্যাঁকেঞ্জি একই ভুল করেন খুষটধর্স 
প্রভাবের কারণে। 
তিনি আরো লিখেছেন যে *[1)9 1981105 1816 &)19 10010198168 
10755 10700101110 লণে 1701 01197917 010৭। 1006 ৮1101) 10 009 
01)10061৮08 77111%0158.] 87109691105] 0৮058 ০ %170589 ১০113891010) 314৫ 
(/67)875) ১1101) 1178100 01) 0106 001077005 91)91191)609, 19 ৪001965)1) 
সমাজ ও ধর্মের এই যোগকে অধাপক জন মাকমুরে স্পষ্ট করেন 8৪ 
[01700101০01 101100101] 15 69 11167988898 (110 96:01)9 810 001001)19316 01 
110011)157 001)9761012 1) 0708010059৪ 051%11511]0 000 92008988100 1090২ 
10101) 11) 91317160198] 1)1061791070090 ৮ স্রঙ্জরাং বোঝাই যাচ্ছে যে 
সমাজের ভিত্তি আছে পারস্পরিক সম্পর্কে এবং ধর্ম সেই সম্পর্কের 
দ্রষ্টা। কারণ ধর্মই প্রতিটি বাক্তিকে পরিপূর্ণ সত্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করতে 
শেখায়। 

অবশ্য একদল জড়বাদশী পণ্ডিতের মতে ধম জীবনের সমূহ ক্ষতি করেছে । 
এই মতের আধুলিক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্তী হলেন কার্ল মাস ও ফ্রিডরিশ 
এঙ্গেলস। মার্কসের মতে ধর্ম মানুষকে সত্যত্রষ্ঠ করেছে কারণ সামাজিক 
শোষণের চিত্র ধোয়াটে করে দিয়ে পরজগতেই একমাত্র মুক্তির 
পথ খুঁজতে বলেছে । কার্যত তাই পৃথিবীতে শোষণ স্থায়ী হয়ে 
রয়েছে । ধম প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিরকাল শোধণকে সমর্থন 
করে যাচ্ছে। 

৫। ধর্মের মার্কসবাদী ব্যাখা (17187218৮ [0667)9686107 01 
[91151077 ) 2 

সমাজ বিপ্লবের কার্কারণ খু'ঁজতেই কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এজেলস 
সমাজ ও ধনের চরিত্র পরীক্ষা করেন। সমাজ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত 
করেন যে সমাজ কার্ধত বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই শ্রেণী 
বিভাগ সমাজিক উৎপাদন যগ্ত্রকে স্বাধিকারে রাখবাঁগ জন্থ তৈরি হয়েছে । 


সমাশদশনের ভূমিক। ২৩৯ 


যাঁদের হাতে উৎপাদন যন্ত্র তারাই ক্ষমতাবান শ্রেণী ও তাঁরাই সমাজকে 
নিয়ন্ত্রণ করে । তাদের জীবনে একটিই লক্ষ্য কেমন করে বৃহত্তম জন- 
সংখ্যাকে শোষণ করে তাদের শ্রমলব্ধ ফল নিজের 
সমাজ চালা 
ক্ষমতাবান শ্রেণা কুক্ষিগত কর। যায়। শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী শোষণ কায়েম 
করবার জন্ত তারা নাশ! ব্যবস্থা অবলম্বন কনে । 
একদিকে থাঁকে শক্তির দাপট ও অন্তর্দকে আরে! গভীরে মানুষকে 
পদানত কর। হয়। নানাভাবে প্রচার করে মানুষকে বিশ্বাস করালে হয় 
যে তার অত্যাচারিত হতে বাধ্য, এই তাদের ভাগ্য। বর্তমান জীবনে 
তাদের কর্তবা পালন করলে, বিনা গ্রতিবাদে ভাগ্য মেনে নিলে তারা 
পরজন্মে ঈশ্বরের কাছে তার প্রতিদান পাঁবে। কারণ বর্তমান কালে তার 
ভাগা মেনেছে, বিদ্রোহে ও প্রতিবাদে সমাজকে বিশ্ঙখল করেনি । 
আগামী জন্মে তার ফল পাঁবে। কিন্তু যারা ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে 
যাবে তাদের সমূহ অমঙ্গল । ধর্ম তাই মা্ষষকে পদ্দানত রাখবার 
মন্তোবড়ে। হাতিয়ার । ধনিক শ্রেণী ধর্মকে সর্বদাই অক্কতার পরা হিসেবে 
ব্যবহার করে ও সম্ভাব্য প্রতিবাঁদকে থামিয়ে বাখে। 
মার্কস তাই বলেন যে এই কথাট। সম্পূর্ণ কল যে, ঈশ্বর জগত ৃষ্টি 
করেছেন। জগত হ্ষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক কার্দ কারণে । তিনি বিজ্ঞানের ওপ'র 
দাড়িয়ে ঘোষণা করেন, চৈতন্ত থেকে জড় নয়, জড় থেকেই চৈতন্ত এসেছে। 
জড়ের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে এবং তার পর্বে পর্বে ঈর্থরকে কখনো 
খুঁজে পাওয়া যায়নি । তাই প্রমাণ হচ্ছে উর্বর মাঁনুসের স্থাি। মানুষ 
ূ নিজের কল্পনা অনুযায়ী নিজের রূপেই নীর্বরকে 
জগত হষ্টি ঈশ্বর 
করেনি গড়েছে । মার্কস তাই বাইবেলের ছুটি বক্তব্য সম্পূর্ণ 
পালটে দেন "্শ্বর নিজের প্রতিরূপে মানুষ স্থষ্টি 
করেছেন” এবং একদিন বললেন, আলে! হোক আর অমনি আলো' 
হলো”, এবং বলেন এই বাক্য ছুটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক | 
মার্কস এই বক্তব্যে ঈশ্বর জল্মের ইতিহাসকে জানালেন, কিন্তু ধর্ম কি? 
এই প্রশ্ত্ের জবাবে তিনি জানান যে ধর্মের জগতট। আসলে সমাজের 
উপ্টে। প্রতিচ্ছবি । সমাজে যা যা ঘটছে ও ঘটছে 
ধর্ম জগতের উল্টে! 
প্রতিচ্ছণ্ৰ না ভাকেই মানুষ ইচ্ছা পুরণের আনন্দে স্বর্গে ও 
ঈশ্বরের মধ্যে খুজে পাচ্ছে। ইহ জীবনে, জাগতিক 
বিশ্বের অন্যায়, অভাঁব, অনটন, শোষণ ও ম্যুতু এতো সত্য যে স্বাধিকারের 
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বাপলাহীন মানুষ অন্যত্র এমন একটি জগতের কল্পনা করেছে যেখানকার 
অবস্থা সম্পূর্ণ উদ্টো। সেখানে কোনো অন্যায়ের কোন চিহ্ধ নেই। 
কিন্ত মানুষ এমন কল্পন! করে কোনো? মার্কস বলছেন বিভিন্ন প্রচার ও 
শিক্ষার যুগসঞ্চিত মিথ্যায় মান্গষের মন এমনভাবে প্রস্তত কর! হয়েছে যে 
সে উপস্থিত চিত্রটিকেই ধর্মের নামে জগতের স্থায়ী সত্য মনে করে। যেহেতু 
এটাই ধর্মের নিদান স্থতরাং সে নিজ বাহুবলে, সংঘবদ্ধতায় এই অবস্থা 
পরিবর্তনের কথ! ভাবতে পারেন1, ভাবতে রাজী নয়। কারণ ঈশ্বরের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা তুললে তাঁর সমূহ ক্ষতি। ঈশ্বর তার মাথায় তখন 
চূড়ান্ত শাস্তি বর্ষণ করবেন | উদাহরণত যেমন গ্রমিথিউমসের বিখ্যাত 
গল্প। প্রমিথিউল দেবতা ছিলেন । তিনি মানবপ্রেমে ত্বর্গ থেকে আগুন 
চুরি করে মানুষকে দান করেন। দেবরাজ জিউস জাঁনতে পেরে তাঁকে 
চুড়ান্ত শাস্তি দেন। 

এই কাহিনীটি ব্যাখ্যা করে মার্কব বলেন যে যুগযুগ ধরে কেমন 
মাচুষকে এই সব কাহিনীর মধা দিয়ে ভয় দেখিয়ে রাখা হচ্ছে। পাছে 
তারা কখনো প্রতিবাদ করতে পান্পে এই ভয়ে পরজন্মের স্থস্বপ্প তৈরি 
করে দিয়েছে । মার্কস তাই ধর্মকে “বিপরীত চৈতন্ত” নাম দিয়েছেন । 
য। সত্য তা সঠিকভাবে না দেখে ধর্ম ভুল পথে মানুষকে পরিচালিত 
করে। 


মার্ক আরে একটি আপত্তি করেন। তিনি বলেন প্রত্যেক ধর্মই 
সত্তা আবিষ্কারের কথা বলে। কিন্তু সত্বাকি? সত্তা কি কোনো অতি- 
প্রাকৃত বিষয়? মার্কসের মতে সত্তা হলো সামাজিক অস্তিত্ব। সমাজেই 
মাষের মন্তস্থহ্ব অর্থাৎ সত্তা গড়ে ওঠে, কোনো ঈশ্বরের 
খেয়াল খুশিতে নয়। তাই সন্তার প্রসঙ্গ ধর্মের হাতে 
ছেড়ে দেবার কোনো! কারণ নেই। ধর্ম বরং মানুষকে 
তার প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্যুত করে। সামাজিক পরিবেশে সমাজের 
সত্যে অধিষ্ঠিত হলেই সত্তার সার্থক মূলা প্রতিষ্ঠিত হতো অথচ ধর্ম তাঁকে 
অতীন্ত্রিয় ও অপ্রাকৃত করে তুলছে । সে স্বর্গের কল্পনা! করছে কিন্তু 
নিজের অধিকারের কা ভাবছে না। স কীদছে অভাবে কিন্ত নিজের 
জোরে দাবি করছে না। 

মার্কস তাই ধর্মকে বলেন "জনতার আফিং। কারণ ধর্ম মানুষকে 
আত্ম সচেতনতার বদলে ঘুম পাড়িয়েছে, জানতে দিচ্ছেন। তার মুক্তির 


স৪।1 অতি প্রাকৃত 
নয় সামাজিক 
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স্বরূপ । মার্কস উদাহরণ স্বরূপ বাঁডালী কবি নজরুল ইসলামের উদ্ধৃতি 
দিতে পারতেন। নজরুল লিখেছেন “হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছে! 
মহান”। মার্কস বলবেন দ্বারিত্র্য বিষয়ে এই আত্মরতি ও মোহ সভ্যতার 
শত্রু । অন্যায়, অবিচার ও শোৌষশকে এমনভাবে ব্যাখা! করবার পেছনে 
ষে মন কাঁজ করে তা নিজের স্বার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন। কারণ, দারিদ্র্য 
দুর করবার কথা নেই এই বক্তব্যে, তার বদলে দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী 
করবার সমস্ত রকম মিথ্যা প্রচার কর! হচ্ছে, বর্ণাটা ভাবে লোকেদের 
সামনে উপস্থিত করা হুচ্ছে। মার্কস তাই চমত্কার 
ধর্ম জনতার আফিং চার ৃ | 
বলেন যে 1861161001৪ 0015 01089 1110901 ৪], 
11010 26501%69 +₹0157100%20 85 10068 889 108 0093 100 789০01%8 70101)00 
01088111 এই উদ্ধাতিতে বোঝা যাচ্ছে মার্কস বলছেন ধর্মে মানুষের 
আত্মবিশ্বাস জয় করবার পরিকল্পনা! নেই, আছে কেবল অনির্বচনীয় 
কোনে শক্তির খেয়াল খুশির সামনে মাথা নিচু করবার কথা । মানুষই 
যেনো স্বভাবতই দীন, তার পরাজয় সর্বত্র স্বীকৃত। অথচ মানুষ অগ্য 
কোনো শক্তির পদনত নয়, মানুষ নিজের কল্পনার প্রশ্বর্ষেই প্রকৃতিকে জয় 
করে। প্রকৃতিকে নিক্ষের ছাচে গড়ে নেবার চেষ্টাতে নিজের ভাগ্য ও 
চরিত্রকে বদলায় । ধর্ম গ্রতিমুহূর্তে ভরসা নষ্ট করে ইহ জাগতিক সত্য 
বিষয়ে কারণ ইহ জগত চলে ধনিক শ্রেণীর শোষণ ও স্বার্পরতায়। 
মানষ নিজের কেন্দ্রে ঘুরলে, নিজের ভাগ্যচক্রকে হাতের মুঠোয় 
ধরতে পারলে আব অত্যাচারীর ক্ষমতা থাকেনা । তাই ধের 
চেষ্টা কেমন করে মানুষকে পরজগতের নামে নিজেদের স্বার্থে চালিত 
করা যায়। 
মার্কস তাই লেখেন খনি 8078 07161018001 0085582 ঠ0119 1060 
07101019102 01 0109 98:00, 6006 01161901800 01 1:51181010 1060 6105 01111019153 
9 21806 500 608 07016101800. 01 61068010965 11960 0106 01161018170 ০01 
1১9116108,, কার্যত মার্কসের মতে ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কথায় নয়, 
কর্ধে। কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীকে বদলাতে পারলেই ধর্মের অবসান 
ঘটবে কারণ ধর্ম ইহজগতের অগপ্রাপ্তি থেকেই পরজগতের প্রাপ্তির স্বপু 
তৈরি করে । ধর্ম যেহেতু শোঁষণকে কায়েম করার ব্যবস্থা, তার লমালোচনা 
কলে! রাজনীতির সমালোচন1 । মার্কসের মতে “দার্শনিকরা এতোকাল 
প্রচুর ব্যাখা। বিশ্লেষণ করেছেন, এবার কর্তব্য হলো জগত পরিবর্তন কর'। 
১৬ 
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২/ সমালোচন।-মার্কসের সমালোচনায় শোষণের নিগুড় সত্য 
সর্বপ্রথম স্পষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হয়। দারিদ্র্য, অন্যায় ও শোষণের 
কথা বহুকাল ধরেই মানুষের পরিচিত ছিলে! কিন্তু মার্কস তার শিকড়ের 
সন্ধান করেন এবং কার্ধকারণ সমেত তাকে বদ্দলাবার পরিকল্পনা তৈরি 
করেন। এককথায় মার্কসের চিন্তায় দিগীড়িত জনগণ সর্বপ্রথম মুক্তির 
সম্ভাবন! দেখতে পেলো । ্‌ 
মার্কসের বক্তব্য মতো! এ-কথাও ঠিক যে ধর্ম বহুক্ষেত্রেই শোষণকে 
সমথন করেছে এবং সমাজের প্রতিপত্তিশালী অংশের সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে । ধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহজগতিক সমস্যা বিষয়ে কম 
চিন্তিত থেকেছে, পর জগতের বিষয়েই মাথা ঘামিয়েছে বেশি | (এই অর্থে 
নিশ্চয়ই ধর্ম আফিংয়ের কাজ করেছে) সামাজিক শ্রেণীবিভেদের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করেনি । ৬৮৮ 
তবু মাসের বক্তবা সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। মার্কসের মুল 
প্রতিবাদ যদিও ধনের বিরুদ্ধে তবু আসলে তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, 
সংগঠিত ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিরুদ্ধে [মার্ক ধম বলতে এই 
সাংগঠনিক ধস, ষেমন রড ক বিশ্বাস ইত্যা্দিকেই 
টিন ২ বুঝেছেন । বুরোপের ধর্ম স্থুরু থেকেই সংগঠন-কেক্্িক 
ধর্মের বিরুদ্ধে নয় এবং সংগঠনের স্বার্থেই প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে 
ধর্মের সম্পর্ক হয়েছে কারণ সংগঠন রক্ষার জন্য 
নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন । মধ্যযুগের পূর্বে খুষ্টধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম হয় ও 
পরে মধ্যযুগে সামস্ত গ্রভূদ্দের মতে। জমিজম। নিয়ে কর্তা হয়ে ওঠে । গীর্জা 
ও ততসংক্রান্ত ধর্ম যদি জমিদারী ব্যবস্থার সমর্থক হয় তবে স্বভাবতই সেই 
ধর্ম জমিদারীর বিরুদ্ধে যাবে শা । লক্সার জন্জ পোশরা একটা অবস্থায় 
মিথ্যার বেসাতি খুলে অজ্ঞ ধর্মভীরু জনতাকে “মুক্তিপত্র” বিক্রী করেছেন । 
কাজেই গীর্জা সংগঠনের সঙ্গে শোষণের যোগ দৃঢ় হয়ে উঠেছিলো 
মানবমুক্তির ধর্ম খুষ্টধম কালক্রমে মানব শোষণের ব্যবস্থা পাক] করে 
তোলে । মার্কসের প্রতিবাদ ও বিভ্রোহ এই সংগঠন মুলক ধর্মের বিরুদ্ধে । 
কিন্তু আমাদের সংজ্ঞ! অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলে ধরনের বিরুদ্ধে মার্কসের 
আপত্তি দ্রাড়ায় না কারণ সত্তাকে আবিষ্কার করাই যদি ধর্ম হয় তবে তার 
সঙ্গে সংগঠন ও স্বার্থের যোগ নেই । সংগঠন ছাড়াই ধর্মকে আচরণ করা 
যায় এবং ধণই বলবে অত্যাচার ও শোধণে ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা লাভ 
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করতে পারছে না। কাজেই সত্বার মুক্ির জন্তই শৌষণকে খর্ব করা 
ধায়) শোষণের বিরুদ্ধে মাথ। তুলে দাড়ানে! যাঁয়। প্রকৃত পক্ষে মার্কলবাছ 
ওধর্মে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বরং সত্তার আত্ম-প্রকাঁশের 

প্রশ্নে মার্কসবাদ ধর্ষের মতো! কথাই বলবে । 
মার্কসবাদের আপত্তি হবে ঈশ্বর বিষয়ে। মার্কস ঈশ্বরের জায়গায় 
মানুষকে বসাতে চান কারণ মানুষের কল্পনার আদর্শেই ঈশ্বর কষ্ট হয়েছেন। 
ঈশ্বরের স্থানে মান্য ও মানবতাবাদকে বসানোই মার্কসের মূল গরতিপাগ্ 
বিষয়। তিনি বলেন মানুষে মান্থষে সম্প্রীতির জগ্ত 


৬ 


পা্তাপামাহষের কোনো অতিপ্রাকুত সততা ও সম্পর্কের প্রয়োজন নেই । 
কবতে সক্ষম মানষ সামাজিক কারণেই মানুষের প্রতি অনুরক্ত ও 


ঘনিষ্ঠ । তার জন্যে একজন শরষ্টা ঈশ্বরকে প্রয়োজন 
করে না। কিন্ত মার্কসের এই বক্তব্য মানা সম্ভব নয় । মানবতাবাদ 
ধর্মের বা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করতে পারে এ-কথ। ভাবা যায় ন1। 
নানবতাবাদে ছুটি মান্ধষ সতা। তাদের বিরোধ ঘটতে পারে কিন্তু 
বিরোধের মধ্যেই মিলনের বীজ আছে। সুতরাং মানুষের! পরম্পরকে 
ভালোবেসেই ঈশ্বরের স্থান দখল করতে পারবে । মার্কস কিন্ত দেখেননি 
যে শুদ্ধ মানবতাবাদে মানুষের কোনো প্রয়োজন মেটে না। মানুষকে 
খ্বীকার করবার জন্তে অন্য কোনে! একটা বড়ো আদর্শের দরকার | 
মানুষ ভালোমন্দ ম্যায় অন্যায় মিলিয়ে মান্ধুষ। নিজেকে কেন্দ্র করে 
চলতে চাইলে হয়তো! তার স্বার্থপরতা ও আত্মবোধই বাধা হবে । 
যেমন হব ভেবেছিলেন যে মানুষ কেবল নিজের স্বার্থই খোজে । অথচ 
সমাজবন্ধনের জগ্ঠ নিজেকে ছুট] খর্ব করতে হয় অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ করতে 
শিখতে হয়। মার্কস বলতে পারেন ষে সমাজের কেন্দ্রে মানুষকে বসালে, 
মনুস্বত্ব বিকাঁশের সুস্থ সামাজিক পটভূমি তৈরি করলেই স্বার্থবোধ কমে 
যাবে। কিন্তু একথার কোনে! ভিত্তি নেই। মানুষ কেনো মাহ্ষকে 
ভালোবাসবে, কেনে অন্কের জন্ত আত্মতাগ করবে? এই প্রশ্নের জবাব 
মার্কস দেননা । মানবতাবাদে মাজষের স্বীকৃতি আছে কিন্ত মান্ষকেই 
' একমাত্র সত্য ধরে নিলে কি স্বার্থপরতা দূর হয়? আমাদের বক্তব্য, 
হয় না। তার জন্তে প্রয়োজন অন্ত কোনে একটা বড়ো আদর্শ। সেই 
বড়ো আদর্শের বিশ্বাসে মাচুষ নিজের আত্মপরায়ণতাঁকে ত্যাগ করতে 
শেখে | শুধুমাত্র নিজেকেই বিশ্ব সংসারের মূল ভাবে না।)- 
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৯ /পিরিণতিই মান্ষের লক্ষ্য এ-কথা! এরিস্টটল বলেছেন । অন্ঠান্ট 
দার্শনিকবাও মাচষের উদ্দেশ্য ও লক্ষোর আলোচন! করেছেন। কিন্তু 
মাষের এই পরিণতির বোধ কে স্থির করবে? মার্কসের মতে ধরন 
মানুষকে মিথ্যায় নিয়ে যায় । অর্থাৎ মাঁজষ নিজে থেকেই সমাজবদ্ধ জীব 
কিসাবে পরিণতির কল্পনা করে। আমর! মার্কসের এই বক্তব্য ম্বীকার 
করতে পারি না। ধর্মই মানুষকে উদ্দেশ্ট ও কল্পনা দেয়। সমাজে মানুষ 
সম্পর্কের জগত তৈরি করে কিন্ত নিজের ক্রম-উদ্বর্তনের কল্পনা গ্রহণ করে 
গ্রতিহা থেকে । ট্রতিহোর পেছনে আছে ধর্সের বীজ কারণ ধর্মই 
শিখিয়েছে বিরাট বিশ্ব-জগতের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা 1) 
*৮বর্স কেবলমাত্র শোষণের মুখোস হলে বুঝতে হবে ধর্সের আগ্ন্ত 
চবিত্রই অন্যায়ের । তবে ধর্ম মাহষের-সম্ভীবন1 ও চেষ্টাকে সমূলে নষ্ট করে । 
অথচ সভ্যত1 সংস্কৃতির দিকে তাকালে জানতে পারা যায় যে এমন 
কোনো একটা বিভাঁগ নেই যেখানে ধর্ম ছাপ ফেলেনি । সঙ্গীত, ভাস্কর্য, 
স্কাপতা, চিত্র ও কাব্য-_সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগেই মানুষের বিরাটত্বের 
কল্পন! এনে ধর্ম হৃষ্টির বৈচিত্র্যকে মানুষের মনে উন্মোথিত করেছে । ধর্মের 
সার কথাই- মন্গম্ত্বের বুবিচিত্র গ্রকাশ-__সংস্কৃতির মুখ্য বিষয় । শোষণ- 
ভিত্তিক সমাজজীবন ধর্মের লক্ষ্য মনে করলে সংস্কতির চরিত্রকে বাধ্য 
করা যায় না। 
( মার্কস বলেছেন ধম ইহ জাগতিক সত্যের দিকে পেছন ফিরে দাড়ায় । 
নিজের শক্তিতে অন্যায় অবিচারের মুলোচ্ছেদ করতে দেয় না। ধম 
মোহ বিষ্তার কবে ও পব জীবনকে কল্পনার রঙ লাগিয়ে 
ধর্ম মোওগ্রস্ত কবে না, 
টিন মনোহর করে। কিন্তু মার্কস লক্ষ্য করেননি যে 
ধমের প্রকৃত সত্বাত্ সঙ্গে বিপ্বের কোনো বিরোধ 
নেই । ধম মান্ষকে মন্তস্তত্থের পথ দেখায়, মন্তম্তত্বের অবমাননা শেখায় 
না। অন্যায় ও অবিচাবে মন্ধন্তত্ব নষ্ট হলে ধম আত্মাকে রক্ষা! করবার 
কথাই বলে! স্বভাব নঃ করতে বলে ন1। সামাজিক অন্যায় ও 
শাঁষণকে ধণ শ্বীকার করে না। ইহ জীবনকে অস্বীকারের প্রসঙ্গে 
মার্কস জানেন না যে ভারতবষের শানে বারবার ঘোষ! করা হয়েছে 
জীশবনুক্তি” লাভ কব] যায়, মে-মুক্তি ব্রদ্ধধি জনকের মতো! ইহ জীবনেই 
সম্ভব । জীবনযাত্রার লক্ষ্য ও নীতি বিষয়ে বল। হয়েছে, জীবনের ঢতুর্ষর্গ 
কলো ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। অর্থ ও কাম, মা ইহ আবনের মূলমন্ত্র 
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এই বক্তব্যে যথোচিত মূল্য পাচ্ছে। কখনোই বল! হয়নি যে সবকিছু 
ত্যাগ করতে হবে। বরং বলা হচ্ছে ইং জীবনের কর্তব্য না-করাটাই অন্তায়) 
স্বভাবের পরীক্ষা ও প্রকাশ স্থান কালেই হবে, পর জীবনে নয়। শুধু 
ধর্মকে আশ্রয় করে চলতে হবে । অর্থাৎ যতোদুর সম্ভব মোহকে ত্যাগ 
করতে হবে। মোহেই আত্মরোধ ও স্বার্থপরতা । কাজেই নির্মোহ চিত্তে 
কর্ন করতে পারলেই জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের কর্তবা করা হয়। 
ধর্মের এই বক্তব্য মার্কসের কথাকে সম্পূর্ণ অপ্রমীণ করে । 

৬। শিক্ষ1'৪ ধর্ম ( [9116101) 11) [000096101) ) 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও যুরোপে শিক্ষার সঙ্গে ধর্সের ঘনিষ্ঠ যোগ 
ছিলো । যুরোপে শিক্ষ। ব্যবস্থা চালাতেন গীর্জার আনুকুশ্যে ধর্মযাজকবা, 
এমনকি বিশ্ববিগ্ভালয়গুলোও পরিচালিত হতে! ধমযাজকদের দ্বাৰা । 
ভারতবর্ষে শিক্ষায় প্রধান ছিলেন ব্রাহ্মণের । তার! শান্তরসম্মতভাবে 
শিক্ষার্থীদের পর! ও অপর বিগ্ভায় পারদশী করে দ্রিতেন। ধর্ম জীবনের 
সমস্ত স্তর ব্যেপে থাকায় ধর্মের পরিমণ্ডলের বাইরে কোনে শিক্ষাই 
পূর্ণাঙ্গ ছিলো? না । কিন্ত বর্তমান কালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ধর্মকে 
শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার কথা উঠেছে। বিজ্ঞানবাদী তাত্বিকর। 
/ঘাষণ। করেছেন যে শিক্ষার সঙ্গে ধমের কোনো যোগ নেই, শিক্ষা 
বাবহারিক জ্ঞানার্জনের বিষয় । ইহ্জগতে মানসিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াদি 
সম্পর্কে দ্বানলেই চলে । ধর্মের সঙ্গে এই সমস্ত শাস্ত্রের কোনো যোগ 
নেই। ধর্ম কিছু প্রাচীন, অর্থহীন, মুত বিষয়কে বোঝার মতে! মাথায় 
চাঁপাবে! 

দ্বিতীয়ত গর! বলেন যে বিভিন্ন ধর্জের প্রচার থাকলে শিক্ষা বাবস্থা 
ধর্মীয় রেষারেষির স্থান হয়ে উঠবে । শিক্ষার্থীদের মন সন্কীর্ণ ও পরশ্রী- 
কাতর হবে । কারণ যে স্বার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং প্রমাণ করতে 
চাইবে । এক কথায় শিক্ষা থেকে তখন সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও গণতান্ত্রিক 
আবহাওয়াটি দূরীভূত হবে। 

তৃতীয়ত বল! হচ্ছে যে শিশুমনে ধর্মের শিক্ষা সমস্ত হৃষ্টিশীলতা নষ্ট 
করে। যেমন অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জ লিখেছেন 47179 98690200860 30209 
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261) 613670., শিশুর মনে ধর্ম বোঝ] চাঁপায় ও তাকে বর্তমানের জীবন- 
প্রবাহ থেকে তফাতে সরিয়ে এনে সমাজের সমগ্র জীবন যাত্রার সঙ্গে 
একট] বিরোধ তৈরি করে । 

চতুর্থত অনেক বলছেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ভেতর থেকে উন্নতি ও 
বিকাশ, বাইরের থেকে নয়। অর্থাৎ শিশু যেমনভাবে বিকাশ পায় তার 
ব্যবস্থাই করতে হবে। ধর্ম বাইরে থেকে অনুশাসন ও পাঠের বোঝা 
চাপায়, তাই ধর্ম শিশুর পক্ষে বাধা শ্বরপ। 

এই সমস্ত কারণেই বর্তমান কালে পণ্ডিতর। শিক্ষাকে ৪6০018৮ ব 
বস্তনিষ্ঠটকরতে চাহেন। অনেকে এই শব্দটির দ্বার “ধর্মনিরপেক্ষ তাও 
বোঝেন । অর্থ যাই হোক, বর্তমানের প্রধান ঝেৌঁণকই ধর্মকে সম্পূর্ণ বা" 
দেবার দিকে । 

কিন্ত এই বক্তব্যগুলির একটিকে ও সমর্থন কর] যায় না। কারণ এই 
সমত্ত প্রতিবাদের একটিও ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে সত্য ধারণায় পৌছোয়নি | 
ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা থেকেই নান! অবান্তর আপত্তি তোলা হয়েছে। 

আমর! ধর্ম বলতে কিছু তৈরি তত্ব বুঝিনি । ধর্মকে বলেছি ব্যক্তির 
আত্ম আবিষ্কারের কথা, সত্তার প্রকৃত উদ্বোধনের কথা । সত্বার গ্রসঙ্গ 
একটি জাতির সমগ্র মানস ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে থাকে । প্রত্যেক 

এঁতিহাপিক ধর্মের নিজস্ব পৃথক পৃথক কিছু বক্তধা 
ধর্ম ব্যক্তি সতার ৃঁ 
উদ্বোধন থাকে, আচন্জণীয় কর্মও থাকে ৷ যেমন থুষ্টতথে হটির 
কারণ মানষের আদি পাপ, আর তৃষ্টি ভারতীয় তত্ব 

আননোর প্রকাশ । ততসব্বেও কিন্তু ধর্মের আত্যস্তিক চরিত্রের কারণে 
ভারতীয়তত্বের মতোই খুষ্টধর্ম মহুত্তত্ব ও সত্তীর কথ! বলে, আত্মাবিষ্কারকেই 
জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে । কারণ খুষ্টতত্বের মতে ঈশ্বর 
নিজের রূপেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষে বলা হচ্ছে মানুষ 
অমৃতের সম্তান। সুতরাং খ্ুষ্টধর্মে মানুষকে যেমন তাঁদের সৃষ্টিকর্তা 
পিতার কাছে ফিরে যেতে হবে, তেমনি ভারতীয়! জানে আনন্দেই 
তার! লীন হবে । স্থুতক্বাং বর্তমানের পণ্ডিতর] যখন বলেন ধর্মের সঙ্গে 
ইহ জাগতিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক শাস্ত্রের কোনো যোগ নেই তখন 
শুরা জীবনের সঙ্গে জানকে নিছক ব্যবহারিক অর্থে দেখেন। শিক্ষাকে 
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মনে করেন সঙ্কীর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধির বাহন । প্রয়োজন আবার 
মন্ুত্বত্বের প্রতিমানে নয়, শুধুই বিদ্যাসঞ্চয়ের অর্থে । একারণেই দেখেছি 
যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের নৈতিক- 
বোধের উন্নতি হয়নি। বৈষয়িক প্রাচুর্ষের চুড়ায় বসে মানুষ অন্ত 
মানুষকে না-খাইয়ে মারতে পারে বা মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমন্ত 
সভ্যতাকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখতে পারে । 

ধর্মই একমাত্র মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান দেয়। শিক্ষা থেকে মানুষ যেদ্বিন 
ধর্মকে বাদ দিয়েছে সোর্দন থেকেই মনুষ্যত্বের অবমানন! বিরাট হয়ে দেখ! 
দিয়েছে৷ 


ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় রেষারেষির কোনে! সম্পর্ক নেই | ধর্ম শিক্ষার 
অর্থ বিভিন্ন ধর্মের সার সত্যকে প্রকাশ করা, স্বভাবের নিজকথা শোনানে। 
তার সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান বা! খুষ্টধর্মের কোনো দ্বন্দ নেই । খৃষ্টভক্ত ছাত্র 
যেমন স্থিরভাবে জগতে ধর্মের মূলীভূত সত্যকে জানতে পার্বে, তেমনি 
মুসলমান ছাঁএও একই রকমে আত্মবোধের কথা জানবে । সেক্ষেত্রে 
কোরাণ, বাইবেল বাঁ শীতাকে বাছাই করবার কোনে কারণ নেই। 
রর সর্বত্রই একই কথা কমবেশি উচ্চারিত । বিভিন্ন ধর্মের 
ধর্ম-শিল্গ1! ও ধমায় 

রেষারোষর যোগ নেই মধ্যে যে-সংঘর্ষের কথা ভাবা হচ্ছে তার কারণ 
রাজনৈতিক । বাড়তি কোনে উদ্দেশ্টের চাপে ধর্ধকে 
লক্ষ্যভ্ষ্ট কর! হলেই গোলোযোগ দেখা দেয়। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পক 
নেই, সম্পকি ত ব্যক্তিরাই সেখানে প্রধান । একটি উদাহরণ দিলে কথাটা 
বোঝা যাবে । কলকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রতীকে আগে '' শব্দটি 
বসানো ছিলে।। অবিভক্ত বাঙলায় মুসলিম লীগের প্ররোচনায় বর 
উঠিয়ে দেবার আন্দোলন চলে এবং শেষ পর্যন্ত "শ্ী' উঠে যায় কারণ 
মুসলিম লীগের মতে শ্প্রী শব্ঘটির অর্থ সরম্বতী। সরস্বতী বলায় 
পৌত্বলিকতার নাকি পরিপোষকতা করা হচ্ছে। বিশ্ববিগ্ভালয় সমস্ত ধর্মের 
প্রতিষ্ঠান স্থতরাং পৌস্তলিকতা চলবে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝ। 
যায় যে ব্রা” ও পৌত্বলিকত1 কার্যত রাজনীতির লীলায় এক হয়ে 
গেছে । ধের প্রকৃত সত্তা এই বক্তব্যে ব্যাহত। এখানে ইসলামের 
যেমন সত্য প্রকাশিত নয়, তেমনি ভারতীয় ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতাও প্রকট । 
কাজেই এই আপত্তিটি যুক্তিসিদ্ধ নয় । কারণ শ্রীর অর্থ কল্যাণ ও সুষমা । 

পরী, শব্ষটি কোনো পৌত্তলিক তার নির্দেশক নয়। 
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অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ধর্শিক্ষা বলতে কিছু আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি 
ও পুখথিগত আলোচনা বুঝেছেন। তাই মনে করেছেন যে এমন ধর্ণ 
শিক্ষায় শিশুর মন সংস্কারে ভারাক্রান্ত হবে। যেমন, 
বাইবেলে বল! হচ্ছে ঈশ্বর অগত সৃষ্টি করেছেন অথচ 
আমরা ডারফুইনের তত্বে শিখেছি বাদরজাতীয় জীব বিবর্তনে মান্থ্ষ 
হয়েছে । বাইবেলের কথা মানলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে হয়। 
এই বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত কাহিনী মাকিন আমেরিকার একটি 
রাষ্ট্রের ঘটনা যেখানে বাইবেল ও ডারয়ুইন নিয়ে বিরাট মামলা 
হয়েছিলো । ওইরাষ্ট্রেরে আইন অন্যায়ী ভারযুইনের কথা ছাত্রদের 
বল! নিষিদ্ধ ছিলেো।। একজন শিক্ষক সে-কথ বলায় মামলার স্ত্রপাত | 
ধর্নকে শুধুমাত্র এভাবে দেখলে নিশ্চয়ই অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির কথা সত্য। 
একথাও মানতে আপত্তি নেই যে ধর্মের সঙ্গে নানা অবান্তর সংস্কার 
জড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা বলছি প্রকৃত ধর্মের কথা । যে-ধ্নে মনুস্তত 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়। হচ্ছে, ষে-ধমে অনুষ্ঠান ও আচার বড়ো কথা নয়। 
সত্তার কথাই প্রধান। বিগ্ভালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আচার অনুষ্ঠানের 
“কানে প্রয়োজন নেই । তারা ধর্মের মূল কথাটুকু শিখবে ঘাত্র। 

শিক্ষার অর্থ যদি অন্তরের উন্নতি হয় তবে একমাত্র ধর্মই তা 
পারে। কারণ, ব্যক্তির অন্তশিহিত সম্ভাবনার কথা একমাত্র 
জানায় ধর্ম। শুধু জানায় না, তা পরিপূর্ণ করবার দিকে আমাদের 
সাহায্য করে। 

ধমের শ্বপক্ষে আরো! বলবার কথা থাকে । কোনে। দেশের সভ্যত! 
ও সংস্কৃতির প্রতীক, জীবনের লক্ষ, বিশ্বাসের নানা স্তর--সবই ধর্ম 
প্রকাশ করতে পারে । ধর্মকে বাদ দিলে জীবনযাত্রার কোনে। আচার 
অনুষ্ঠান ও সংগঠনকেই পূর্ণ অর্থে জাল] যাবে না। যেমন ধরা যাক 
ভারতীয় বর্ণীশ্রম প্রথা । সমাজতাত্বিকের! এর মধো শোষণ, অবিচার, 
শ্রণীভেদ ইত্যাদি অনেক কিছু দেখেছেন। কিন্তু আমাদের মতে 
বর্ণাশ্রমের প্রকৃত তাত্পর্য ভারতীয় ধর্ম ছাড়াস্প্ট হয় না। কারণ তার 
সঙ্গে জড়িত আছে কর্ণবাদ ও কর্নচক্রের কথা, আছে জীবনের লক্ষা ও 
বুত্তি-নির্ভর মনুয্বত্বের কথা । এমন কি অধ্যাপক ম্যাকেপ্জিকেও মানতে 
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সাহিত্য শিল্প বিষয়েও একই কথ! | ধর্মের চাবিকাঠি ছাড়া তাপ্দের 
রহস্তপুরী কিছুতেই খুলতে পারে না। দান্তের “দ্িব্যজীবন” কাব্য বা 
আমাদের "গীতা" নিশ্চয়ই নিছক কাব্য হিসেবে মন মাতাতে পারে কিগ্ক 
তার পূর্ণ উপলব্ধি কখনোই সম্ভব নয় যপ্দি না আমরা গুষ্টততব ও ভারততত্ব 
বিষয়ে অবহিত হই। গীতা ব! দ্রান্তের অন্তরে প্রবেশ করতে হলে 
আমাদের ধর্মের পাঠ গ্রহণ করতেই হবে। 

সবশেষে একথ! মনে রাখ! দরকার ষে ভবিষ্তৎ সৌভ্রাত্রের ভিত্তিও 
ধর খেহেতু ধর্ষেই ক্ষুদ্র স্বার্থ পেরিয়ে যাবার কথা থাকে । ধর্মেই 
নশ্রীরামকৃষ্ণের কথ! মতো, জীবনে পাকাল মাছের মতে থাকবার শিক্ষ! 
লাভ করা যায়। (মাটামুটি নিংস্বার্থভাবে কাজের শিক্ষা ধর্ম দেবে। 


৭। ধর্মের ক্রুটি (79819 ০1 [9115101) ) 

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ধর্ধের ক্রটি বিষয়ে একটি তালিকা তৈরি 
করেছেন । এই তালিকায় আছে_- 

(ক/। কুসংস্কার-_-প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কিছু বিশ্বাস জড়িয়ে 
গেছে যা যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না বা যার প্রয়োজন জীবনের দ্বিক 
থেকে, আস্মাবিষ্ারের দিক থেকে নিছক শুণ্ত। ওই সংস্কারগুলো। 
জীবনকে অগ্রগমনে সাহায্া করবার বদলে বন্ধনের তৃট্টি করে। 
জনপাধারণ অধিকাংশ ক্েত্রে এই সংস্কারগুলোকেই ধর্ম মনে করে। 
লোকাচার, দেশাচার ইত্যাদিতেই এই সংক্কারগুলোর প্রকাশ । যেমন 
ধরা যাক, ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে হাচি, কাশি, টিকিটিকি ইত্যাদি জড়িয়ে 
আছে । শনি মঙ্গলবার যেমন লাউ বা বেগুন খাওয়া নিষিদ্ধ ইত্যাদি । 
সত্ব।-বা আত্মাবিফীরের সঙ্গে এদের কোনে যৌক্তিক সম্বন্ধ নেই । 

(খ) পৌত্তলিক তা.-.বন্ ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক চরিজ ভ্রষ্ট হয় এবং 
পরিবর্তে নানাজাতের বস্ত ও দ্রব্যকে ধর্মের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার 
করবার চেষ্টা কর! হয়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির এই বক্তব্য নিতান্তই অল্পষ্ট 
ও অর্থহীন । কারণ প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গেই কিছু ন! কিছু প্রতীকী 
ব্যাপার থাকে । প্রতীকের মাধ্যমেই ধর্মের সত্যকে প্রকাশ করা হয়। 
যেমন ধরা যাক ভারতীয় ধর্ধ। দার্শনিক হেগেল মনে করেছিলেন যে 
ভারতীয় হিন্দুরা বিবর্তনের নিষ্ন্তরের জীবকে যেহ্ছেতু শ্রদ্ধা করে, পুজো 
করে সেহেতু তার! নিষ্ স্তরের মানসিকতা ও পৌত্তলিকতাঁর পরিচয় দিচ্ছে। 


২৫০ সমাজার্শনের ভূমিকা 


পৌত্তলিকভা শব্দটি পুতুলের সঙ্গে জড়িত। ভারতীয়েরা সত্যি সত্যিই 
পুতুল পূজে1 দরে কিনা এ-বিষয়ে হেগেল বিশেষ ভাবার চেষ্টা করেননি । 
কারণ, ভারতীয়র। সমত্য বিশ্বচরাচরে বর্গের প্রাণের লীলাকে উপলব্ধি 
করেছে । তাই 'তাদ্দের কাছে এমন কোনো বস্তব বা প্রাণী নেই যা ঈশ্বরের 
প্রকাশ নয়। সুতরাং নিক স্তরের জীবকে যদি পূজো করাই হয় ( যেমন 
গরু) তবে তা প্রতীক হিসাবেই করা হয়, প্রাণের সঙ্গে যার যোগ 
অতান্ত গভীর । আব প্রতিমা পূজোর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে জড় 
প্রতিমা পুতুলই বটে কিন্তু ভারতীয়রা পূজোর পূর্বে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করেই অর্চনা করে। তেমনি প্রাণকে বিসর্জন দিয়েই প্রতিমাকে বিসর্জন 
দেওয়া হয়। 

(গ) অন্ধতা-_সমত্ত ধর্মেই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস মূল কথা। আগ্তবাকো 
বিশ্বাসের ফলে মানুষের বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয় না। এ-কথা নিশ্চয়ই 
সত্য যেধশ্নের সঙ্গে নানা অন্ধতা ইতিহাসে ম্বাক্ষর রেখেছে কিন্তু ধর্ম 
অর্থেই অন্ধতা বোঝায় না। অন্ধতা বাক্তি-সাপেক্ষ ও লোকাঁচার- 
সাপেক্ষ । ধন বরং সমস্ত সময়েই সতাকে মিথা। থেকে, আলোকে 
অন্ধকার থেকে তফাৎ করতে নিদেশ দেয় । আপ্রবাক্য নিশ্চয়ই ধর্শে স্থান 
পেয়েছে কিন্ধ তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিরা নিজন্ব উপলব্ধির পথে এগোবে 
না। ভারতীয় ধর্মে যেমন তিনটি প্রস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়। 
হয়েছে । এই প্রস্থানত্রয়, উপনিষদ, গীতা! ও বরহ্স্ত্রকে মূল্য দেবার অর্থ এই 
নয় যেসমন্ত কিছুই চোঁখ বুজে মানতে হবে। বারবার বেদজ্ঞ জ্ঞানীর! 
বলছেন যে নিজের মত্ত! ধরনের সত্যকে মেনে নিতে হয়। মানলেই 
সতা লাভ হয় না, বিচখর করতে হয়, শঙ্করাচাঁধ যেমন নেতি নেতি করে 
বরন্ষজ্ঞানে পৌছতে চেয়েছেন । বাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন যাচাই করে 
শীশ্রীরামকুষ্জকে হ্বীকার করেছিলেন। আমরা আগ্তবাক্য শুনি 
পূর্বহ্রীদের সাধনার তাৎপর্য বুঝবার জন্যে, তাদের ধ্যানের আলোকে 
জীবনযাত্রা! নতুন ভাবে ছকে নেবার জন্তে। যুরোপে যেমন সন্ত ফ্রান্সিস বা 
সন্ত বেনেডিক্টের জীবন কথ! অনেকের পালনীয় । ওরা নিজের মতো 
সত্যকে জেনেছিলপেন বলেই পরবতভীর। তাদের সাধনার পথে নিজেদের. 
জীবনকে গড়বার কথা ভাবে । অন্ধের মতে! অন্থসরণে নিশ্চয়ই সত্যের 
কাছে পৌছোনে। যায় না। ন্ুতরাং অন্ধতা বাদ দিয়ে নিজের চায়, 
সত্যকে খোজার কথাই ধর্ জানায় । 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ২৫১ 


(ঘ) সঙ্কীর্ণতা-ধর্মের সঙ্গে সঙ্কীর্ণত। এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে ষে 
এক ধর্মীবলম্বী অন্য ধর্মের সত্যকে স্বীকার করতে চাঁয় না । এই মনো- 
ভাব নিঃসন্দেহেই ক্ষতিকর । কারণ, ধর্সের মূল চরিত্রের পঙ্গে তার 
কোনো যোগ নেই। শ্রীশ্রীরামকুষ্ণচ তাই বলতেন “যতো! মত ততো পথঃ। 
উদাহরণ দিয়েছিলেন থে এক জলকেই কেউ বলে পানি, কেউ হ্বাটার ও 
কেউ একোয়। কার্ধত জল কিন্ত জলই। নাম ভেদে তার চরিত্র 
বদলায় না। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বরে পৌছাঁবার কথা আছে সুতরাং 
প্রত্যেক ধর্ধই শ্রেষ্ঠ। 


(ড) গৌঁড়ামি__সঙ্কীর্ণতীর সঙ্গেই গৌডামি থাকে । অন্তের সতাকে 
স্বীকার না করাতেই গৌঁডামির প্রকাশ । গৌড়ামি ধর্সের চরিত্র নয়, 
ধামিক বা ধর্শ গ্রবক্তারদদের কীতি। 


(চ) ভঙগ্ামী-ধর্মের নামে অনেক জাল জোচ্চরি চলে। যেমন ভগ 
সাধু, গণৎকার ইত্যাদির ব্যবসা ; তাগা তাবিজ মাদুলীব প্রচার ভারতীয় 
ধর্মের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এসবও ধর্ম নয়, ধর্-ভীরুতার স্থযোগ 
নিয়ে ব্যবসায় ও লাভের কথা । 


(ছ) ব্াক্তিত্বাদ-কখথনে! কখনে। কেউ প্রবহমান ধর্মের ধারা থেকে 
সরে একে বাক্তিগত ভাবে কোনে! ধর্সের প্রচলন করতে পাঁরে। কিন্তু 
এইসব ব্যক্তির প্রতিভাবান না-হলে জীবনের 'সমূহ ক্ষতি হয়। বাঙলা 
দেশে যেমন রাজ রামমোহন রায় বুদ্ধি বিবেচনায় ভারতীয় হিন্দু ধের 
সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের চৰিত্র বিষয়ে বর্তমান 
পণ্ডিতদের প্রচুর মতভেদ । কেউ বলেন এই আন্দোলনে উনিশ শতকে 
বাঁঙলাদেশে প্রচুর উন্নতির স্ত্রপাত হয়েছে যাকে বলা হয় “বাঙলার 
নব জাগরণ? | অন্যদল বলেন ষে ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারতীয় জীবনের 
বিরাট ক্ষতি করেছে। 


(জ) অতীন্দ্রিয়তাবাদ--ব্যজিগত ধর্মের সঙ্গে অতীন্ট্রিয়তাবাদ 
জড়িত। অতীক্ট্রিযতাবাদের নামে নানা! অসত্য প্রচলিত হতে পারে। 
কিন্ত ম্যাকেঞজি যেমন অতীন্দ্িয়তাবাদকে মনে করেন “মানবতার সংগ্রাম- 
বিচ্যুতঃ তাঠিক নয়। সাঁধকদের অতীন্দ্রিয়তাবাদ দৈনন্দিনের সত্যের 
বাইরে ধর্মের সতাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সাধারণের জন্য স্পষ্ট ও- 
প্রত্যক্ষ করে। 
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ঝা) প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ--ধর্মের মূলসত্য জীবন থেকে মুছে গেলে 
পড়ে থাকে বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ । বহু ব্যক্তিই জীবনে এই' ক্রিয়াকলাপ 
আচার অনুষ্ঠান নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন কিন্তু ধর্মের সত্যকে জীবনে প্রকাশ 
করবার কথ| ভাবেন না । যেমন খু ভক্তর1 রোববার গীর্জায় যানঃ আমরা 
পথেঘাটে ঠাকুরকে হাত তুলে নমস্কার করেই খাঁলাস। কিন্ত টি, 
জোচ্চুরি, প্রতারণা কিছুই বাদ দিইনা। 

নি অধর্ম-ধর্সের বিপরীত অবস্থা অধর্জ। অধর্মে মানুষ কোনে 
কিছুতেই শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস সমর্পণ করছে ঢায় না । এই বক্তবো কিছুই 
সত্য নয়, কিছুই বিশ্বাসফোগ্য নয় । 
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দীদকম্প জপ্যান্ষ 
সংস্কাতি ও সংস্কাতির সংগর্ঠন 
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সংস্কৃতি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে সংস্কার জড়িত। সংস্কার 
অর্থাৎ পরিমার্জন] । যা আছে বা ছিলে! তাকে 'নতুনরূপ দেবার জঙ্গেই 
সংস্কৃতির যোগ । কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কি আছে বা ছিলো যাকে সংস্কার 
করতে হবে? প্রশ্নটির জবাবে আমাদের ধরে নিতে হয় যে পূরবর্তী এমন 
কোনে অবস্থ। বা বক্তবা আছে যা বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে পরিবতিত 
হওয়। উচিত | কারণ, লুকোনো অবস্থা ব1 বক্তবা আর 
বর্তমানের সতাকে প্রকাশ করছে না। এ-কথা 
মানলে আরো 'একটি বাড়তি প্রশ্ন ওঠে যে কেমনভাবে বা কোন্‌ নীতিতে 
সংস্কার করা হবে? প্রশ্রটির তাৎপর্য খেয়াল করতে হয় যেহেতু প্রত্যেক 
সংস্কারের সঙ্গে ভবিষ্যত বা বর্তমান জড়িত। বর্তমান ও ভবিষ্ততের 
কষ্টিপাথরেই পরিবর্তনকে বিচার করতেও ভয়। অতীতে যা ছিলো তা 
বর্তমানে কতোটুকু প্রয়োজনে আসছে জানবার জন্গে আমাদের ক্রু 
শশতির সাহায্যে মনস্থির করতে হয়। পুত্িটি সংঙ্গীরের সঙ্গে যেহেতু 
গ্রহণ ও বঞজন জড়িত থাকে । 
অত্তীতে কি ছিলো বা আছে এই প্রশ্থটিকেও সম্পূর্ণ বর্তনাশের সঙ্গে 
সম্পর্ক-বহিত অবস্থায় জবাব দেওয়া যায় না। কারণ, সমন গ্রসঙগট [ই 
জীধনের ল্জে মিলিয়ে ভাবতে হয়। জীবন একটানা প্রথহমান, তার 
বপভেদ আছে, সম্বন্ধ ভেদ আছে, তার প্রয়োজন সদাই পরিবতিত হচ্ছে 
্ানকাল পাঞ্জের চাপে । জীখন যদি বিচারের পট হয় তবে অতীতের 
প্রসঙ্গে আমর জাবনকেই নানাভাবে খুঝতে চাই । জীবনের প্রকাশ 
হয় কর্মে এবং কর্ম তখনিই কর্ম যখন তা সচেতন ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে ও ৪ 
কর দেয়ার স্বাধীন। প্ররূতির অন্তবতী ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রিত 
কমের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তা আমরা করতে বাধ্য । 
আর থা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার ভালোও নেই, 
মন্দও নেই | যেমন ক্ষুধাদ্রেক হয় প্রকৃতির জীবন-্ধর্মের নিয়মে । তাকে 
আমর] কখনোই বিচার করতে বসিনা। এই ক্ষুধাপ্রেকের হুত্রে যে-কমে 
মাষ আত্মপ্রকাশ করে, তারই ভালোমন্দ থাকে । ক্ষুধাকে প্রকাশিত 
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করবার জন্তে কেউ চুরি করতে পারে, কেউ দোকান লুঠ করতে পারে, 
আবার কেউ ন্যাধ্য মূলে ভ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এই তিনটি কর্মের 
কোন্টি কে করবে তা সাধারণতই নির্ভর করে ব্যক্তির স্বকীয় চিন্তার 
ওপর। একটি পথকে সে বেছে নিলে সেই মুহূর্তে অন্ত পথগুলে! বাতিল 
হয়েষায়। এখানে ব্যক্তিটি স্বাধীন কমে নামছে সুতরাং তার কর্মের 
বিচার আলোচনায় স্বীকৃত হচ্ছে। 

স্বাধীন কর্মের সুত্রে ব্যক্তি তার জীবনের প্রয়োজনকে নানাভাবে 
মেটায় । প্রথমত তাকে বস্ত সংগঠন ও জীবন সংগঠন তৈরি করতে হয়। 
বস্তসংগঠনে তার প্রাথমিকভাবে বাচাটাই থাকে আব জীবন সংগঠনে 
ওই বাচার প্রসঙ্গটিকে আরো কিছুট। সম্প্রসারিত করা হয়। তখন আর 
বাচার কথ। তেমন প্রতাক্ষ থাকে না, অন্যান্ত অনেক সংগঠন জীবনের 
নানা দ্বিক প্রকাশ করবার জন্ত তৈরি হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমরা! 
বস্তসংগঠন বলি আর জীবন সংগঠন হচ্ছে পরিবার, গোঠী, সংঘ, সমিতি 
ইতাদি বিভিন্ন সংগঠন । এগুলো বাচার জন্তেই প্রয়োজন কিন্ত বাচার 
উদ্দেশ্য এখানে শুধু বাচাই নয়, এ্যারিস্টটল কথিত ভালোভাবে বাচা । 
অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রাথমিক স্তর থেকে এখানে অনেক সরে 
এসেছে, পরোক্ষ হয়ে উঠেছে । 

এই ছুটি সংগঠনের সঙ্গে ভালোভাবে বাচার কথাতেই মানুষের 
সংস্কৃতির কথা । কারণ শুধু বাচাই যেহেতু সব নয়, মানুষ বাচাব প্রকরণে 
তার স্বাধীনতার ছাপ ফেলে । পুধবতা উদ্বাহরণে যেমন বল হয়েছে 
বাছাইয়ের সঙ্গে মানগষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় | প্রকৃতির 
নিয়মে বাচাট দিদ্ধ হলে বা বাচবার প্রয়াসেই মানুষ প্রকৃতি থেকে যেহেতু 
তফাতে সরে এসেছে এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে চিস্তিত 
হয়েছে, মানুষ বাচাটাকে শিজের মতে! করে রূপ দিতে চায়। এই 
ব্পটার সঙ্গে নিছক স্বাথ ব৷ প্রয়োজনের কোনে। যোগ নেই। যোগ 
আছে 'ভালোভাবে'র সঙ্গে। এই ভালোর অর্থ মানুযেরাই খুজে বের 
করে। ভালোর সঙ্গেই তাদের জীবনের সমগ্র কল্পনা জড়িয়ে থাকে। 
যেমন আলটামিরার গুহার দেয়।লে চিত্র ধে-মানুষের1 এ কেছে, তার] কুড়ি 
হাজাঁর বছর আগেই বাচার সঙ্গে ভালোভাবে ধাচার যোগ আবিষ্কার 
করেছে। প্রথমে তাই আমরা বলবো ভালোভাবে বাচার সঙ্গে আশু 
স্বার্থের কোনো যোগ নেই, নিছক প্রয়োজনটুকু মেটাবার জন্ত তার! তৈরি 
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হয়নি । বিশ্বজগতের সজে নিজেদের সম্পর্ক ভাবতে ভাবতেই তারা নান! 
রূপের প্রকাশ আরম্ভ করে এবং প্রকৃতি নির্দিষ্ট বস্তকে ভেডেগড়ে নতুন 
রূপ দ্বিতে থাকে । যেমনটি তার! প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করেই 
নিজেদের প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ধ্রাড় করাতে চায় স্বাধীন ইচ্ছা ও 
সক্কল্লের প্রকাশে । প্রকৃতিকে ভেঙে গড়বার হুত্রেই ভালোভাবে বাচ। 
তৈরি হয় অর্থাৎ নিজেদের স্বাতত্ত্র্যের পরিচয় স্পষ্ট হয় এবং সংস্কৃতি গড়তে 
থাকে । কার্যত তাই একটি স্ুন্দরপাত্রই সংস্কৃতি নয়, সংস্কতি নিজের 
ন্বাধীনতার প্রত্যয় । 

আমর! পূর্বেই যেমন সংস্কাতিকে সংস্কার বলেছি এখন তার উৎস 
বুঝবার সময় নিশ্চয়ই ধরতে পাঝবো যে সংস্কার কার্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
প্রাকৃতির নিয়মকে ভাঙা ও নিজের মতো! গড়া । ধর! যাক একটি মাটির 
পাত্রের কথা। মাটি জুগিয়েছে প্রকৃতি । মাটির নিজন্ব রঙ আছে, এবং 
নিজন্ব টানও আছে তার । অর্থাৎ যেমন খুশি তাকে দিয়ে সব কাজ 
করানো যায় না। মান্ষ সংস্কার করলো এইভাবে তে সে নিজের 
কল্পনার ছাচে মাটির রঙ ও প্রকৃতি পালটে দ্বিয়ে একটি পাত্র বানালে । 
এই পাত্রটিতেই তার সঙ্কল্পের প্রকাশ এবং পাত্রটিই সংস্কৃতির ফল। 

সংস্কৃতি তাহলে মাহষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা । স্বাধীনতায় আছে 
প্রকৃতিতে নিজের নিয়ম দাড় করানো । মান্ত্যরএই নিজন্ব নিয়মগুলো 
সমাজ সঞ্চয় করে রাখে এবং যুগে যুগে তার পরিচয় আমরা সমাজ থেকেই 
গ্রহণ করি । এই যুগসঞ্চিত সংস্কৃতিকে মানুষ বিভিন্নকাঁলে নিজের সঙ্ষল্প 
অনুযায়ী পর্বজন ও গ্রহণ করে । এই বর্জন ও গ্রহণেও একই স্বাধীনতার 
প্রকাশ অর্থাৎ সংস্কৃতির পরিচয় । যেদিন মানুষ আর স্বাধীনতাকে রূপ 
দিতে পারবেল। সেদিন প্রকৃতিকেও ভেঙে গড়তে পারবেনা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সংস্কৃতিও নষ্ট হয়ে যাবে । আমাদের এই তথ্থটি বুঝলেই নজরে 
আসবে কেন! মালষের সংস্কৃতি আছে। 

সংস্কৃতি জীবনের সমস্ত স্তরে পরিব্যাঞ্ধ । পোষাক থেকে খাগ্প্রণালী, 
মন্দিরের ভাব্বর্য থেকে দার্শনিক চিত্তা সমস্ত কিছুতেই মানুষের শ্বাতস্ত্রের 
রা ছাঁপ পড়ে, সুতরাং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । জীবনের 
জরা যে-কোন পর্বেই কমবেশি সংস্কৃতির স্বাক্ষর থাকে । 

সংস্কৃতি ও জীবন যেহেতু অভিন্ন তখন বোঝ! দরকার 

জীবনের চুড়ান্ত কল্পন1 সংস্কৃতিকে পুষ্টি দেয় অর্থাৎ যেমন জীবনের ভাবনা 


২৫৬ সমাজদর্শনের ভূমিকা! 


তেমনি স্বাধীনতার প্রকাশ, তেমনি সংস্কৃতির মান। যাদের চিন্তায় 
জীবনের লক্ষ্য বিরাট, চৈতন্যের স্তর অতলম্পশী ও সচেতনত। দিগন্তব্যাপী 
তাদের সংস্কৃতির এশ্বর্ধ তেমনি বিরাট মাপের । আমাদের সংজ্ঞার সুত্রে 
তাই ম্যাথ আর্ণন্ডের স্ুবিখাত কয়েকটি উক্তিকে গ্রহণ করণ যায়।, 
“কালচর এবং এনাকি? গ্রন্থে তিনি লিখেছেন 001900 1)6106 & 1)07583% 
(01 00৮ 60৮81 10921900102 1)5 109809 01 00$৮106 %0 1000, 00 811 
0179 00000961-8 ₹/101010 10096 00009 05) 6109 19996 চদ201010 1083 1099) 
01100.0106 800 ৪810 10. 679 জ0]0 7; 8020 61170001) 6018 1000%19089 
7000106 8) 969277 01 (981) 800. 1095 61000106 91)020 ০] 56০০1: 
110610178 820 108/0169, ৮1810 ০ 700৮10119৬৮ 969010010] 00 
1090119101091]5) ৮61101% 11061101106 6108 61097919 ৮ ৮17৮09 12 
10110951700 60920 96৮00111010] 1009৭ 01) 101 0106. 10019010191 01 
10110 100 61)011) 17)9013801081]5.+1 অর্থাৎ তিনি ঠিকই বলেছেন যে “সংস্কৃতি 
আমাদের পূর্ণতার অদ্বিষা' । সংস্কতি আমাদের সংজ্ঞা অন্যায়ী যেহেতু 
মানুষের স্বাধীনতার প্রকাশ, স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝতে পার! 'অতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা | স্বাধীনতা হেমন খুশি যা খুশি করা নয়, স্বাধীনতার অর্থ 
আশপন ম্বভাবকে প্রকাশ করা। নিজের স্বভাব ও স্বধর্মই সংস্কৃতিতে 
প্রকশিত হয়, সে স্বভাব ও ত্বধর্ম একমাত্র সচেতন মাঁছুষের থাকতে পারে। 
কাজেই প্রাতি মুহূর্তে সচেতনভাবে এই স্বাধীনতার চর্চা করতে হয়, অন্ধের 
মতে গড্ডালিকা শ্রোতে গা ভাসিয়ে নয়, অস্কোবর দম দেওয়া কলের 
পুতুলের মতো নয়। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রকাশ 
করতে পারণেই সংস্কৃতির দযিত্ব পালন করা সম্ভব | 

আ'নন্ড তাই সঠিক বলেন যে চৈতন্তের শ্রোত শুকিয়ে গেলে, জশবন 
ধান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হলে, সংস্কনির প্রাণধারাকে ভগীরথের মতো 
খুজতে যেতে হয়,এবং তাঁকে বইয়ে দিতে হয় শুধ-শুহ্ত-দপ্ধ জীবনের ওপর 
দিয়ে । কারণ একমাশ্র সংস্কৃতিই আমাদের সত্তার আভাস 
দিয়ে ত্রাণ করতে পারে । কারণ 40416919) 0010 


15 0109 56005 01 10011001019) 16808 09,,,60 901008)%9 


সংহত প্রাণধারার 
খোজ দেয় 


01 6:09 11070180 [09706096)0]7 চিত 0 10610001000051)671080061010) 00৭61010817 
৪11 51709 01 00" 17010700165 ১ 8110. 05 1 0825918] 10102001010, 90661021756 


৪]] 183 01 0 90901965”, সংস্কৃতিকে আমর স্বাধীনত! বলেছি, এই 


সমাজবর্শনের ভূমিকা ২৫, 


স্বাধীনতা একদিকে যেমন বাক্তির, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র সমাজের । 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কই সমাজ গড়ে কিন্তু সমাজ একবার গড়! হয়ে 
গেলে ব্যক্তিকে তার আশ্রয়েই পুষ্ট হতে হয়। সংস্কৃতি সমাজের কেন্ত্রেই 
স্কটিকাকারে থাকে । ব্যক্তিরা সমাজ-ভাগার থেকেই সংস্কৃতির দান গ্রহণ 
করে। সংস্কৃতিকে নতুনভাবে ভেডে গড়ে আবার সমাজের কাছেই 
ব্যক্তিরা গচ্ছিত রাখে কারণ সমাজই যুগধুগান্তর ধরে সংস্কাতির পরিচয়কে 
বক্ষে বহন করবে এবং ভবিদ্তত বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যাঁবে। 
যেমন মা ঠাকুরমার মুখে শুনে শুনেই আমর প্রথম রামায়ণ মহাভারত ও 
ভারতবর্ষ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি । 

প্রশ্ন উঠতে পারে সংস্কৃতিকে কেমনভাবে চিনবো? আর্নন্ড তার 
চমত্কার জবাব দিয়েছেন “0901609995৪, 10010081900 60986 0501]8 6160, 
80912 ৮08৮ 01 1169) 61091) 079,00265) 01061 108508হ5১ 609 ৪ 6092098 01 
01091) 9109 ১ 100 &৮ 60900 96900615915 5 01089]59 6159 116929609 6109ড 
290) (109 6131008 /1)101) 01৮০0 617610) 01688 016) 119 07:08 11101) 00029 
10760, ০096 01 61)6)7: 70056109১ 6176 06100081165 17101) 10800 6118 00777510019 
0৫ 8910 701588+, ইত্যাদি । এক কথায় আর্নন্ডর বক্তবাকে আমর 
বলতে পারি শংগ্কৃতি হলে। জীবনের একটি “বিশেষ ভঙ্গি” । একটি মানুষের 
চলনে বলনে, ব্যবহারে, কমে সর্বত্রই সংস্কৃতির ছাপ থাকে বা থাকে না। 
ধদ্দি থাকে তবে তাঁর আত্ম-প্রকীশের খিশিষ্ট ভঙ্গিটিকেই আমর? সংস্কৃতি 
বলবে? । ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন কথাটি সত্য, তেমনি সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও 

তা সত্য। 

“জীবন ভঙ্গির' সঙ্গে আরে! একটি গুরুত্পূর্ণ কথা মনে বাখতে হবে 
যে সংস্কতি হলে! মনের সাড়। দেবার ক্ষমতা । যে যেমন সাড়। দিতে 
পারে তার সাংস্কৃতিক সচেতনতা তেমনি । আমরা যে অসংস্কৃত 
তার প্রমাণ, আমর। আমাদের এঁতিহের কোনে। কিছুতেই সাড়া 
দিতে পারি না। তা মন্দিরের ভাক্কর্ষ থেকে দৈনন্দিন ব্যবহার পর্যস্ত 
সর্বত্রই গ্রকট। সুতরাং সংস্কৃতিবান ও অসংস্কৃত মান্ষদের চিনতে কোনোই 
অসুবিধে নেই । মনের সাড়া দেবার এই ক্ষমতা ম্যাথ্যু আর্নন্ডেরও স্বীকৃতি 
পেয়েছ । তিনি তাই লিখেছেন “109 ০916019 5৪ 26007000900 18 
8১05৪ 811) &0 1080 07068, 61000-,৯0916979+5, 08998 0000090 
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২৫৮ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


সংস্কৃতির পরিচয় আমরা সাধারণত ব্যক্তিতেই গ্রহণ করি। এবং 
ব্যক্তিদের পরিচয়েই জাতির সংস্কৃতির কথা বলি। কিন্তু এবিষয়ে 
আমাদের প্রথম ভ্রান্তিটি এই যে, সংস্কৃতির পরিচয় সমগ্র জাতির মধ্যে ন 
পেলে শুধু ব্যক্তির পরিচয়েই সংস্কৃতিকে প্রমাণ করা যাবে না। যেমন 
বডালীর বর্তমান সংস্কতি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়ে প্রমাণ 

করা যায় না । রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তখনই ত্য 
ডি পরিচয়. হবে যখন জাতি হিসাবে বাঙাঁলীরা তাদের নিত্য 
দিনে রুচি ও সংস্কৃতিকে প্রমাণ করতে পারবে । দ্বিতীয়ত 

সংস্কৃতি মমগ্র জীবন ও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শুকিয়ে যায়। কারণঃ 
সমগ্র জাতির চিন্তা, ভাবনা ও জীবনযাত্রাই প্রাণরসে সংস্কৃতিকে পুষ্ট 
করে। আর্নন্ড চমতকার বলেন তাই: 4]১0119001010) 83 001691:9 001799193 
10) 1৪ 100 1909811)18 %/11119 61009 1200)%109/] 72170001779 18018690. 109 
17901510081 15 79001909 0000৮ 10910 011)81176 ৪600690. 000 97010910190 
11) 1118 ০071) 0:95%0101)1708108 11 170 901991)90৪১ 6০ 08 060975 81010 
162) 10110 110 1019 0090701) ৮০9১808 ])971906100) 60 106 90126100911 
0031)6 81] 179 090 60 21018719200 110079888 1179 50101078 ০01 0129 
01 6176 1)01019,0 81798] 8/991981)0 01101191010, 

সংস্কৃতিই জীবনকে পরিপূর্ণতা দেয় এবং সমগ্র সমাজ জীবনকে 
অগ্রগমণের লক্ষ্য নির্দেশ করে। 
২! সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য (70111676709 199%5/981) 081 0876 

870 01111286107 ) 

যে কোনে! আলোচনাঁতেই সংস্কৃতি ও সভ্যত প্রত্যয় ছুটি ব্যবহৃত 
হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনভাবে আমর! শখ ছুটি ব)খহ]র করি যে 
তাদের অর্থের ভিনম্নাত অস্পঞ্ থাকে এবং বহু ক্ষেত্রেই তার! সমার্থক হয়ে 
ওঠে । যখন বলি “লোকটি অত্যন্ত অসভ্য, তখন আমর] সভ্যতার 
অনুপস্থিতিকে সংস্কৃতির অর্থে ব্যবহার করি । বোঝাতে চাই যে লোকটির 
ব্যবহারে রুচির অভাব ঘটেছে। সাংস্কৃতিক ব্যবহার ও জীবনযাত্র!র 
মানদণ্ডে তার বাবহার বা! ভঙ্গিবা কোনো উক্তি সামাজিকভাবে ম্বীকৃত 
নীতির (8০:০১) সীনা লঙ্ঘন করেছে। একটু তলিয়ে দেখলেই কিন্ত 
বোঝ যায় যে দৈনন্দিন ব্যবহারে সভ্যতা প্রত্যয়টি আমাদের মনে কালো 
নির্দিষ্ট অর্থে স্পট ও প্রত্যক্ষ নয়। 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ২৫৯ 
মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি সভ্যতা প্রতায়টি, ব্যজির 
ক্ষেত্রে সংস্কাতির অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সমগ্র জাতি বা দেশের 
ক্ষত্রে শব্টির অর্থ ভিন্ন। কারণ আমর! যখন বলি 'করাসীর' সুসভ্য 
প্রাত” তখন আমরা শুধু সংস্কতিই বোঝাই ন1, তার অন্ত কিছু তাৎপর্যও 
থাকে । 
বর্তমানে যেমন তেমনি অতীতকাঁলেও পণ্ডিতর। এই প্রত্যয় ছুটি বিষস্তে 
চিন্তিত ছিলেন। তার! প্রত্যয় দুটির অর্থ পৃথক করতে চেয়েছেন । 
স্পেলার, টএনবী প্রমুখ পণ্ডিতেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তফাৎ করবার 
সময় বহুক্ষেত্রেই তাদের চরিত্রকে ঝুকিগ্রাহ্হ রূপ দিতে পারেন নি। যেমন 
অনেকের মতে সভ্যতা বাইরের দিক আর সংস্কৃতি ভেতরের । কেউ 
,কউ বলেছেন সভ্যতা বাণ্িক তাই আমাদের খাইবের প্রকৃতি সভ্যতায় 
প্রকাশিত আর সংস্কৃতি হচ্ছে আমর! যা তাঁই। 
এভাবে ব্যাখ্যা করবার নিশ্চম্নই একটা সুবিধে আছে । স্ুবিধেটা 
হলে। আভামে সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্ধদ্ধে কিছু একট! ধারণ! তৈরি কর 
ধায় এসব বক্তব্যে । খুব স্পষ্ট নয়; কিন্ত আমর সাধারণভাবে চলনসই 
একটা ধারথ। গড়তে পারি । তবু এমন ব্যাখ্যায় প্রচুর ত্রুটি থাকে। যদি 
বলি সংস্কৃতি হচ্ছে “আমরা যা তাই” (৬0৪৮ মাও &9 ) 
তবে বর্তমান অবস্থার লঙ্গে অতীতের যোগ ও ফারাকট। 
বোঝ যায় নাঁ। যেমন ধর] যাক আমরা বাঙালীর! 
বর্তমান কালে বিশেষ একটি মানপিক অবস্থায় আছি । আমাদের রুচিতে, 
শিক্ষ। দশক্ষায়,। আচরণ ও কর্মে নিদিঃ একট| ভঙ্গি নিশ্চয়ই প্রকাশিত 
হচ্ছে। তাঁকে ভালোও বল! যায়, মন্দও বলা যায়। যদি মন! বলি, তা 
হলেও বর্তমান অবন্থা সংস্কৃতির পরিচায়ক, ভালো হলেও পরিচায়ক । 
ভালে। বা মন্দ যাই হোক, বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে আমর কতোটুকু 
বোঝাবো ? কবেকার কথ। বৌঝাবো ? শুধু বর্তমানের অবস্থা বললে 
বাঙালীর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হবে না। তার জন্তে তার অতীত সিদ্ধির 
প্রসঙ্গ অত্যান্ত গুরুত্ব পূর্ণ। কারণ বাঙালীর ইতিহাস দ্বীর্ঘ হাজার বছরের। 
বর্তমানের অবস্থা যদ্দি আমার বক্তব্যে সম্পূর্ণ সত্যও হয় তবে তার ভালো 
মন্দের বিচার কেবলমাজ্র বর্তমান দিয়ে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় একারণে 
যে সংস্কৃতির বিচার মুল্যের বিচার | মূল্য বিচারে মানদণ্ডের প্রয়োজন 
করে। মানদণ্ড কখনোই পাওয়া যায় না যদি না পূর্ববতী অবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব 


সংস্কৃতি 'ও 'আমর। 
যা তাই? 


২৬০ সমাজদর্শনের ভূমিক 


জানা যায়। শ্রেষ্ঠত্বের পটেই বা কণ্তি পাথরেই বর্তমানের তাৎপর্য 
বিচার হয়। কার্গেই আমরা যা তাই বললে বক্তব্যটি অত্যন্ত ধেখায়াটে 
লাগে। 

আর এক অর্থে আমরা যা তাই” এর ব্যাখা! করা যায়। এই 
ব্যাখ্যায় আমর।| যা হতে চাই তাতেই আমাদের পরিচয় । অর্থাৎ কোলো। 
একটি নিদিষ্ট মুহূর্তে আমরা পূর্ণ নই । আমর] অতীতে ছিলাম, বর্তমানে 
আছি ও ভবিষ্যতে হবো | সুতরাং “আমরা য। তাই” কখলো বর্তমানের 
সীমায় স্পষ্ট হতে পারে না। ভবিষ্যতের কল্পন। ও লক্ষোর সঙ্গে তাকে 
মেলাতে হয়। কাজেই সংস্কৃতি বলতে এইসব পণ্ডিতদের মতো। আমরা 
যা তাই” বুঝলে প্রতায়টির অর্থ কোনোদিনই বোধগম্য হতে পরে না। 
সংস্কৃতি জীবনের প্রকাঁশ, ব্যক্তি ও জাতির স্বভাব সংস্কৃতিতেই পরিস্ফাঃ 
হুয়। প্রকাশের সঙ্গে জীবনের অবস্থা ও লক্ষ্য জড়িত থাকে । জীবনের 
অবস্থা বদলায় কিন্ক লক্ষা সাধারণতই নিদিষ্ট থাকে | লক্ষ্য ও অবস্থা 
টানাপোড়েনে সংস্কৃতির চরিত্র প্রতাক্ষ হয়। একবার সংস্কৃতির লক্ষা 
তৈরি হলে জীবনষত্রার মধো তাঁর প্রবাহ থাকে । পরবর্তী কালে 
এই লক্ষা ও সিদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে বর্তমান অবস্থার পরিমাপ হয়। প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি যেমন বর্তমান কাঁলকে বিচার করা হচ্ছে। 

আমাদের এই বক্তবাটি যদি বোঝা যায় তবে সভ্যতা ও সংস্কাতিব 
তফাৎটা স্পষ্ট হবে। একটি আদিম গোষ্ঠীকে আমর অসভ্য বলতে 
পারি, কিন্ত সংস্কৃতিহীন বলতে পারি না। সাওতালর1 যেমন আমাদের 
তুলনায় অসভ্য কিন্তু আমাদের তুলনায় সর্তাই অসংস্কত কিনা বলা 
মুশকিল । সভ্যতার বিচারে তাই তুলনামূলক মানদণ্ড 
ব্যবহাহ হতে শারে। ভুমনার ক্ষেএে আমরা সংখ), 
পরিমাণকে প্রয়োগ করি । পরিমাণের আলোচনায় 
সর্বদাই হিসাবের ব্যবস্থা পাঁকে। সভাতার ক্ষেত্রে এই পরিমাণের কণা 
ওঠে কারণ সভ্যতাকে নুতত্ববিদ ও সমাজতাবিকরা বোঝেন প্রয়োগ 
কৌশনের নজীরে। মানুষের প্রয়োগ বিদ্যা ব্যবহারিক । তার 
পরিচয় থাকে হাতিয়ারে ॥ হাতিয়ার বাবহার করে মাহগষ প্রকৃতি থেকে 
আদায় করে ও নিজের অবস্থা করায় প্রকৃতির জনে | হাতিয়ার ও জ্ঞান 
তাই একই সঙ্গে চলে । যেমন হাতিয়ার তেমনি জ্ঞান। হাত ও মাথার 
এই যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পুরাতত্ববিদ্রা' সমাজ বিবর্তনের শুরকে 


ধভ)তা যন্ত্রের সঙ্গে 
জড়িত 


সমাজদর্শনের ভূমিক! ২৬১ 


হাতিয়ারে দ্বার! চিহ্কিত করেন । হাতিয়ার ও হাতিয়ার-জাত জ্ঞানে জীবন 
গংগঠন ও সমাজ সংগঠন নির্ভর করে। জীবনযাত্রীর যাবতীয় উপকরণ 
তার সঙ্গে জড়িত। কাজেই আমরা বলতে পারি সভাতার সঙ্গে 
হাতিয়ারের যোগ । অর্থাৎ সভাতার ভিত্তি মাছছষের কলাকৌশল ও যন্ত্র 
হাতিয়ার )। 

হাতিয়ারের তুলনামূলক বিচার সন্ভব। বিচার এক্ষেত্রে ফলের। 
ফলের তাৎপর্য প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে । যে হাতিয়ার প্রকৃতি থেকে 
বতে৷ বেশি আদার করতে পারে, মে ভতো। বেশি মূল্যবান ও ততে। 
বেশি দক্ষ আমাদের জীবন সংগঠন । সুতরাং হাতিয়ার আমাদের 
সভ্য করে তুলছে । পুরোনো পাথুরে যুগে পাথর ছিল মানবের হাতিয়ার । 
হংকালীন উপকরণের পরিমাণ মঙতে? ছিলে সভাতা। বর্তমানকালে 
হাতিয়ার ইম্পাত, জুতরাং জীবনধাঙ্রার উপকরণ অনেক বেশি ব্যাঞ্ধ ও 
দটল। মানুষের জ্ঞানও সেই পরিমাণে বিস্তৃত। সুতরাং বর্তমানের 
সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতা থেকে শ্রেট। কারণ ইস্পাত অনেক বেশি দৃঢ় ও 
স্থায়ী এবং ইস্পাতের ব্যবহাধ জীবনের সমস্ত স্তরেই ব্যাপ্ধ এই মানদগ্ডের 
প্রয়োগে আল্টামিরার আদিম মাস্টষ আমাদের তুলনায় অসভ্য । 

সংস্কৃতির সঙ্গে যন্ত্র ও উপকরণের ঘনিচ কোনে। যোগ নেই। কারণ 
মানুষ সংস্কৃতি তৈরি করে স্বাধীন কমে আন্মপ্রকাশের টানে । কাজেই 
তার সঙ্গে উপকরণের সম্পর্ক পরোক্ষ । বর্তমানের মতো হুক তুলি 
ও 'বচিত্র রঙ আলটামিরার আদিম মান্রদের ছিলো না তবু তারা 
সত্যাশ্র্ষ ছবি একেছে। সভ্যতার হিসাবে যদিও তারা হীন তবু 
সংস্কতিতে কোনে। অর্থেই ছোটে। নয়। 

যন্ত্রের সঙ্গে জ্ঞান জড়িত, জ্ঞানের সঙ্গে সভ্যত। ৷ কিন্তু সংস্কৃতির সঙ্গে 
জ্ঞানের যোগ (ব্যবহারিক অর্থে) সামান্ত। সংস্কতি জ্ঞানকে প্রয়োগ 
করে না, জ্ঞানের মধো অন্তদৃষ্তকে খোজে । সংস্কৃতিতে মানুষ আত্মপ্রকাশ 
করে আর সভ্যতায় মানব বিস্তৃত হয়। জ্ঞানকে জমা করা যায়, সভ্যতার 
শিক্ষ। মান্য তাই জোগাড় করতে পারে এবং প্রয়োজন মতো। ব্যবহার 
করতে পারে। সংস্কৃতির শিক্ষা জম! করা যায় না কারণ সংস্কৃতি বোধের 
ব্যাপার । কর্মে বোধের প্রকাশ ঘটলে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
কেউ ইচ্ছ! করে সংস্কত ব! অসংস্কৃত হতে পারেন । সংস্কৃতির প্রকাশ তার 
স্বভাবে । সভ্যতা! মান্য ইচ্ছে করলেই প্রকাশ করতে পারে। 


২৬২ সমাঁজনর্শনের ভূমিকা 


সভ্যত1 ও সংস্কৃতির যোগ আছে কিন্তু তারা কখনোই হাত মিলিয়ে 
চলে না। সভ্যতা উন্নত হলেই যে সংস্কৃতি উন্নত হবে তার কারণ নেই। 
সংস্ক্তি উন্নত হলেই যে সভ্যতা উন্নত হবে তারও কোনো কারণ নেই। 
কারণ সভ্যতা ব্যক্তির জীবনের কথা নয়, সামগ্রিকভাবে একটি জাতির 
বৈষয়িক উন্নতির কথা । সংস্কৃতি ব্যক্তির বোধ ও শ্বীকৃতির ওপর নির্ভর 
করে। সমগ্র জাতির বোধের ওপরেও নির্ভর করে। কিন্তু সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও জাতিকে উভয়তই সত্য হতে হয়। জাতি 
সংস্কৃতিবাঁন হলেই ব্যক্তি যে ত! প্রকাশ ফরবে এমন নয় । অথচ সভ্যতাঁর 
ফল একটি ব্যক্তি “ক্ভ্যঁ না হয়েও পেতে পারে যেহেতু সভাতঃ 
হাঁতিয়ারের সঙ্গে জড়িত। 


৩। সাংস্কৃতিক সংঘ (0811079] $958060186107)5 ) 

সমাজের মধ্যে সংগঠিত সংঘের নিদিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাঁকে। 
উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই সংঘগুলো গড়ে ওঠে। যেমন পাঠাগার, 
রবীন্দ্র সঙ্গীত আলোচন! চক্র ইত্যাদি । সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে 
তেমনি বিভিন্ন সংঘ তৈরি করা যায়। সংস্কৃতির সংঘ বিষয়ে সমাঁজ- 
তাত্বিক অধ্যাপক ম্যাকাইভর 'ও পেজ কয়েকটি বৈশিষ্টোর উল্লেখ 
করেছেন। 

(ক) সাংস্কৃতিক সংঘ একটি প্রাথমিক গোঠী হতে পারে আবার 
অনেকগুলে! গোঠীর সমবায়ও হতছৈ পারে। তাদের নিজন্ব নিষস্ত্রণ 
থাকতে পারে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও থাকতে পারে । কিন্তু সাংস্কৃতিক 
সংঘের সভাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদাই প্রত্যক্ষ । অন্য যেকোনে! 
সংগঠন, যেমন রাজনৈতিক ব' অর্থনৈতিক, পরোক্ষ লম্পর্কের ভিত্তিতিও 
সংগঠিত হতে পারে। যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল। 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব। প্াজনৈতিক দলের প্রতিটি সভ্যের সক্রিয় দযোগিতা' 
ছড়াই তাদের কার্বক্রম চলতে পারে কিন্ত সাংস্কৃতিক সংঘের অস্তিত্ব নির্ভর 
কবে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ওপর । কারণ সংস্কৃতি বাঁহাত কাউকে পেশ 
করা যায় না। অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে তার জন্তে গ্রস্ত 
করতে হয়। 

(খ) সাংস্কৃতিক সংঘের কোঁনো কেন্দ্রিকতা ধাঁক1 সম্ভব নয়। বিভিন্ন 
সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বক্তব্য । সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী তার! 


মমাজদর্শনের ভূমিকা ১৬৩ 


নিজের মতো! চলতে পারে। কিন্তু অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ও 
কেন্দ্রিকতা তাদের চরিত্রের মধোই নিহিত। যেহেতু তাদের অস্তিত্ব 
বাইরের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রত। যেমন একটি রাজনৈতিক দলকে 
অন্য দলের সঙ্গে নানাভাবে সম্পকিত হতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও 
তাদের অন্ত সবাইকে স্বীকার না করে উপায় নেই। অবশ্ঠ বিভিন্ন 
সংস্কৃতিক সংঘের মধ্যে আদানপ্রদান চলতে পারে। যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীত 
শিক্ষার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরের মধো আলাপ 
আলোচন। চালাতে পারে, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করতে পারে । 

অর্থাৎ মনে রাখ! দরকার যে সংস্কৃতিতে শ্বভাবের প্রকাশ এবং স্বভাব 
একমাত্র স্বাধীনতাতেই পরিশ্ফুট । কোনে বন্ধন ও বাঁধ্যবাধকতায় 
সংস্কৃতি স্ফু হতে পারে না । 


অনুশীলনী 
2. 199)08 6016070 9761 01561089381) 16 টিটো 015111256100, 
1, 10150089 0 01609 1906005 00. 6১9 ৪6769 01 18810), 
9, [96779 ০0016019800. ভাট € 91016 0069 শো. 609 00160181 
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জক্মাদস্ণ ভ্ঞ্্যান্ 
কয়েকটি সামাজিক প্রত্যয় ও আদর্শ 


১। জামাজিক আদর্শ ও প্রত্যয় (5০9০19] 109818 8170. (30100610168) 

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা সমাজের স্বরূপ ও ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে সম্পর্কের ক্ষেত্র ও তাঁতপর্য বিষষে মোটামুটিভাবে ধারণা তৈরি 
করেছি । সমাজকে আমরা বলেছি ব্যক্তির জীবনের অন্তলান সম্পর্ক এবং 
এই সম্পর্কের সত্রেই গড়েছে নান? সংগঠন । সমাজতাত্বিকর নাঁন। ভাবে 
এই সম্পর্ককে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। নান! গোঠীর পণ্ডিত এবং 
দ্বার্শনিকরা আলোচনায় বিভিন্ন প্রতায় তুলেছেন। এই সমন্ত প্রত্যয়ের 
গুণাগুণ বিচারের জন্য আমাদের সমাজ বিষয়ে মানদও তৈরি করতে হয় । 
সাধারণভাবে প্রত্যয় বিচারের মীনদণ্ড সামাজিক 'আদর্শাবলী। আদর্শের 


২৬৪ সমাজদর্শনেয় ভূমিক। 


বিষয়েও অবশ্য দ্রার্শনিকদের কোনো মইতক্য নেই। তবু আমরা স্থির 
করেছি যে সমাজ ও ব্যক্তির প্রক্যন্থাপন করা আমাদের লক্ষ্য এবং এই 
এঁক্য ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাঁশের সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তির পূর্ণাঞ্গ বিকাঁশকেই 
মঙ্গল বলাযায়। মঙ্গলের লক্ষ্যেই বাক্তি ও সমাজের পারম্পরিক সম্পর্ক 
শামরা বিচার করতে পারি। 

দার্শনিক টমাস হব্‌স মন্গলকে ব্যাখা! করেছেন কামনার অর্থে। 
তিনি লিখেছেন “178869৮০119 ঠ]79 0101906 ০৫1 ৪2৮ 10805 8])1)96169 
01 09316 (778 15 13617901713 081৮0811961) £০০৭', তিনি 
অবশ্থ স্তাম্য যুক্তির কথাও বলেছেন, শুধুই কামনার 
কথায় থামেন নি। ভাষা যুক্তির সঙ্গে শাস্তির বোধ 
জড়িত ' শাস্তিকে রক্ষা করবার কথায় শুধুমাত্র বাহ্‌ 
নিয়ম পালনের সওষ্টই নেই, বিবেকের কথাও আছে। যেমন, বল! হয় 
এমন কোনে কাজ অন্তের ওপর কোরো না যা তুমি নিজের ওপর করতে 
পারো নাঁ। বেপ্টাম কর্তবোর আলোচনায় অন্তনিহিত যুক্তির চাইতে 
ঝৌক দিয়েছিলেন শাসক বা আইন প্রণেতার ওপর | তার মতে আইন 
প্রণেতার চেষ্টা হবে ব্যক্তিদের বিভিন্ন অভিপ্রায়ের মধ্যে সামগ্রস্তয 
বিধানকরা | তাই তিনি উপযোগিার ভত্বকে আইন প্রণেতার উচিত 
কর্তবা হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন । হ্বেস্টারমার্ব ও আলেকজাগ্ার 
নৈতিক জীবনের তথাকে ব্যাখা করেছেন বাক্তি বা গোষ্ঠীর কোনো কর্ম 
বিশেষকে সমর্থন ব। অসমর্থনের সঙ্গে মিলিয়ে । এই বিচারে শ্রেণীবদ্ধ 
কর্ম তালিকার কথ! থাঁকে অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ কর্ম প্রসঙ্গে কে কি বলবে । 
গ্রীণ ভেবেছেন বাক্কির ক্রমোনতির কথা । যেকাজে ক্রমোনতি তা-ই 
গ্রহথনীয়। 

আর কাণ্ট অগ্রসর হয়েছেন কণওবা ও দায়িত্বের বিবেচনা নিয়ে । 
যুক্তির বিচারে বাটলার মাম্টষের "নিম্ন" ও 'উচ্চ” মনের কথ! বলেছেন । 
শুর মতে সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে মন্র বিভিম্ন অংশের 
যোগ স্থাপন করাই কর্তবা। স্বতরাং এই আলোচনা 
থেকে আমর! ধরে নিতে পারি যে দার্শনিকর। নীতির 
প্রসঙ্গে আদর্শের গুরুত ব্বীকার করেছেন। আদর্শের সঙ্গে শ্বাধীনতা 
প্রতায়টির অন্তনিহিত যোগের কথ! বলেন কাণ্ট। স্বাধীনতার 
আলোচনায় আমরা সবাই জানি যে এ-বিষয়ে দাঁশনিকদেত় কোনো স্থির 


হব সঃ কামনার 
সঙ্জে মঙ্গল জড়িত 


কান্ট: মঙ্গল ও 
কর্তব্য জড়িত 
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বক্তবা নেই। তবে হেনরী সিজহিবকের সংজ্ঞাটি আমাদের স্মরণ রাখা 
কর্তবা। তিনি বলেন “6 77836 1)9 79880108016 6০ ৮৪৪ ৪ 000 1780 
77 6109 88109 1 ৪৭ 90 21709 16 60751979800 795902৪0892 
10 67৩০6102017 71001910615, 

আমরা সামাজিক আদর্শের প্রসঙ্গে দার্শনিকদের বক্তবা ও কাণ্টের 
স্বাধীনতা প্রত্যপ়টি এ-কারণেই আলোচনায় তুলেছি মে ব্যক্ির 
ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশেই সম্ভব এবং তার কের এবং 
আচরণের ম্বাধীনতাতেই সামাক্সিক সংগঠনের চবির পরি্ফট ভয়। 
বিভন্ন মাদর্শ ও প্রত্যয় বিচারের পূর্বে সে-কথা ম্মরণ রাখ! কর্তব্য। কাঁরণ 
বহু সমাজতত্ববিদ্ সমাজকে এতো বেশি বাক্তির ওপর পৃথকভাবে চাপাতে 
চাঁন যে স্বাধীনতার কোনে প্রয়োজনকেই তারা স্বীকার করে না। 
তেমনি উল্টো কথাটাও সভ্য যে বাজি সন্পূর্ণ ই সমাজবিহীন বিচ্ছিন্ন স্বাধীন 
পুরুষ নয়। ব্যক্তি সমাঁঃজই বাক্ত এবং সমাজের সম্পর্কেই তার পরিচয় । 
কার্ধত, আমরা বারংবার তাই ব্যক্তি ও লমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের 
কথ! বলেছি। 

সামাজিক আদর্শের ক্ষেত্রে আরো একট! কথা মনে রাখতে হয়। 
আমরা যখন আদর্শের কথ। ভাবি তখন ব্যক্তির কথা ভুলে শুধুমাত্র সমগ্র 
কিন্তু নি.বশেষ সমাজটির কথা ভাবি । অথচ ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ছাড়া 
সামাজিক আদর্শ অথহীীন ও মুত্র । যে-কোনে। সামাজিক আদর্শের 
ভালোমন্দই বাক্কিদ্বের জীবনে পরীক্ষিত হয়। ব্যক্তিদের ভূললে কর্মের 
উত্স ও সম্পর্কের কেন্দ্র বিষয়ে মৌলিক অজ্ঞত। পরিশ্ফুট হয়। আবার 
তেমন কোনো আদশই নিছক একজন ব্যক্তির জন্য নয় । সামাজিক 
জীব্ন যাত্রায় একই সঙ্গে বহু ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পপিবেশেই আদর্শের প্রয়োগ 
হতে পারে। 


হ। যুথবৃত্তি (17970 110561770% ) 

সামাজিক জীবনযাত্রা যেহেতু সংঘবদ্ধ জীবযাত্রা, কিছু কিছু 
সমাজতাত্বিক তার শ্বরূপ বুঝবার জন্ যুখবৃত্তি নামে একটি মানসিকতার 
প্রসঙ্গ তুলেছেন। মনস্তাত্বিক ট্রটার সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার 
করেন। তিনি প্রাণীজগতের সংঘবদ্ধতাকে মৌলিক শক্তি মনে করে 
সাহযের সংঘবদ্ধতার কার্ধকারণ খুঁজেছেন মনন্ততে। তিনি বলতে 
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চেয়েছেন মাচষও যে একই সঙ্গে বাস করে তার কারণটা বাইকে 
থেকে তরি হয়নি, আসলে তা তার মাঁনস-গঠনের অংশ । যেমন, 
ভেড়ার পাল একসঙ্গে চলে । কারণ তাদের মনে যৃথবদ্ধতা কাজ করছে । 
মা্ঠষের ক্ষেত্রেও দেহাঁতী গ্রামীন লোকদের দেখা যার শহরে এসে যেমন 
দলবদ্ধ হয়ে চলাফের! করে । তফাঁৎ করে দিলেই তার নিতান্ত অসঙ্তায় 
বোধ করে । স্ত্রতরাঁং ট্রটারের বক্তবা মতো যেকোঁনে| সমীজবন্ধতাঁর 
পেছনে এই যুখচরী মনে"'ভাঁব বৃত্তির মতো উপস্থিত । 

অনেকট1 এই জাতীয় বক্তব্য বলেন টার্ডে ও লিব। উদের মতে সমাজ- 
বন্ধন ও পরিবর্তনের মূল কারণ নিহিত আছে অন্রকূতিতে । উটাঁরের 
যুথবদ্ধতার তত্বে মনস্তান্বিক ত্ুত্তির কথা সাধারণভাবে যুক্তিসিদ্ধ নয়। 
কারণ যৃথবদ্ধত1 মাহষের কোনো মানসিক বৃত্তি নয়। আমরা যেমন 
দেখছি মানুষ স্বতন্ত্রভাবে আত্মস্থ থাকতে চায়। অবশ্য এ-কথাঁও ঠিক যে 
মাচষের সমাজ তার গোগীাবদ্ধতার প্রমাণ । কিন্ধ তাকে আমরা 
মনস্তাত্বিক কারণ বলিনা। সেটা তাঁর সমার্জিক অভ্যাস এবং সমাজে 
জন্মাচ্ছে বলেই মানবশি মাষ হচ্ছে। 

মনন্তর বাদ দিল এটুকৃ স্বীকাঁৰ কবা যাঁর যে সামাঁক্সিক অবস্থানের 
কারণে যুথবদ্ধত1 মান্চষের জীবনে কনেকটাই সত্য । তাঁর প্রমাণ মেলে 
ভিড় বা জনতাঁয় (7০৮ )। জনতার এমনই চবিত্র যে স্থগ্গ সচেতন 
ব্যক্তিকে দিয়েও সেয়া খুশি কাজ করিয়ে নিতে পারে । যূধ ও জনতা 
প্রায় সমগোত্রীয় । তফাৎ শুধু এইটুকু যে যুখবদ্ধত একট" মোটামুটি ভাবে 
স্তাধী বোধ আর জনতার সম্পর্ক গন্তিণীল (চান ) অর্থাৎ তাঁর কোনো 
স্থিরতা নেই। যে কোনো কারণেই জনতা গডতে পারে, আবার 
কারণটি অন্রপস্থিত তলেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু জনন্তার মধে 
যুথরৃত্তির মন্তো কেনো 'একটি নিদিষ্ট লক্ষ্যের স্থিরতা থাকলে সচেতন 
কোঁনে। বোধ তৈরি হতে পারে । যেমন রাজনৈতিক দল বাধর্মীষ গোষ্ঠী | 
জনতা শৃঙ্থলাহীন মত্ত বা আবেগচালিত অবস্থায় উন্মনতত জনতায় (017৮) 
পরিণত হয়। জনসাধারণের যে কোঁঁনো সমাবেশকেই আমরা জনতা? 
বলি আর তার উদ্দাম অবস্থাকে উন্মত্ত জনত1 বলি। 

উন্মন্ত জনতার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে । যেমন, উন্মত্ত জনতা 
সর্বদাই আবেগ চালিত) তার কোনো স্থির ও স্থায়ী লক্ষ্য নেই। ট্রাম 
বসে যেমন পকেটমাঁর ইত্যাদি নিয়ে হঠাঁৎ ভিড় জমে যায়। আবেগ- 
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চালিত হওয়ায় অনতার কোনো! বিচার বা বিবেচনা ধাকেনা। অর্বদাই 
তারা! তখন সামাজিক নিয়মকাঁছন ভাঁঙে ও নিজেদের হাতে আইনকে 
গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। উন্মত্ত জনতা সাধারণতই সমাঁজবদ্ধতার 
পরিপস্থী। জনতার মধ্যে বাক্তির বিচারবুদ্ধি প্রকাশিত হতে পারে 
কিন্ত উদ্মত্ত জনতায় বাক্তি মুছে যাঁয়,। একমাত্র থাকে একটি অন্ধ 
আবেগ । 

অধ্যাপক দুর্থাইম যুখবদ্ধতার তিনটি বৈশিষ্টা নির্দেশ করেছেন । 
(ক) 2৮19 810011816108 01 50018] (00218 07 0৮510751001 11100 59 
6199 98018 01 609 চ01101108 01 810111671076958 ০02. &11 6108 17271100515 
-সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর যেহেতু একই চিন্তা ও সংগঠন ছাঁপ 
ফেলে তাই তারা পরম্পর সন্িবিষ্ট হয় এবং একই রকমে ভাবতে থাকে । 
এই সম্ভাবনার শ্ত্রেই দম-কর্মের হুত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্থা মনে 
রাখতে হবে ষে মানুষের যৃথবদ্ধতা প্রাকৃতিক নিয়মের কার্ষকারণে 
ইতিহাসের দীর্ঘ পর্বে স্থিরীকৃত হয়ে আছে । কাঁরণ, মাচষ 'কোনদিনই 
এক থাকবার স্থযোগ পায়নি বা থাকলে ত।র মনুগ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব । 
(থ) 81568 ৪17011908109 01 19011851001 17100 901709117০7 609 
008180099 01 011860105) ঠা16101)ন 0 198101008+ 1 প্রাথমিকভাবে 
প্রাকৃতিক গ্রভাবের পর আমর! জানি মান্থষ সচেতনভাবেও অনেকটা 
ীমাজিক রীতিনীতিকে স্বীকার করে এবং বিধি ও নিষেধকে মানে । 
প্রতিটি বাক্তিই সমাজের মধ্যে জন্মায় এবং সামাজিক ভাবলা চিন্তার 
অংশীদার হয়। পরিবার তাঁকে লান'ভাবে সম'ক্ষের জন্ত উপযুক্ত করে 
তোলে । জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে বাক্তিরা সমাজের প্রতিটি বক্তবা গ্রসন্থণ বা 
বর্জন করতে অভ্ন্ত হয়, কিন্ক কখনোই সমাজের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে 
পারে না। (গ) “6179 750:00006101 01 8060108 তা100) 9 10859 
5990 02 10990 80006706191 [01 6136 98109 01701050106 টা) তি 
€81)106 10169 ০00 55]095,৯ এই অংশে দুর্খ [ইম সম্পূর্ণ সচেতন অন্ুকতির 
কথা বলেছেন । 

যুধবন্ধতার প্রাথমিক কারণ হিসাবে আমরা গিভিংসের “সমর্থনের? 
কথ উল্লেখ করতে পারি। যৃথবদ্ধতার ভিত্তি হিসেবে অধ্যাপক 
ম্যাকাইভর ও পেজ “সমস্বার্থ ও “পাধারণ স্বার্থের কথা বলেছেন। 
সমন্বার্থে 'দবার* বোধটা কম। নিজেদের বিবেচনার আত্মগত ভাবটাই 
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প্রধান। “সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তির নিজন্খথ 'আমি'র বোধটা কম, সাধারণ 
ভাবেই নৈর্যক্তিক লক্ষ্যে তখন তার পরিচালিত । 

যুখবদ্ধতার বক্তব্যে অনেকে প্রমাণ করতে চান যে জব বৃত্তিমূলক 
কারণ উপস্থিত থাকায় আদিম সমাজ অনেক বেশি সংহত ছিলে! কিন্ত 
বর্তমানকালে বিচ্ছিন্নতা এতো বেশি প্রাধান্ত পেষধেছে যে সংহতি নষ্ট 
হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি যেযুধবৃত্তি নামক কোনে বুতি মানুষের 
নই | সামার্জিক কার্ধকারণেই মানুষ সংঘবদ্ধ এবং এই সংঘবদ্ধতা 
বর্তমানে তার 'অভ্যাস। যদ্দিও মনে রাখ| দরকার এই অভ্যাসে তার 
সচেতন বক্তবেতর কোনো অবকাশ নেই যেহেতু মান্য সমাজহীন অবস্থা 
থকে সমাজ গড়বার কোনো স্ুয়োগ পায় শিবা বর্তমানেও সমাজ ভেঙে 
দেবার সামর্ধা তার নেই। এই বক্তধ্যটিকেই টার্ডে “মঅন্কৃতি' বলেছেন। 
ওর উদ্ধতিতে জানতে পার যায় যে, জন্মই ষেহেতু সমাজে -সহেতু মান্গষের 
সর্বধিধ কাজেই সমাজের প্রতাক্ষ ব1 পরোক্ষ ছায়া থাকবেই থাকবে । 
একধরণের বাবহাঁর না-করে আমর! যে মন্য ধরণের ব্যবহার করি তার 
কারণও সামান্সিক চাপ ওকারধ্কারণ। বাক্তি নিজের সচেতনতায় তাকে 
গড়ে ভাঙে কিস্ধ কখনো অন্বীকার করতে পারে না। 


৩। সাধারণ স্বার্থ ( 0০7817101) 11)6079856 ) 

সমাজ-সম্পর্কে ছ-তরফ1 আদান প্রদান থাকে । একদিকে সমাজ তার 
প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ও বক্তবা নিয়ে উপস্থিত এবং অন্যদিকে বাক্তি তার 
স্বকীয়তার নতৃনত্ব নিয়ে হাজির । কোঁনে। একটি কেন্দ্রে আলোচনা 
আবদ। থাকলে পূর্ণ সতোর পরিচয় পাওয়া যায় না । সমাজও যেমন সত্য, 
বাক্তিও তেমন। এই ছুইয়ের টানাপোড়েন, সংঘর্থ ও মিলনেই নতুন 
মংগঠন ও লক্ষা তৈরি হয়। 

বাক্তি ও সমাজেবু সম্পর্ককে ছুভাবে দেখা যাঁয়। (ক) মগ্সয় ভি 
( £৮1]961%6 8৯/৮579 ) ও তনিঠ ভঙ্গি ( 01)199$5৮9 %661909০ )1 মন্ময় 
ভঙ্গিতে থাকে কেবলমাত্র সম্পকিত ব)ক্তিৰ নিজন্ব বোধ ও বিচার, আর 
তলিষ্ঠ ভঙ্গিতে আছে নিজের বাইরেকার বস্তু ও বিষয়। সমাজের শুদ্ধ 
মন্ময় ও শুদ্ধ তনিষ্ট বিচার বলতে কিছু সম্ভব নয়। 

ব্যক্তি ক্ষেত্রে সাজ যতোটুকু তার প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও এঁতিহ্‌ নিয়ে 
উপস্থিত ততোটুকু আমর! তথ্যকে উপস্থিত করতে পারি। কিন্ত 
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ব্যক্তির মানসিকতা ও সেই তোর সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনাটা সপ্পূর্ণ ই 
তার নিজন্ব বিচারের ক্ষেত্র। ব্যক্তির বিচারে থাকে তার নিজস্ব ঝোঁক ও 
স্বাথথের বোধ। যখন কেবলমাত্র শিজের মানমিকতার কথা বল! হয় তখন 
তাকে আমরা ঝৌক বলতে পারি। যেমন, আমার ঝৌোকই হচ্ছে 
ভালোবাস৷ ইত্যার্দি। স্বার্থের কথায় অন্ঠের উপস্থিতি থাকে অর্থাৎ 
তাদের বিষয়ে চিন্তা না করে উপায় থাকে না! মাজে সর্বদাই কর্মের 
কেন্দ্র ও লক্ষ্য থাকে৷ কেন্দ্রেরস্থিরতা আসেবস্ত বা বিষয়ের নিদিষ্টতায় 
আর তার সঙ্গে জড়াঁয় বিষয়ীর বা কর্তার মনোভাব ও ঝোক। সে 
কতোটুকু এগোবে বা পেছোবে» কতোটুকু গ্রহণ করবে বা বর্জন করবে । 

কাজেই সাধারণ স্বার্থ আমর তাকেই বপি যাব্যক্তি নিজের ঝোঁক 
ও মনোভাব বাদ দিয়ে স্বীকার করে। মেমন ধরা মাক সাম্যবাদী দল। 
এই দলের বক্তব্যে মানব কল্যাণের কথ| কআআছে। কিন্তু মানব কল্যাণের 
পথ তারা স্থির করেছেন বিগ্রব এবং বিপ্রবের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোনো। 
প্রয়োজন নেই। বহু বাক্তি মানব কল্যাণের সঙ্গে নিজের স্বার্থের 
লক্ষ্যকে মিলিয়েছেন এবং সাম্যবাদী দলকে সমর্থন করেছেন । কিন্থু 
তাদের ঝৌক হতে পারে কিছুটা কম রক্তপাত বা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর] । 
তবুও সবার স্বার্থের সঙ্গে তার ম্বার্থের অভিনতাই সামাবাদের লক্ষাকে 
সাধারণ ম্বাথে রূপান্তরিত করে। 

সাধারণ স্বার্থকে ছুভাবে দেখ! যায়। কেবলমাত্র নিজ গাীর কথা 
থাকতে পারে, ষেমন আমরা ভাবলাম কেবলমাত্র বাঙালশ ব হিন্দুদের 
স্বার্থ রক্ষা করাই সবার বা আমার কর্তবা । অন্যভাবে 'একটি নিদিষ্ট 
লক্ষ্যকেই আদর্শ করা মায়। যেমন সামাবাদ। এই মতে কোনে বিশেষ 
গোঠী ইত্যাদির কথ! ভাবা হচ্ছে ন। শুধু মানবের স্বাধীনতা ও স্বখের কথা 
ভাব! হচ্ছে। 

সাধারণ স্বার্থকে আবার সমস্বার্থের সঙ্গে তফাৎ কর। উচিত। 
সমস্বার্থে আমর সবাই সমাঁন সমান অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই 
স্বার্থ একই রকমে সিদ্ধ হবে। যেমন একটি জঞ্ট স্টক কোম্পানীর 
সাধারণ অংশীদারবর্গ। কোম্পানীর লাভ ইলে আমর! অংশীদাররা 
সবাই সমান লভ্যাংশ পাবো । এই বক্তব্যে গ্রতিটি ব্যক্তিই উপস্থিত অথচ 
তাদের সবার স্বাথ মিলিয়েই কোম্পানীর সংগঠনটি রক্ষিত হচ্ছে। 
সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের লাভালাভের কথা ওঠে নাঁ। 
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কারণ, সাধারণ স্বার্থের হিসেবে হয়তো! দেখা যাবে যে অনেক ব্যক্তির 
যথেষ্ট লাভ যেমন হয়েছে তেমনি অন্যপ্ের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে । কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত সমগ্র গোষ্ঠীর উপকারেই তা আসছে । যেমন সামাবাদীর। 
বলে সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থার পত্তন হবে ধনিক শ্রেণীকে নিমুল করতে 
প'রলে অর্থাৎ তাদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে পরেলে। 
স্ৃতরাধ আমরা বলতে পারে যে ধনীদের ব্যক্তিগতভাবে শিশ্চরই প্রচুর 
তি হবে । কিন্ত সমগ্র সমাজের কল্যাণে তাদেরও শেষ পর্যস্ত অকল্যাণ 
হবার কোলে! কারণ থাকবে না। 

সমস্বার্থের সংগঠনে তাই সবটাই ব্যক্তিগত চিস্তা আর সাধারণ 
স্বার্থের সংগঠনে সবার কথ।। কার্ত সমাজে কিন্তু এই ছুটি ধারাই 
উপস্থিত । ব্যক্তি নিজের কথা যেমন ভাবে, তেমনি গোঠীর কথাও ভাবে; 
পরিারে যেমন সাধারণ শ্বাথের বোধ থেকেই পরিবারে সংহতি 
আমে। যদিও কিন্ত পরিবারে ব্যাক্ত তার নিজন্ব মঙ্গলামঙগলের কথাও 
আলাদা করে ভাবে । 

অনেক দার্শনিক বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্কি কেবল নিজের কথাই 
ভাবে, অন্যের জন্ত সে চিন্তিত নয়। কিন্ত এই ধাশনিকদ্ের কথ! আমরা 
গোড়াতেই অস্বীকার করেছি । কারণ গুর! দাড়ান একটা তুল মনম্তত্বের 
ওপর। কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণ নিজের কথা ভাবতে পারে না। 
সামাজিক মানুষ হিসেবে অন্তদের কথ! মানতেই হবে যেহেতু তাঁর কর্মের 
টানেই অঙ্কের অসংখ্য কম তেরি হয়। সুতরাং সামাজিক প্রতিটি 
সংগঠনই সমস্বার্থ ও সাধারণ শ্বার্থের সমন্বয় । সমস্বার্থে ব্যক্তি স্বকীয় 
কর্মের প্রেরণা পায় আর সাধারণ স্বার্থে সে বাচার স্থিতি সংগ্রহ করে। 


৪। সামাজিক উদবর্তন (০০181 7)9%8101)76716) 

সামাজিক উদ্বর্তন একটি মুল্যবিচারের প্রত্যয় । উদ্বর্তনের সঙ্গে 
পরিবর্তন জভিত। কিন্তু সমস্ত পরিবতনই উদ্বর্তন নয়। উদ্বর্তনের সঙ্গে 
লক্ষ্য জড়িত। লক্ষ্যবিচারের মানদণ্ডও থাকে । মানদণ্ডের মাপেই 
ভাঁলোমন্দ, শ্রেপ্ন ও প্রেয়র ছক তৈরি করা হয়। তারপর পরিবর্তন ঘটলে 
দেখ! হয় কল্পন! অনুযায়ী উদ্দেশ্য কতোটুকু সিদ্ধ হয়েছে বা হয়নি। 
উদ্বর্তনের হিসেব সময়ের ছকে কর! হয় বলে তার পর্ববিভাগ থাকে । 
পর্রবতনে দুটি অবস্থার কথা আছে । অতীত ও বর্তমান । অতীত থেকে 
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বর্তমানের অবস্থাস্তরটুকু ঘোষণ। করলেই .পরিবর্তনকে বোঝা যায়! কিন্ত 
উদ্বর্তনে অতীত বর্তম।ন ও ভবিষ্ভত জড়িত। অতীত থেকে বর্তমানের 
অবস্থান্তরে. উদ্ব্তন বোঝা! যায় না। অতীতের সঙ্গে যুল্যবিচার অর্থাৎ 
আদর্শ ও লক্ষ্যের মাপট! থাকে । অর্থাৎ প্রতিবারই অতীত অবস্থাকে 
তার শভ্ভাব্য রূপ অর্থাৎ ভবিষ্মতের সংঙ্গ মিলিয়ে দেখ। হয়। যেমন 
বত্তমানের বিচার চলে ভবিষ্যতের সম্ভাথা পরিণতির কথ ভেবে । 
উদ্বর্তনে অতীত তাই সর্বদাই বর্তমানে প্রবাহিত এবং বর্তমান ভখিযুতের 
'অন্তভূক্তি | 

সমাজের ক্ষেত্রে উদ্বর্তনের প্রসঙ্গ কার দিক থেকে বিচার কর হবে 
এই প্রশ্মে অনেক সমাজতত্ববিদ চিন্তিত হয়েছেন। প্রসঙ্গটি ব্যক্তির দিক 
থেকে উঠতে পারে, সমগ্র সমাজের দিক থেকেও উঠতে পারে । 1কস্ত 
আমাদের মতে ব্যক্তি ও সমাজে যেহেতু কোনে! মৌলিক বিরোধ নেই 
মর] হবহাঁডউসের মতো বলবো তে, 43990851 099101)0)828 15 809 
09910107090 01 1008] 10. 01)6) 09,601 71915610201 অর্থাৎ সমাজ 
ছাড়! উদ্বর্তনের তাৎপর্য স্পষ্ট হয় না। এডমণ্ড বর্কও তাই লিখেছেন । 
বর্ক আরে। সরাসরি বলেছেন যে মনুষ্যত্বের পূর্ণহার কোনে! সম্ভাবনাই 
সমাজ ছাড়া অথখীন। 

অধ্যাপক হৃবহাউস উদ্বর্তুনর চারটি লক্ষণ স্থির করেছেন। 
€ক) প্রসার (99819 ), (খ) দক্ষত। (9210392)0$ ), (গ) স্বাধীনতা 
€7999010) ও (ঘ) পারম্পরিকতা (70)0681165 )। এই চারিটি 
বৈশিষ্টোের কোনো একটি বাদ দিলেই উদ্বর্তলের চরিত্র জষ্ট হবে । কারণ 
বিরাট জনতার মধ্যে হয়তো! দক্ষত। ছড়িয়েছে কিন্তু তাদের কোনে। 
কর্সের ম্বাধীনত! নেই সেক্ষেত্রে ওই সমাজের চরিত্র কখনোই উন্নতির 
পরিচায়ক নয়। যেমন গ্রীক সমাজে দাসদের শ্রমের ওপরেই, তাদের 
দক্ষতার ওপরেই মানপিক উন্নতির ফল ফলেছে। তথু গ্রীক সভ্যতার 
মহত্ব স্বীকার করেও বলতে হবেযে দ্াসপ্রথার কারণে তার সামগ্রিক 
উদ্বর্তন হয়নি । বহুক্ষেত্রেই উদ্বর্তনের প্রকাশ দেখা যায় আংশিক । 
হবহাউস উদ্বর্তন বলতে বোঝেন 4191] ৪9০)8] ০০900976100” । অর্থাৎ 
যেসমাজে সহযোৌগিতাই প্রধান কথা, হবহাউস তাকে বলবেন পার্থকভাবে 
'উদ্বতিত সমাজ । অধ্যযপক হবহাউপ যদিও সামাজিক উদ্বর্তনের চরিত্র 
নিদদেশ করেছেন “সহযোগিতার পূর্ণতাঁকে, কিন্ত অন্ত আর একদল 
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দার্শনিকের মতে লমাজে বিরোধটাই গতি ও পরিবর্তনের নিয়ন্তা। 
হবহাউসের বক্তব্যে সহযোগিতা ধে কেবলমাত্র সামাজিক তথ্য হিসেবে 
সতা তা নয়, সহযোগিতাকেই তিনি লক্ষ্য বলতে চাচ্ছেন। অচেতন ও. 
সচেতনভাবে সমাজ ও ব্যক্তি যতোই সম্পর্কের পারস্পরিক সক্গতিতে স্থিত 
হবে, হবহাউস ততোই সেই সমাজকে শ্রেষ্ঠ সমাজের সম্মান দেবেন। কিন্ত 
হবহাউসের বক্তব্যের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ম্যালথস। 
ম্যালথসের মতে বিরোধটাই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতি প্রতিবার 
সঙ্গতির কৃষ্টি করে সমাজের মধ্যে দুর্বল ও অসহায়দের উচ্ছেদ করে। 
ইবন খালছুন ও জর্য বোদা বহিঠাগ্থত সংঘাতে ই সমাজ বিবর্তনের 
ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মুল্য দেন। গামপ্রোহিবকজের মতে সমগ্র 
ইতিহাসকে বুঝতে হবে বিচ্ছিন্ন জাতির পারস্পরিক সংঘর্ষের নজীরে। 
শক্তিশালীরাই সেই সংগ্রামে জয়লাভ করে ও বিস্তীর্ণ রাজনৈতিক 
সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে | ব্যাটজেনহফারও একই রকমে সংঘর্ষকে সমাজ 
বিবর্তনের নিয়ন্তা বলেন। শিনি শুধু গোষ্ঠীর বদলে ব্যক্তিকে একক 
হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজতাত্বিক নভিকভ যেমন লিখেছেন £ *ঘু।ও 
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এই সব সমাজতাব্বিকদের বিরোধ ও সংঘর্ষকে প্রাধান্য দেবার কারণ 
এই যে তারা হর্বট ম্পেনসরের মতো! সমাজকে দ্বেখেছেন 15০71558509165 8০ 
)0966:%190615 অথাৎ সংহতি থেকে বিশ্েষীকৃত অবস্থায় । শুরা সমাজে 
বিভিন্নতার কার্-কাঁরণ ব্যাখা করতে চেয়েছেন, তাই সংহতির বদলে 
বিরোধকে বেশি মূল্য দ্রিয়েছেন। সমাজ একাধারে এক্য ও বিরোধ, 
আবার বিরোধেই এক্য। শুধু কাকে প্রাধান্য দ্রিলে ব্যক্তির স্বকীয়তা 
মুছে যায় আর বিরোধকে গ্রাধান্ত দিলে বাক্তিতে ব্যন্তিতে ছন্দট। প্রায় 
হবসের প্রাকৃতিক পর্যায়ে পৌছোয়। হবহ্থাউস যখন বলেন সমাজের 
পূর্ণতা বা ক্রমিক উদ্বত্তনের লক্ষ্য পূর্ণ সহযোগিতা! তখন তিনি ধরে সেন 
যে মানুষ সচেতনভাবে নিজেদের মধ্যে বিরোধের উৎ্সকে দূর করে। 
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কার্প মার্কসও অনেকটা এই কথ] বলেন যে সমাজে বিরোধের কারণ 
অর্থনৈতিক শোষণ | স্থতরাং অর্থনৈতিক শোষণের কারণ দূর করতে 
পারলে সমাজে এঁক্য ফিরে আসবে ৷ মানুষে মজষে এঁক্যই প্রধান কথা 
কিন্তু একে পৌছবার পথ নিছক মেনে নেওয়! ও স্বীকৃতি নয়। প্রকোর 
পথে বিরোধও সত্য। শুধু সমাজের সংহতি নির্ভর করে বিরোধের 
মধ্যেই এক্য স্থাপনের ওপর । 
ধ্রকোযর কথ! আসে সমাজের মৌলিক চরিত্রের প্রয়োজনে । সমাজে 
গোড়া থেকেই একা আছে কারণ সমাজ একাস্তভাবেই সংঘবন্ধতা। এই 
সংঘবদ্ধত৷ মান্ৃষ সচেতনভাবে কোনে! নিদিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত গড়েনি। 
সমাজ ও মান্ধষের চরিত্রে নিহিত সম্পর্কের মৌলিক জত্যকেই কর্ষে 
প্রকাশ করা হচ্ছে। বল! চলে মান্য জন্মেই সামাজিক ব1 সামাজিক 
বলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ । স্থতরাঁং শ্রক্যবোধ তার জীবনের প্রাথমিক 
ভিত্তি। হবহ1উস শুধু এই এক্যবোধকে সচেতনার স্তরে ভুলতে চাচ্ছেন। 
যা ছিলো জীবনের সত্য তাকে তিনি নৈতিক কর্ম অর্থাৎ ওচিত্যের পর্যায়ে 
তুলছেন। বলছেন মান্থষের সচেতন ও স্বাধীন কর্মই হবে সহযোগিত]। 
সমাজে বিরোধ নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু তা শক্তিশালীর ছুবলকে নিঠুরের 
মতে! দমন নয়। বিরোধিতার অর্থ ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠী । প্রমাণ 
কর যে সে অন্যের মতো নয় । 
হবহাউসের স্থত্রে তাই আমরা বলতে পারি যে ক্রম-উদ্বর্তনের তত্বটি 
কার্ধত মূল্যের বিচার এবং এই বিচারে সমাজদর্শন নীতি-শাস্ত্রের সঙ্গে 
মিলে ষাচ্ছে। র্যাটজেনহফার, গামপ্লোহিবিকজ বা অন্যান্ত দার্শনিকর। 
সমাজের আংশিক বিরোধকে পূর্ণ সত্যের মর্ধাদ। দিয়ে প্রচুর অনৈতিক 
সমস্যার সৃষ্টি করেছেন । 
এক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেনো লমাজদর্শনে 
নৈতিক মাঁনকে ব্যবহার করা হবে। ইতিপূর্বে নীতিশান্ত্র ও সমাজদর্শনের 
সম্পর্ক আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে মানুষ কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দাস 
নয় বা যন্ত্রের মত সামাক্মিক নির্দিষ্ট কর্ম করে না। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
কথা হলো, মান্গষ কোনো! এক মুহূর্তেই পরিপূর্ণ নয় । 
৮৩ ও তাকে মুহুর্তে মুহূর্তে পূর্ণ হতে হয়। এই পূর্ণতার 
সাধনা সমস্ত জীবন ধরে চলে। তার পূর্ণতার 
আদর্শে ই তার এই নিরন্তর মান্য হবার চেষ্টাকে বোঝা যায়। সৃতরাং 
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সমাজবদ্ধজীব হিলেবে মাছ্ষকে কোনো একটি সংগঠন ও কর্মের মধ্যে 
যেহেতু পুরো জানা যাচ্ছে না, তাকে তার সম্ভাব্য পরিণতির মধোই 
বিচার করতে হয়। অর্থাৎ বিচারটা শুধু সে এই মুহূর্তে কী তাই নয়, 
সেকি হতে চাচ্ছে তা-ও । তার অস্তিত্বের সঙ্গে তাই স্বভাবতই ওচিত্য 
জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই সমাজদর্শন ক্রম উদ্বর্তনতত্বে নৈতিক মানের 
প্রসঙ্গ তুলছে । অধ্যাপক হব হাউস চমৎকার বলেন তাই ষে 44101895108 
জজ 900198 85 8/ %0966108 190৮, ৪ 1100 1) 1৮ 9) 0০0-0109:581%8 
10117001019. 41791581706 006 ৫০9০৭ 85 ৪ 99692) ০1 81099 দাও 88817 
টিন 00600 01678618. 017001]19, যে দিক থেকেই আলোচনা! কর! 
হোক আমরা সহযোগিতায় ফিরে আসছি। সামাজিক সহযোগিতা 
থেকে আসে কল্যাণের আদর্শ আর কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র 
সহযোৌগিতাতেই । এই বিরোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ককে জমন দার্শনিক 
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৫) সামাজিক উদ্বর্ভনের অর্ত (00710110]) 01 90018) 76৮ ৪101)- 
17701) ) 2 

অধ্যাপক ভ্বহাউস উদ্বর্তনের চারটি শর্তের কথা বলেন। 
(ক) পরিবেশমুলক (খ) জৈবিক (গ) মনম্তাত্বিক ও (ঘ) সমাজতাত্বিক | 
এই চারটি সর্তের ছুটি সমগ্র সংগঠনের অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে জড়িত ও জন্য 
ছুটি ব্যক্তির সঙ্গে সম্পকিত। 

(ক) পরিবেশমূলক সর্ত-একথ1! আমর। জানি যে মাহ্থষের ওপর 
প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক প্রভাব পড়ে। ইতিপূর্বে বোী ও মণ্টেস্থুর 
উদ্ধাতিতে আলোচনা! কর! হয়েছে খে) কেমন করে একটি জাতির 
মানসিকতা! প্রাকৃতিক কার্ধকরণে গড়ে উঠছে। ব্যক্তির সমস্ত চিস্তা- 
ভাবনার সঙ্গে তার দ্বাধীনত] জড়িত কিন্ত গ্রকৃতি তাঁর জীবনের মৌপিক 
নিয়মাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই মানুষ প্রকৃতির ওপর 
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প্রভাব বিস্তার করে। জড়বাদী ও আচরণবার্দী দার্শনিকর। দেখিয়েছেন 
ব)ক্তির ওপর প্রাকৃতিক ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কেমন প্রভাব । 

পরিবেশের প্রভাবকে স্প্ভাবে বুঝবার জন্যে পরিবেশের প্রকৃতি 
জানতে হয়। পরিবেশ হয় ছু'ধরণের, (ক) প্রার্কৃতিক ও (খ) মান্ষী। 
প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝ! যায় স্থানের প্রভাব ও প্রকৃতির নিজস্ব 
ভোত রাসায়নিক নিয়ম। ভৌত-রাপায়নিক নিয়মের প্রভাব সবার ওপর 
প্রযোজ্য । মাধ্যাকর্ষণের হাত থেকে ধেমন কারোর 
রেহাই নেই। কার্ধত সমাজতত্বে কিন্ত এই সর্বত্র 
স্বীকৃত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে আলোচনা কর! হয় 
না। প্রাকৃতিক প্ররিবেশ বলতে ভৌগোলিক আঞ্চলিক মাধ্যমিক 
প্রভাবকেই বোঝায়। তুগোলের প্রভাবের কথ! আমর সাধারণন্ভাবেই 
জানি যে সমুদ্রোপকৃলবর্তী জাতির! নৌবিগ্ভাবিশারদ হয়। হিমাঞ্চলের 
লোকেরা কমঠ হয় ব! গ্রীন্মপ্রধান “দশের লোকের তুলনায় শ্রমবিমুখ 
হয় ইত্যার্দি। কার্ল রিটার নাঠম এক বিখ্যাত পণ্ডিত এবিষয়ে চমৎকার 
পিখেছেন। 


1187 09000 1১919887990 8৪ 01950061869 170] 611089 61)1065 


প'রবেশ ছু'রকমের, 
প্রাকৃতিক ও মানুষী 
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এই বক্তত্যের স্বপক্ষে অন্তত্র উদাহরণ দেখিয়েছেন বর্তমানের বিখ্যাত 
ইতিহালিক আর্নন্ড টএনবী। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে গ্রীসে, 
যেমন এথেন্স ও স্পার্টা নগরে, দুই জাতের সংবিধান গড়ে ও মানুষ বিষয়ে 
কল্পনা বিভিন্ন হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও যেমন বলা যায় যে ভারবর্ষের 
প্রধান বক্তব্য ত্যাগ? ও “বৈরাগ্য? সম্ভবত এখানকার বিরাট বিস্তীর্ণ প্রান্তর 
ও আকাশ, উর্বর জমি ও অফুরন্ত খাছ্শশ্যের প্রাচূর্যের কারণে গড়েছে । 
অথচ পশ্চিম মহাদ্দেশে এই কারণগুলো অগ্থপস্থিত থাকায় তার ত্যাগের 


২৭৬ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


কথ! এমনভাঁবে বলতে পারেনি । বহু আদিমগোষ্ঠী আছে যার। পরিবেশে 
বদলাবার তাগিদ না পাওয়ায় অনাদ্িকাল থেকেই প্রায় সভ্যতার একটি 
পর্যায়ে স্থির হয়ে আছে। তাদের জীবনযাত্র। অনড় ও অটল, পরিবর্তনের 
কোনো সাড়াই তাদের জীবনে নেই। অথচ পরিবেশের চাপ থাকায় 
অন্যান্ত দেশ ও গোঠী ক্রম-উদ্বর্তনের ধারায় এগিয়ে যেতে পেরেছে । 

(খ) মান্ুষী--মান্ছষী পরিবেশ বলতে বুঝি যে পরিবেশ মানুষেরাঁই 
স্ষ্টি করেছে অর্থাৎ সমাজে প্রতাক্ষত যে মানবগোষ্ঠীসমূহ আছে তাদের 
জীবনযাত্রা ও তত্প্রন্থত প্রভাবাদি। মানুষধী পরিবেশের পরিচয় মেলে 
সংস্কৃতিতে | সংস্কতি একটি জাতির অন্তনিহিত সতাকে যেমন প্রকাশ 
করে তেমনি যুগযুগান্ত ধরে জিইয়ে রাখে । মানুষী পরিবেশের চাপ 
প্রচণ্ড। কারণ প্রতিটি পরিবার ও গোঠী-সংগঠন সংস্কৃতির পরিমগুলেই 
গড়ে ও বাচে। ব্যক্তিরা জন্মায় পরিবারে এবং জন্মেই সংস্কৃতির পাঠ 
পেয়ে যায়। সংস্কতির ছাচে কমবেশি তাদের মান তৈব্রি হয় এবং সেই 
মাপে পরিবর্তনের কথ! ভাবে, নতুন চিস্ত| আনে সমাজে । সাধারণভাবে 
পাড়াপড়দের দিয়েই আমরা বুধতে পারি যে আমাদের কাজকর্মের ওপর 
কেমন অকধিত চাপ তাদের থাকে । কতে। কাজ আমরা তাদের ভয়ে 
করতে সাহসী হইন1, কতে। কাজ তাদের ভরসাতে করে ফেলি। 
পাড়াগ্রতিবেণী ছাড়িয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসে বোঝা কিছু কঠিন হয় ন 
যে সংস্কৃতিই জীবনযাত্রার লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং আমাদের কর্মে প্রেরণা 
দেয়। তখন কর্মের হ্ত্রেই সমাঁজ বিবর্তনের স্বত্রপাত ঘটে এবং মানুষ 
দিনে দিনে আঅভীত ও বর্তমানে টানাপোড়েনে ক্রমশ তার নিজস্ব লক্ষোর 
দিকে উদ্বতিত হতে থাকে । 

(খ) জৈবিক সর্ত-_বৈজ্ঞালিক চার্প ডারযুইনের নামের সঙ্গে 
পরিবর্তনের জৈব নিয়মাবলী জড়িয়ে আছে । তিনি বংশ পরম্পরার কথা 
বাখ্যা করবার বাসনায় অভিযোজনতত্বটি (89%6%600. 80  &৪ 
90ঘ1:0070906) উপস্থিত করেন । ওই তথ্ধে তিনি বলেন যে প্রকৃতি 
জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমকে বাছাই করে নেয়। ডারযুইন অবশ্য এমন 
কথা! বলেননি যে যোগাতমের বাছাই কার্ধত সংঘর্ষ বা সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে স্থির হবে । তিনি ৰলতে চয়েছিলেন ষে পিতৃপুরষের সঙ্গে তুলনায় 
সস্তানসন্ততি পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে ধেণী খাপ খাওয়াতে পারে কারণ 
বংশধারায় তার! কিছুট। অভিজ্ঞতা পচ্ছে, আর বাকিটুকু নিজেরাই 
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গড়ছে চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টায়। অথচ তৎদত্বেও বন 
প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ পৃথিবী থেকে মুছে গ্লেছে। ভারফুইন তাঁর কারণ 
নির্দেশ করেন প্রকৃতির বাছাই তত্বে (86081 581906105)1 যারা 
নিজেদের ভিতরে বাচার উপকরণ তৈরি করতে পারে না তার! 
মুছে যাবে । 

ডারফুইনের এই ত্বকে নানা জাতের পঙ্ডিত সমাজতত্থে উপস্থিত 
করেন। তাদের বক্তবা, যেমন গামপ্লোহ্িবিকজ বা র্যাটজেনহফণার 
বলেছেন, দামাজিকভাবে পরগাছ! ঠতরি বন্ধ করতে হবে। কারণ 
দুর্বল ও হীন গোষীকে যদ্দি বাচতে ন। দেওয়। হয় তবেই বিশ্বের মঙ্গল । 
অর্থাৎ প্রকৃতির নির্বাচনকে তারা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চান। 
গুরা যাঁকে মনে করবেন যোগ্যতম তাকেই কেবল রাঁখবেন। স্পার্ট। 
নগরীতে যেমন দুর্বল ও অস্থুঙ্থ শিশুদের মেরে ফেল। হত। ছিতীয় 
মহাধুদ্ধের সত্রপাত হয় ফ্যাসীবাদী হিটলারের নয়। জাতিতত্বে। হিটলারও 
ডারযুইনের নাম নিয়ে অভিযোজনতত্বের লাহায্যে জর্মন জাতিকে 
( নডিক ) পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি বলে হঙ্কার দ্রিয়েছিলেন। এই বক্তব্যের 
অবধারিত সিদ্ধান্তে এই হয় যে, একমাত্র জর্মনজাতিই পৃথিবী শাসনের 
যোগ্য | 

ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলী একবার নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় এ- 
জাতীয় মন্তব্য করেছিলেন যে অস্থ্থ শিশুদের মেরে ফেলবার অধিকার 
সবার আছে। 

স্গতরাঁং জৈব নিয়মের চাপেই সমাজ পরিবতিত হতে বাধ্য । 

(গ) মনম্তাত্বিক সর্ত--মনন্তাত্বিক সর্তটি ধর] হচ্ছে এই কারণে ষে 
মানুষের মন আছে এবং সে ভাবনার হুত্রেই কাজ করে। সচেতন- 
ভাবনার ক্ষেত্রে মনস্তত্বের যোগ ততো নেই । কিন্ত অচেতন ও অবচেতন 
বিষয়ে মনস্তত্ববিদদের বক্তব্য আছে। মানসিক কার্য কারণে সমাঁজ- 
জীবনে নান! পরিবর্তন দ্টতে পারে। স্বয়ং ফ্রয়ড যেমন দাভিঞ্চি ও 
মোজেপের আলোচনা করে দেখান। সমাজতত্বের ক্ষেত্রে ঘটনাটি যে 
অত্যন্ত মুল্যবান সে কথা গ্রীক গ্রকন ও এডিম্যানটাস বলেছিলেন 
এবং হবস চমৎকারভাবে তার প্রসঙ্গ তুলেছেন যে সমাজের ভিত্তি 
মনত্তাত্বিক। শুধু হবসের কথাই নয়, সম্পর্ক যেহেতু মানুষ গড়ে এবং 
মননের দ্বারা পরিচালিত করে তখন এই কার্যকারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ত। 
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(ঘ) সমাঁজতাত্বিক সর্ত--সমাজতত্ব ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের 
বিষয়ে আলোচনা করে । আমরা সমাজতঘ থেকে জেনেছি যে সমাজট। 
হলে! সম্পর্ক এবং ব্যক্কিদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সমাজের অস্তিত্ব 
নির্তর করে । সুতরাং সমাজ বিবর্তন ও ক্রম-উদ্বর্তনের অন্ত সমাঁজ- 
তত্বকে স্বীকার করতেই হয়। সমাজতত্ শেখায় বাক্তির মানস বলতে 
কি বোঝায়, সমাজমন বলতেই বা আমরা কি বুঝি। ব্যক্তির জীবন 
সমাজের অস্ততৃক্ত। ব্যক্তি আঁবার সচেতনভাবে সমাজের ওপর প্রভাব 
বিস্তার করে । সমাজতত্বের কাঁছে আমর। সংগঠনের রূপের বিষয়ে 
জানতে পারি। হবহাউস তাই বলেন যে 10990678115 1106 0718180661 
018) 79501880601 0179 01278066101 202001)0106106 10015100818 17 81৫ 
10698081009 17101) 10810176 60 076 £:০0]) ৪৮ 619 6119. প্রতিটি 
বাক্তিকেই' এ সন্ধে জানতে হয় কারণ সমাজে জন্মে, সমাজের বিভিন্ন 
প্রত্যয় *বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে সে সমাজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থির 
করে। সম্পর্ক স্থির হলেই তবে ব্ক্তি ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্থযোগ পায়। 
অধ্যাপক গিন্সবের্গ যেমন বলেন যে বাক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভিন্ন 
সামাজিক উন্নন্তি অসম্ভব । পারস্পরিক সহযৌগিতাই সমাজকে 
সংঘবদ্ধ রাখে । ব্যক্তির নিছক একক অস্তিত্বে জাতির মঙ্গল হষ্টহয় 
না। সমাঁজতত্ব মঙ্গলের সঙ্গে সংগঠনের সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং বাক্তির 
মনে মঙ্গলের বোধকে সদাজাগ্রত রাখতে সাহাধা করে। তাই সমাজ- 
তত্বের সুত্রেই সমাজ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ গ্রতিষঠিত হয়। 

কবি অন মিপ্টন এই বজ্তবাটিকেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন যে, 
কোন ব্যক্তিই, যাঁর মনে উচিত্যের বোধ জাগ্রত, বোকার মতো বলতে 
পাবে না যে £স জশ্সেই স্বাধীন বা মুক্ত। এককভাবে তার ভাবনা 
পরিচালিত হলে সে কেবল ধ্বংসের পথেই এগোয় তাই মিপ্টনের মতে 
1685 88980 1) 90170000 192608 6০9 70107 920৮ 061:8 10120 
00608] 101015) %00 1010615 69 7191620. 61791089159 ৪,৫811098 ৪0 
0158 625০ 01960710809 ০৮ 00190811010. 60 ৪001) 80769177910, [06009 
09279 01615, 6০দম, ৪0 001200500%18818193.১ জীবনের প্রয়োজনেই যে 
সংঘবদ্ধতা এ কথা আমর! সমাজ'তত্বের কাছ থেকে শিখি । সমাজতত্ব 
শেখায় বলেই কখলো সচেতনভাবে এবং কখনো অজ্ঞাতেই মানুষ সমীজের 
ভিত্তিকে রক্ষা করে। 
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প্রকৃতির নিয়মে মানুষ বড়োজোর বাচার কথ! জানে কিন্ত এরিস্টটল 
কথিত ভালোভাবে বীচা বা গুভজ্ীবনের আদর্শ সে জানতে পারে 
সমাজবদ্ধ অস্তিত্বে। আমাদের মান্য হিসেবে বাচার প্রথম শিক্ষাই 
প্রচার করে সমাজতত্ব। নইলে বাক্তিরা যেযাঁর মতো চলতে চলতে 
নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলতে! | দ্াশনিক ম্পিনোজ! 
অত্যন্ত স্প্ভাবে আমাদের প্রাকৃতিক নিয়নে বাচ। ও যুক্তির সামাজিক 
নিয়মে বাচাকে তফাৎ করে বুঝিয়েছেন। তিনি পিখেছেন “3 &১৪ 


1181)6 %00. 07017780090 08,809) ]:103960 [09781 
মান্য প্রকৃতি নিয়ম 


11080 0 ] ৰ ৷ রর 
মতো চলে ন। 61008৩5 08016] 19৪ ঘ8:৪ 10] 79 00099150 9+9:৮ 


10015100981] ৮০199 90001810280. 1) 08%60879) ৪০ 83 60 
1158 800. 1508 10 ৪ 01597 ৮৪০” | এই প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁচার কোনে! 
তাৎপর্য নেই কারণ মাছেরাও প্রাকুতিক নিয়মে বীচে, জলে সাতার দেয় ও 
বংশ বিস্তার করে। মানুষ যপ্দি কেবলমাত্র প্রীকতিক নিয়মে বীচে তো 
তার শুধু বাচাটাই সত্য, বংশবিস্তারটাই সত্য। এই বাচায় প্রকৃতির 
অন্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে তার কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। অথচ আমর! 
জানি মাহ্ষ ঠিক প্রকৃতির নিয়মে অন্ত প্রাণীর মতো বাচে না । তার 
বাচার নিপিষ্ট লক্ষ্য আছে । এবং সেই লক্ষা অন্যায়ী সে জীবনের সংগঠন 
ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে, সচেতনভাবে আদর্শকে জীবনে রূপায়িত 
করে। স্পিনৌঁজা তাই মানষের মতো! বাঁচ! অর্থাৎ সামাজিক নিয়মে 
বাচার অর্থকে ব্যাখ্য। করেন । 

“1)675100 ৮0006 00009 80 10122 08 0099 51800781009. 85 
11510600007 6118 ৪৮ ০ 19/0070, 109 100 0093 000 89 1180 
1809010 0৮ ভ1)0 198 100 56৮ %0001:607 009 22016 0 51709, 8,06৪ 
৪01619 8.0901:01706 6০0 03৪ 1৪ 011)19 9917০, অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে 
ৰীচাটা কেবলমাত্র কামন1-বাঁসনার ব্যাপার, আর মানুষের মতো! বাচাঁটা 
“ভাচু? বা সততা ও ন্যায়ের সঙ্গে বাচা । এই ন্তাঁয় ও সততার জন্য “508 
10050 06098898011 00109 6০0 010 96796778208 60 1159 60686186৮৪8 
৪800:915% ৪00 ৩1] 8৪ 1)0881015 1 6165 89 6০ 90105 93 ৪, 1019 19 
1161068 অ10101) 086019115 1091006 60 00800 955 111011010819+, 

ন্যায় ও সততাতেই ব্যাক্তির মন্য্ত্ব । জীবন ও সমাজের ক্রম-উদবর্তনে 
স্তায় ও সততা ই একমাত্র লক্ষ্য । সমাজতত্ব এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞান 
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দূর করে তাই সামাজিক সর্ত ছাড় ক্রম-উদ্বর্তনের মূল্য হদয়ঙগম করা 


যায় না। 

সামাজিক প্রগতি (9০০18] 7.97985 ) 

সামাজিক আদর্শের হ্ত্রেই প্রগতি তত্বটি আঁলোচনাক্ন উঠেছে। 
পরিবর্তন বা! বিব্তন মানুষের সমাজের ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত তথ্য কারণ 
পরিবর্তন বিশ্বজগতের নিয়ম । পরিবর্তনের চরিত্র মানুষের ইন্দ্রিয়লদ্ধ বৌধ 
ও অভিজ্ঞতা ৷ কিন্ত ইন্ট্রিয-প্রত্যক্ষ থেকেই মানুষ জানে যে পরিবর্তন ও 
প্রগতি সমার্থক নয়। পরিবর্তনে আমর মুল্য আরোপ করিন! কিন্ধ 
প্রগতিতত্বটি সম্পূর্ণতই মূল্য বিচারের বিষয় যেহেতু প্রগতি বিচারে মানুষকে 
বাহ মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হয় এবং সেই মানদগুটি কখনোই স্বীকৃত ও 
সর্ববাশীসম্মত নয় । 

পরিবর্তন বা বিবর্তন বলতে আমর! অবস্থান্তর বুঝি । যেমন সকাল- 
বেল। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটলে! আর সন্ধ্েবেল! ঝরে গেলো । এখানে 
স্পষ্টতই ফুলের দুটি অবস্থা । এই ছুটি অবস্থাকে জুড়তে পারলেই আমর! 
বলবে! পরিবর্তন ব1! ফুলের বিবর্তন । অথব] যেমন গশুয়োপোঁকা থেকে 
প্রজাপতির উত্তব হলো । যা পূর্বে ছিলে! না অথচ বর্তমানে ঘটলে! এবং 
পরে আর থাকবে না তাকেই আমর! বিবর্তন বলছি । 

সমাজতাত্বিক হর্ট স্পেনসর বিবর্তনে তিনটি স্তরের কথা ব্যাখ্যা 
করেন। (ক) সংহতি (খ) বিশ্লেবধীকরণ ও (গ) নিদিষ্ট স্থিতি। 
সংহতির প্রক্রিয়ায় প্রথমে বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলো, একত্রিত হয়ে একটি “তন্ত্র 
(35৪91০) তৈরী হয় । দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই তন্ত্রের সংহতির মধ্যেই বিশ্লেষী- 
করণ চলতে থাকে । যেমন গোঠীর সংহতির মধ্যে নানাজাতের ছোট 
ছোট সংগঠন তৈরি হয়, যেমন পরিবার ইত্যার্দি। তৃতীয় পর্যায়ে 
বিশ্লেধীকরণের একটি নিদিষ্ট স্থির পরিচয় জান। যায়, যা নিয়মের অধীন । 
সমাজে, স্পেনসর বলেছেন, বিবর্তনের ধারা সরল থেকে জটিলতার দিকে, 
সমতা থেকে অসমতার দিকে । স্পেনসর যদিও পগতিতত্ব বিষয়ে মনস্থির 
করতে পারেননি তবুও গুর ধারণায় বিবর্তন ও প্রগতি সম্পকিত। যে 
কোনো বিবর্তনই প্রগতির স্বাক্ষর বহন করে কাঁরণ, ওর মতে, বিবর্তনে 
সমাজ এগোয় বৃহত্তর সংগঠন, সমতা, বহুরূপত্ব ও নিষ্িষ্টতার দিকে 
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অধ্যাপক ম্যাকাঁইভর ও পেজ স্পেনসরকে সমর্থন করেন না। গুদের 
মতে বিবর্তন ও প্রগতি ভিন্ন। বিবর্তন ওদের মতে একটি তন্ত্রের মধ্ো 
অঙ্গের বিশিষ্টতার ক্রমবর্ধমান রূপ। নতুন অবস্থ। ঘটলে আর তাঁকে ওরা 
বিবর্তন বলতে রাজী নন। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে সংহতি ও বিশ্লেষী- 
করণ। বিশ্লেধীকরণেই সমাজ বিবর্তনের নিয়ামক শক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে। 
বিঙ্লেষীকরণে ফলে পাই ঃ (ক) ব্যাপক অঁম বিভাগ (খ) বৃত্তিমূলক 
লংগঠনের বৃদ্ধি ও সামাজিক আদান প্রদ্ধানের মাধামের বৈচিত্র্য 
ওব্যাপ্তি। 

অনেক সমাজতাত্বিক যদিও সমাজ বিবর্তনের একটি বিশ্বব্যাপী ধারা 
পেয়েছেন, আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে এমন ধারণ। সত্য নয়। 
গিন্সবের্গ বিবর্তনে নতুনত্ব পান এবং নতুনত্বের মধো শৃঙ্খলাবন্ধক্রমকে 
উপলব্ধি করেন। গিম্সবেগের ক্রমকে অবশ্য মাজষ রক্ষা করে কারণ 
একমাত্র মান্ষই ইতিহাস জুড়ে একটান| তার জীবনকে কৃষ্টি করে চলেছে । 
কার্ধত কিন্তু আমরা কেবলমাত্র বলতে পারি যে সমাজে পরিবর্তন আসে 
এবং পরিবর্তনের কোনে নিদিষ্ট একটৈখিক গতি নেই। 

বুরাপে প্রগতির কথা বিস্তারিত তোলেন মতীাঞ ( 01068109 ), 
বেকন (98০9০0 ) ও দেকা্তে (109308795 )। শুর তিনজনাঁরই মতে 
সমাজ চলে উন্নতি থেকে উন্নতিতে । প্রগতির সবচেয়ে বিখ্যাত তথ্যটি 
তৈরি করেন ইতালীয় দার্শনিক ভিকৌ'। ভিকে। জানতেন যে এতিহাসিক 
বিবর্তনের ধার। এখখরিক নিয়মের দ্বারা চালিত । তিনি লিখেছেন [159 
91061173 60759 01 11960716041 08%910101779106 18 106]0 60 1086 19691) 
00891101797 705 90:6810 1002010195) 00096 81000100010) 928 6129 
09119117 [01109 12705197900, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকেই বিশ্বজগতে 
উদ্বর্তনের ক্রমিকতা আসে কারণ ঈশ্বরের নিয়মেই সবকিছু পরিণতিতে 
পীছোচ্ছে। ভিকো-পরবতী ফরাসী পণ্ডিত টার্গে! প্রগতিতত্বকে আধুনিক 
রূপ দেন। ওর ভাষায় ' 9209 173801100। 51960 11010 16৪ ০0216100, 
৪1099186০01) 958৪ ৮ ৪, 10101199010108] 8৪ 0729 ড&39 10019, 
*51010)) 189011) 1119 0001) 17117110091, 10%9 169 10180058900 168 
205/60ত 

টার্গোর মতে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে ই ইতিহাসের গতি তৈরি হয় 
এবং প্রতোক সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে প্রগতি জড়িত থাকে । প্রগতি- 
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তত্বের সঙ্গে টার্গো একটি “চুড়ান্ত পরিশতিতত্ব' গড়েন । হেলডেটিয়স, 
কনভর্সে ও গডফুইন টার্গোর এই বক্তবাকে বিশেষ রূপ দেন। কৌৎ 
প্রগতিতত্কে দাড় করান মানষের সভ্যতা-বিবর্তনের নিয়মের সঙ্গে। 
কনডর্পসের মতে মান্ষের প্রগতির কোঁনে। পীমা নেই, কারণ মানষকে 
আর কারোর ওপর নির্ভর করতে হবে না। কনডর্পের ভাষায় "6০৪৮ 
1006078 105 %8910106ণ0 100 11016 60 6109 70811690100 01 6109 10070810 
(80016194১00 0097007060891)11105 0110%0 15 01015 10091510188 7 
6796 606 [7027888 0 61)18 1)87190611)11165 1081009109:98 10091920017 
01 %70) 100০9] 61080 1016109 51817 60 8990 16, 1108 770 06108৮ 
110010,*--১1000061888  ট01৪ি [07017989080 1১8 10078 ০07 1688 18110) 
১০৪ 17881 11] 10017 180610819,091, 

এই সব দার্শনিকরদের আলোচনা দেখে বোঝা যায় যে তারা শুদ্ধ 
পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করবার অন্যে একটি তব্বখুঁজতে থাকেন। কারণ 
লক্ষাহীন পরিবর্তনের কোনো তাত্পর্য বোঝা মায় না, জীবন বিষষে কেনে) 
এবং কী এর জবাব মেলে না । এছাড়াও ওঁরা দেখেছেন যে মান্ষের 
চেষ্টায় কেমন যুগে যুগে জ্ঞানের সঞ্চয় হচ্ছে, মাতম আগে ঘ। জাঁনতো। তার 
চেয়ে অনেক বেশি জালছে। সুতরাং এই যে অবস্থান্তর তা তো উদ্নতিরই 
হচক! স্বভাবতই তখন এই ছুটি মনোভাবের থেকে প্রগতির তত্ব তৈরি 
হয়। দার্শনিকর1 ভাবলেন যে মান্ুষী উন্নতির নিশ্চষই কোনো লক্ষ্য 
আছে এবং উন্নতিই, ক্রম-উদবর্তনই নিশ্চয়ই তাঁর ন্সাদর্শ। এই বক্তব্যের 
সঙ্গে মেলে ধর্মের প্রস্তাব । খুষ্টধর্মে ঈশ্বরের পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব মাছষকে আদর্শ 
চরিত্র হবার কল্পন! দেয়। স্থতরাং এবাব প্রগতিতত্তে জীবনের শুরু ও 
অন্তরকে যেমন ক্রম-উদ্বর্তনের দ্বার) ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি সমাজ 
জীবনকেও বল। যাঁর একটান। প্রগতির ধারা যেহেতু প্রগতিশীল মানুষের 
সম্পর্ককেই' প্রকাশ করে বিভিন্ন সংগঠন । 

প্রগতিতত্টটি নৈতিক আদর্শ এবং তা মূঙ্য বিচারের হত্রেইং তৈরি 
তয়েছে। দার্শনিকভীবে গ্রগতিতত্ের প্রয়োজন জীবনকে নিদিষ্টত! দেবার 
জন্য । কারণ বিরাট বিশ্বজগতে ক্ষুদ্র এককণা প্রাণের যদ্দি কোনো 
নিহিত মূলা ও তাৎপর্য ন। থাকে তবে সমন্ত কর্ম ও ভাবনার উত্স শুকিয়ে 
ফায়। কিন্তু গোড়াতেই মানুষ ষদি জাঁনে যে বিশ্বজগতে এমন একটি 
নিয়ম কাজ করছে যে সবকিছুই উন্নত হবে তবে সে তার নিজের 
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জীবনেও সাহস পায়, ভরসার সঙ্গে কর্মে লিপ্ত হয় এবং উত্তরোত্তর সচেতন 
প্রয়ামে জীবনকে গড়ে তোলে । 

প্রগতিতত্ব বিষয়ে মনে রাখতে হবে যেমূলোর যে-কোনো! প্রত্যয়ই 
প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়ম নয়। কাজেই তাঁদের উত্থীল পতন আছে। 
মান্ষের ক্ষেত্রে আমরা টার্গে।, কনভর্সে বা কোতের মতে! প্রগতির 
কোনে। অনিবার্ধ নিয়ম দেখতে পাই নাঁ। জীবনমাত্রীয় এটুকু শুধু বোবা। 
যায় যে জীবনকে লক্ষোর দ্বার! চালাতে হয় কিন্ত তাব অর্থ এই লয় ষে 
প্রতিটি জীবন ও সংগঠনই একটানা প্রগতির দ্রিকে চলেছে । সভ্যতা ও 
সংস্কতির ক্ষেত্রে প্রগতির শ্রে্ট বিচার হয়। মানুষের যদিও জ্ঞান ভাগার 
বাড়ছে তবু সেই তুলনায় সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃতি গডছে নাঁ। অণচ প্রগতির 
নিয়ম অনুযায়ী সংস্কৃতিরও উন্নতি হওয়। উচিন্ত ছিলো । কাঁজেই গ্রগতিকে 
বুঝতে হবে লক্ষ্যের অর্থে, কোনে নির্দিষ্ট নিয়মের অর্থেনয়। কিন্ত 
যে কোনে সমাজের চবিত্র আমরা স্থির কবি আমাদের নৈতিক আদর্শের 
সঙ্গে মিলিয়ে । 

৬। সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড ( 00119110101 39018] 0১10£1955 ) 

প্রগতিকে লক্ষা-নিদিষ্ট বিচার মনে করলে বিচারের মানদণ্ড দরকার 
করে। দার্শনিক হেগেল বিশ্বকে দেখেছেন স্বাধীনতার ক্রম-উদবর্তনের 
ছকে । গুর মতে এই স্বাধীনতার মধো ব্রঙ্গের প্রকাশ । ওর ব্রহ্ধবা পরম 
ভাবন! ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্বে বিকশিত হয়, কিন্ক লক্ষা থাকে ক্রমিক 
উন্নতি । উর মতে "গা? 021679 ০01 ৪৮৪৮ 1601)19---068 %16, £91111010, 
[0116199] 1086100810105---9%07958 9 08761001570 86589 7) 6008৪0৮1৮10 
810 1৪818810001 60৪ 81১801569 1068%, ' প্রত্যেক জাতির আত্ম- 
প্রকাশের ক্রম-উদ্বতিত পর্ধে পর্ধে বিশ্ব-মাম্সার প্রকাশ চলতে থাকে! 
বিশ্ব আত্মা ও স্বাধীনতার প্রকাশকে হেগেল দেখেন চারিটি সংস্কৃতির 
ক্রম বিবর্তনে, প্রাচা, গ্রীক, রোমক ও জর্মন । এই চাবিটি ধাঁপে ম্বাধীনত। 
তার চুড়ান্তরূপ পায়। 

হেগেলের বিচারে প্রগতির তাত্পর্য স্থির হয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় । 
আর সমাজতাঁত্বিক অধ্যাপক রব্রাকমার ও গিলিন বলেন সামাজিক 
প্রগতির বিচার হবে (ক) সমাজের ঘনিষ্ঠ সংহতি, (খ) সংগঠনের গড়ন ও 
কর্মের পার্থকা, (গ) অংশের আত্মস্থ বিকাশ, (ঘ) বংশ পরম্পরায় জীবনের 
শুভ অবস্থা, (উ) জাতি ও গোঁীর উন্নতি, (চ) সমস্থযৌগ, (ছ) সাধারণ স্বার্থে 
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ধনের প্রয়োগ, (জ) ব্যক্তির স্বার্থে সমাজের কার্যক্রম, ও (ঝ) প্রকৃতির ওপর 
নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা । 

অধ্যাপক গিভিংসের মতে ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে 
সহাম্ভৃতি ও বিচারবুদ্ধিকেই মানদণ্ড বলতে হবে। সামাজিকভাবে 
দেখলে প্রগতি বলতে বুঝতে হবে ইহ জাগতিক কল্যাণের বৃদ্ধি, জন- 
সংখ্যার বিস্তার ও বুদ্ধি চালিত আচরণ ইত্যাদি । আমর অবশ্য গ্রগতির 
দুটি লক্ষণ নিদেশ করতে পারি। বাহাত, সভ্যতার দ্রিক থেকে ও 
সংস্কতির দিক থেকে অন্তনিহিত তাৎপর্যে । শুধুমাত্র সভ্যতার কথা ভাবলে 
একটি জাতির সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাঁয়না। তেমনি শুধু সংস্কৃতিকে 
বিচার করা সম্ভব নয়। কারণ সভ্যতার ভিত্তিতে সংস্কৃতির ফসল 
ফলে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ফারাক সর্বদাই থাকে; কিন্ধ সংস্কৃতি 
কথনোই সভ্যতার বনিয়াদ ছাড়া গড়ে না। কারণ জীবন সংগঠনের 
সঙ্গে সঙ্গেই মান্থষের শ্বভাব প্রকাশিত হতে থাকে সংস্কৃতিতে এবং 
সংস্কৃতিই যেমন প্রগতির সবচেয়ে বডে! মানদ্রণ্ড তেমনি আমরা জীবন 
সংগঠন বলতে সভ্যতাই বুঝি । 

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কয়েকটি নীতির কথ] বলেছেন ; (ক) প্রকৃতির 
ওপর নিয়ন্ত্রণ, (খ) সামাজিক চেতনায় ব্াক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও (গ) আত্ম 
নিয়ন্ত্রণ । অর্থাৎ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ননিয়ন্ত্রণকেই প্রগতি মনে করেন। 
প্রকৃতির ওপর গ্রভৃত্ব বিস্তারে মানুষের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া ষায়। 
আমরা ইতিপূর্ধেই তাকে জীবন সংগঠন বলেছি। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে করতেই মানুষের জ্ঞান বাড়ে এবং বধিত জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ 
সভ্যতা তৈরি করে। সভ্যত। তাকে পুরোনো জীবন সংগঠন থেকে 
বিশ্ৃত, জটিল ওস্ুখকর জীবন সংগঠনে নিয়ে আসে । 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে ম্যাকেঞজ্জি বোঝেন সংগঠনগুলোর জন- 
কল্যাণকর কর্তবোর কথা। কিন্তু এই বক্তব্যটির সঙ্গে প্রগতির কোনো 
গভীর যোগ নেই। সংগঠনগুলো বিশেষভাবে জনকল্যাণের আদর্শ 
অন্ককরণ করলে ভালে, না করলে মানুষের সাত যে বন্ধ হয় তা নয়। 
তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য যে মান্রষের সর্ববিধ মুক্তি ও স্বাধীনতার 
প্রয়োজন । ম্যাকেঞ্জি হেগেলের মতো স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তোলেন নি। 
কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতোটুকু জনকল্যাণ করবে তার চেয়ে বড়ো 
কথ। হলে গ্রতিষ্ঠানগুলে! মানষের সত্তাকে প্রকাশ করবে কিনা । যদ্দি 
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প্রকাশ করে, যেমন হেগেল বলেছেন করতে হয়, তবে প্রগতি আমতে 
বাধা। 

আত্মনিয়নত্রণের প্রয়োজন আছে। ম্যাকেঞ্জি বলছেন আত্মনিয়ম্ত্রণের 
অর্থ প্রবৃত্তির নিরোধ । বিচার বুদ্ধির সঙ্গে তাদের বাবহার করতে হবে। 
ম্যাকেঞ্জি কিন্ত ব্যক্তির ম্বভাবের কথা তোলেন নি। শুধু নিয়ন্ত্রণের 
কথা বলছেন প্রবৃত্তি দমনের অর্থে। কিন্ধু প্রবৃতি দমন কেনো? আমরা 
বলতে চাই যে প্রবৃত্তি দমন ব্যক্তির স্বভাবকে জানবার জন্তে। তার 
আর কোনো উদ্দেশ্য মেই। হেগেল এ কথাই বলেন যেব্যক্কি ধাপে 
ধাপে আত্ম আবিষ্কার করে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে । বিভিন্ন সংগঠন 
আবার ধাপে ধাপে বিশ্বআত্মা বা পরম ভাবনা বা হেগেলীয় ব্রন্মকে 
প্রকাশ করে। 

ম্যাকেপ্রির বক্তব্যে আর একটি প্রত্যয় অনুপস্থিত । আমর তাঁকে 
বলেছি সংস্কৃতি । কারণ মানুষ তার কর্ম, চিন্তা ও আবেগে আত্ম গ্রকাশ 
করে। চিস্তার হত্রে তার সভ্যত] ও জ্ঞানের বিকাশ হয়। কর্ম তাকে 
সংগঠিত করে । আবেগে মান্ধষ নিজেকে এক মুহ্‌র্তে খুলে ধবে অস্তনিহিত 
সত্যের আলোকে । তাই সংস্কৃতিতেই প্রগতির পরিচয় । সমাজে ধর্ম- 
পরিমণ্ডলে প্রতিটি মানুষ নিজন্ব বৃত্তি অন্থযায়ী কম করবে এবং তার স্থত্রে 
ঘ্দি সে সাস্কাতিতে আন্ম-প্রকাশ করতে পারে তবেই প্রগতি স্ফুর্ত হয়। 

গ্যায় (৭561০০) 

হ্যায় শব্টির সঙ্গে নীতি জড়িত। কারণন্তায় কর্মের, কর্মের যাথার্থ) 
বিচার হবে নিদিষ্ট চিন্তা ও কল্পনার কষ্টি পাথরে । পৃথিবীব যাবতীয় 
ভাববাদী দাশনিকবর। হ্যায়কে ব্যক্তি-চরিভ্েের প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন । 
বাক্তিকে তারা মনে কঝেছেন বিশ্বচৈতন্যের অংশ | ব্যক্তি তার জীবনে এই' 
বিশ্বচৈতন্ুকে উপলব্ধি করতে চায়! এই উপলব্ধিতেই তার পরিপূর্ণ ত] ৷ 
ব্যক্তির চরিত্রে নিছিত এই পূর্ণ তাঁর সম্পর্ককে ভারতীয় দার্শনিকর! স্বভাব 
নাম দিয়েছেন । তারা বলতে চেয়েছেন যে স্বভাবের প্রকাশেই জীবনের 
তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কাণ্ট এই স্বভাব আবিষ্ষারকে বলেছেন যুক্তির 
পরিচালনা । গুর মতে মানুষ প্রারুৃতিক নিয়ম থেকে মুক্ত হয় যুক্তিতে 
এবং যুক্তির পরিচালনাতেই মন্ুস্ত্বকে প্রকাশ করে। ওর ভাষায় ৭9889 
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1000910) 1)0100 759১ 1)9 %9০$৪৫৮-ঘর্থাৎ ওর মতে আমি আমার 
নিজের ঝেক বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ দশকের মতে বিচার করবো । ন্যায় 
হলো! বৃহত্তম সামান্টের শাসন কারণ এই সামান্থে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই 
স্বাকৃত, তার মধ্যে কোনে। বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ কোনো মূল্য থাকে 
না। গডযূইনের শ্রেষ্ঠ সমাজের ভিত্তি তাইন্ঠায়। কারণ প্রকৃতির নিয়মে 
গ্রাতিটি মানুষই সমান আঁধকার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠাতেই ব্যাক্তির 
পারণতি ঘটে। ওই ভাষায় তাই আবার জানি ০1৮07510081) 1৪ 
91)1190, 50 1" 153 6119 15920918 9690]. 111 9010008, 006 01)]% (9 
01101019803 01199102109 01 +8111)01110" অথাত শুধু বাচার অধিকারই 
হয় নয়, ভালোভাবে বাচাটাই ম্কায়। গডমুইনের এই বক্তব্য থেকে 
বোঝা যাচ্ছে ষে গ্রীক ও ভারতীয় দাশনিকদের স্বভাবের পুণতা প্রসঙ্গ 
ভি স্পষ্টত,ন|-বললেও ওর বক্তব্য থেকে সে-কথাই প্রমাণিত হয়। 

ব্যক্তি ও লমাজের সম্পকে ক্ষেত্রে এব্রিস্টটল দুটি বক্তব্য উপস্থিত 
করেন। একটিকে তিনি বলেন বণ্টন-মুলক ন্যায় ও অন্থটিকে বলেন 
সংশোধন-মুলক ন্যাপ । প্লেটোর লিদেশে আমরা “জনেছি তার “প্রজা তন্ত্র? 
প্রতিটি ব্যক্তিই নিজঘ্থ স্বভাব অগ্যায়ী 1শক্ষ। পাবে এবং কর্মবিভাগে 
নিজের ক্ষমতাঁকে প্রকাশ করবে । প্রজাতন্ত্র তাই শাসকের প্রাথমিক 
ভাবে লক্ষ হবে এই যেব্যক্তির আত্মপ্রকাশের সমন্ত বাধা ধেনো দুর করা 
খায়। কাপণ পরিণতিতে পোছোতে ন|পাঞপাটাই অন্ায়। ব্যক্তির 
খবভাবের প্রকাশ ছাড়ান্তায়েয় আর কোন সত্তা নেই। 

ব্যক্তির স্বভাবের স্বীঞ্চাত সতও ছুটি সমস্যা উঠতে পারে । রাষ্ট্র বাধা 
পুর করতে পারলোন। বা ব্যক্তি অন্থের প্রভাবে নিজের স্বভাবের প্ষা 
চললে! না। এক্ষেত্রে এরিস্টটল সমাজকে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
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বলবেন । রুশো! ও অন্তান্ত ভাববাদীর1 বলেছেন ব্যক্তি বহুক্ষেত্রেই প্রকৃত 
সঙ্কপ্ন' না জেনে বিপথ চালিত হতে পারে তখন সমাজের কর্তবা হবে তাঁর 
মঙ্গলের জন্য তাঁকে দিয়ে প্রকৃত সঙ্ধল্প মানিয়ে নেওয়া । 

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি অন্ত একটি আদশের কথা বলেন। সমাজের ছটি 
অদর্শ আছে £ (ক) আভিজাতিক ও গণতান্ত্রিক । আভিজাতিক আদশে 
বিদ্যা, ধর্ম বা যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব মূল লক্ষ্য । সমাজে শ্রে পুরুষদের 
নজীরেই জীবনকে গড়বার কথা থকে । এই আদরশশেব্যক্তিত্বের বিকাশ 
ও দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়। কারণ ব্যক্তির সম্ভাবনার 
পরিণতিতেই তার ব্বাতন্ত্রয ও অভিজাত্য। দক্ষতায় কেবল মাত্র 
প্রয়োগতাত্বিক নৈপুন্তের সমালোচন। নয়, দক্ষতা সমাজ ও ব্যক্তির প্রকৃত 
সম্পর্কের পরিচায়ক | 

গণতান্ত্রিক আদণে কোনে। একটি বাক্তির কথা থাকে না, সমস্ত 
ব্যাক্তির কথা বলা হয়। রাজনৈতিক কাঠামো বাদ দিলে গণতন্ত্র ও 
অভিজাত তশ্ত্রের আদশে, বাকির শ্বভাবের কথায বিরোধ থাকেনা । 
কিন্ত বিরোধ সধজ্জই সত্য যেহেতু অভিজাততন্ত্র মুষ্টিমেয়র শাপন এবং 
একমাত্র গণতঙ্জ সংখ্যাগরিষ্ঠের কথ! বলে। সাম্যবাদ এই ছুটি আদর্শের 
খিরোধী।। সাম্যব।দু জানায় গণতন্ত্রও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসন । একমাত্র 
সেই সমাজব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ যেখানে জনসাধারণ ক্ষমতা অরধিকারী। 
সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আপান্তি উঠেছে এই যে সাম্াবারদে একটি দলের 
শাসনই কায়েম হবে। 
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১। সামাজিক সতত! ( 9০০181 9611) £ 

সমাজদর্শনে এ-পর্যস্ত আমর! বারবার ব্যক্তির স্বরূপ ও সমাজের চরিত্র 
খুজেছি। আমাদের আলোচনায় আমরা জানতে পেয়েছি ব্যক্তি-জীবনে 
প্রতিটি মাঁছষকেই পরিপূর্ণ হতে হয়, পরিণতি আবিষ্ষীর করতে হয় জ্ঞানে 
ও কর্মে । নিছক রক্তমাংসের দেহধারণ করলে যদিও তাকে মানুষ বলা 
হয় তবু সত্যিই তাকে আমর। মানুষ বলতে রাঁজী নই। কারণ, সেই 
মানুষ যে তার মান্স্তত্ব খুঁজে পেয়েছে, যে শ্রীশ্রীরামকষ্জের উক্তি মতো! 
“মানছশ” হয়েছে। কিন্ক সে মাঁনহুশ হয় কেমন করে? আমরা 
বলেছি তাঁকে মন্তুপ্বত্বের জন্য প্রথমে পরিপূর্ণ বাক্তি হয়ে উঠতে হবে। 
ব্যক্তির অর্থ ব্যক্ত হওয়া” । সাধারণ'তই মানুষ বাক্ত হয় তার কর্মে কারণ 
কর্মেই তার অন্তনিহিত চরিত্রের প্রকাশ । কিন্ত তাকে ব্াক্ত হবার জদ্ভে 
জানা দরকার কী সেব্যক্ত করতে চায়, কী তার স্থপ্ত আশ! যাঁ পূর্ণ-নাঁ- 
হলে তাঁর চলবে না| এক কথায় তাই তার ব্যক্ত করবার বিষয় ষা সে 
নিজে । এমনভাবে কথাটা বললে অদ্দুত শোনায় যেহেতু প্রতিটি লোকই 
তে। কমবেশি যা তাঁরা নিজে । কিন্তু দ্রার্শনিকরা বংলন, মানুষকে বাইরে 
থেকে জানা যায় না, 'এমনকি মানুষেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানে না তাঁরা 
নিজেরা কী। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ জন্মায় আবার মরে। জন্মমৃত্যুর 
চক্রে একটান! গ্রাণপ্রবাহ বয়ে চপেছে। প্রকৃতির নিয়মেই মাম তাঁর 
রুত্য করে, বস্তসংগঠন ও জীবন সংগঠন গড়ে। তার মধ্যে নতুনত্ব কিন্ত 
নেই। মৌমাছি বা পি পড়েও প্রারৃতির নিয়মে বীচে মরে, নান! সংগঠন 
বানায়। অথচ মানুষ মানুষ আর মৌমাছি মৌমাছি । 

'অর্থাৎ দার্শনিকরা বলেছেন প্রকৃতির নিয়ম মানুষকে চালায় বটে, তার 
দ্বারা তার পরিচয় স্পষ্ট হয় ন। তারদ্বারা তাকে অন্থান্ত প্রীণী থেকে 
তফাৎ করা যায় না। মানুষকে পৃথক হবার জন্তকে অন্তকিছু দরকার । 
এই "অন্ত কিছু*ই "তার চরিত্র, এই অন্য কিছুর শ্ত্রেই তার মানুস্ত্ব। 
অন্ত কিছুর আলোচনা আমরা জানিয়েছি যে তা হলো মানুষের 
স্বাধীনত ও স্বাধীন কর্ষ। স্বাধীন কর্মের নিষ্ঠা ও প্রেরণায় মানুষ সঙ্ঞানে 
বাছাই করে এবং বাছাই করতে করতে তার কর্মকে স্থির করে। কর্মের 
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ক্রম-উদ্বতিত পরিণতিই তাকে ব্যক্ত করে। কর্মের ক্রম-উদ্বততিত 
পরিণতি সে আগে থেকেই কল্পনায় তৈরি করে, কল্পনায় নিজের একটি মাপ 
প্রতি মানুষই ভেবে রাঁখে অর্থাৎ কী সে হবে এবং কী সে হতে চায়। 
স্বতরাং তার সমন্ত স্বাধীন কর্মই এই কল্পনা অনুযায়ী হবার সাধলা । 
যেই মানুষের মধ্যে এই হবার সাধন! এলে। অমনি তারা অন্ত প্রাণী জগৎ 
থেকে তফাৎ হতে স্থুর করলো । 

তফাৎ! শুধু প্রাণী জগত থেকেই নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও। তার 
'কারণ প্রতিটি লোকই কিছু তার কল্পন! মতো পূর্ণ হয়ে ওঠে না । প্রতিটি 
লোকই কল্পন! অনুযায়ী স্বাধীন কর্মে তার সঙ্কল্পের ছাপ ফেলে না। 
এরিস্টটল যেমন বলেছিলেন যে, বিশ্বে একটি লক্ষ্যের টান কাজ কবে। 
কিন্ত তাতে নানা বাধা আছে। প্রাকৃতিক বাধা একটি, খন্থটি 
সামাজিক । প্রারুতিক বাধা, ফেনণ মৃত্যু । বটবীজের পরিণতি হচ্ছে 
বটবৃঙ্ষে । কিন্তু বীজটি অনুকূল পরিবেশ না-পাওয়ায় অঙ্কগিত হলো! 
না। তখন বলবে যে তার সম্ভাবনার পরিণতি হয়নি ম্মথাৎ যে অপু) । 
তেমনি মান্গষের -ক্ষত্রে মুডু;। সামাজিক বাধার কষে ধুঝৃতে পারা 
যায় পরিবেশের নানা অভাব অভিযোগ ও অন্যায় । স্রতরাং প্রবহমান 
জীবনযাত্রার দিকে তাকালেই যেমন আমর! দেখতে পাই প্রতিটি মানষই 
নিজেকে ব্)ক্ত করবার জন্তে তেমন ত্পর নয়। গভ্ডালিকায় গা ভাসিয়ে 
চলে বহু মান্গব। কারণ তারা পরিপূর্ণ ব্যক্তি হতে চাচ্ছে না । ঠা 
সাধারণ লোক ও মহাপুরুষে এতো! তফাৎ । ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন বল 
হয়েছে মানুষ অযুতের সন্তান। কিন্তু প্রতিটি লোকই কি'তার অর্থ" 
অন্থধাবন করে? সেই মতে! চলে? চলেন!, চললে জগত সংসারে 
সবাই পরিণত ব্যক্তি হয়ে উঠতো । তবু দর্শনের আলোচনায় আমর! 
বলবো মান্ুষেব পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য এবং তাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে 
উঠতে হয়। 

পরিপূর্ণতার প্রসঙ্গে অন্ত ব্যক্তির কথা ওঠে । কোনো একজন মাত্র 
ব্যক্তিই যেহেতু পৃথিবীতে নেই, তাকে কোনো না কোনো ভাবে অন্তর 
সঙ্গে সম্পকিত হতে হয়। কার্ধত তাই পরিপূর্ণতার সমস্যা যেমন তার 
নিজের, তাঁকে অন্যপ্দের কথাও ভাবতে হয়। না-ভেবে কোনে উপায় 
থাকেন! কারণ তার সমন্ত কর্মের অর্থই হচ্ছে অন্তের সঙ্গে কর্ম, তার 


ভাষা, তাঁর সাজ-পোষাক, আচার-ব্যবহার সমস্ত কিছুই অন্ত সবার ছাপ 
১৯ 
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বহন করে। এমনকি মৌলিক ভাবে তার অন্তিত্বের শ্বীকৃতিই মেলে 
অন্যের সমর্থনে । একটি মানুষ যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ ষেহেতু তাকে 
অন্ত লোক স্বীকার করছে! স্থতরাং নিজের আত্ম ছাড়াও তাকে অন্ত 
দের আম মানতে হয়। 

'আগ্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ও স্বীকাতিকেই আমরা সমাজ দর্শনে 
বল তার সামাজিক সত্তা । 
২। লোকায়ত নীতি (71695 01 676 17১801)19 ) 

আমর বলেছি পরিপূর্ণ তার আদর্শ মাুষ গড়ে কল্পনায় এবং এউ 
কল্পনাকে রূপ দিয়েই সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে । কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : 
কল্পনাঁটি সে পাচ্ছে কোথায়? কল্পনাটি সে সম্পূর্ণ একক ভাবে গড়ে? 
ক্সামর! জবাবে বলবো, না । সম্পূর্ণ একক ভাবে সে কল্পনা! গড়তে পাৰে 
না। কারণ একটু আগেই আমরা দেখেছি যে তার অস্তিত্বই নির্ভর করে 
'মন্তের স্বীকৃতির ওপর | কাজেই তাকে অন্তের সাহচর্য গ্রতণ করতে হয়। 

সাহচষ মানুষ ছু'ভাবে গ্রহণ করে । একটি প্রধানতই অচেতন ও অন্তটি 
মূল তই সচেতন! মানুষ মে একক ভাবে কল্পনা! গড়তে পারে না তাঁর 
কারণ সে জগ্মায় নিদি্ কোলে! সমাজে, নিদিষ্ট কোনো পরিবারে । না 
চাইলেও তার পবিবার তার চরিত্রকে 'একটা ছাঁচে ফেলতে থাকে । 
পরিবারের মাধ্যমে নানানাবে ০স নানা সংস্কীর জড়ো করে । গোড়ায় এই 
প্রভাব সম্পূর্ণ ই চেতন, সে লিঙ্গে থেকে কিছুই বাছাই করতে পারে না। 
এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে একই পরিবারে সবাই একই 
রকম তেরি হয় লা। তার কারণ জাববিজ্ঞানীরা বলেন, প্রথমত 
বংশানুক্রম ও দ্বিতীয়ত জিনের (0929) লশল| । বংশানুক্রম ও জিন 
থনিষ্ঠভাবে সম্পকিত । পুরুষাশ্গক্রমে এক একটি পরিবারে এক একটি 
ধারা চলে । এই ধাবা প্রবাহিত হয় রক্তে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় । কিন্ত 
জিন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এক ধরণের হয় না। স্বতরাং একই পরিবারে 
পার্থক্য দেখা যায়। জিনের নিজন্বতার চাপ ও পরিবারের প্রভাবে বাক্তি 
আঅচেতনভাবে গড়তে থাকে । তারপর যখন তার সচেতনত। তৈরি হষ 
এবং বাছাইয়ের ক্ষমত! হয় তথন সে সচেতন ভাবেই নিজের আত্ম- 
প্রকাশের পথ বাছে। 

কিন্ত পরিবার শৃন্তে থাকে না । একটা পরিবারের চারপাশে 
থাঁকে অসংখ্য পরিবার । আ্ুতরাং তাদের পারম্পরিক আদান-প্রদানের 
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মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রভাবের লেনদেন চলে | ব্যক্তি তার পারিবার 
থেকে আপে বিভিন্ন পরিবারের আওতায় । অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজে । 
সেখানে কোনে একজন নিদিষ্ট লোক বা গোষ্ঠী তাকে কিছু বলেন! বটে, 
কিন্ত সবাই নানাভাবে চারপাশ থেকে প্রভাব ফেলতে থাকে । প্রভাব 
পড়ে শিক্ষাব্যবস্থা, সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও গ্রন্থাদির মাঁবফৎ্। এইসব 
পথে বাক্তির ওপর যে প্রভাব পড়ে তার তলায় থাকে সমগ্র দেশ ও 
জাতির মন অর্থাৎ সংস্কৃতি । পরিবারগুলো নানাভাবে সংস্কৃতি থেকে 
গ্রহণ করে। বাক্তির সমস্ত কল্পনাই সেই প্রবাহিত সংস্কাতির পরিমণ্ডুল 
তৈরি হয়। 

সংস্কৃতির বক্তব্য প্রকাঁশিত তয় জীবন ভঙ্গিতে, আদশে ও কল্পন'র 
লক্ষো। কোন একজন বাক্তি অবস্থাই কোনো সংস্কৃতিকে বর্জন করতে 
পাবেন কিন্ত তিনি একটিকে বর্জন করেন অন্ত কোনো সংস্কৃতির আদশ 
নিয়ে। যেহেতু পৃথিবীতে কোনো দেশ বা জাতিই সংস্কৃতিহীনভাবে চে 
নেই বা থাকতে পারে না। এই ষেসংস্কৃতির পরিবেশ, ভালোমন্ন, 


মায় অন্যায়ের পরিবেশ তাকেই বলা হয় 'উথস" বা নীতির পরিমণ্ডল | 
নীতির পরিমণ্ডলকে বোঝাবার অন্তই এব্রিস্টটল লেখেন ণা9 1০75 
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নীতির পরিমগুলকে বোঝা যায় সমাজের বিধি ও নিষেধ থেকে । আর 
বাকি অংশটুকু অস্পষ্ট এবং আংশিক ভাবে সতা। কারণ তা প্রতিদিনের 
কর্মে ব্যক্তির? গড়ে সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিখে। ব্র্যাডলশ সেমন চমতকার বলেন 
যে, একটি শিশু কী ভবে তাস্তির থাকে না। সেকিছু হবার জন্তে গ্রহণ ও 
বর্জন করে । গ্রহণ ও বর্জনের সমন্তটাই ঘটে এই নীতির পরিমণ্ডলে | 
ব্র্যাডলী লিখেছেন 106 2110, 10 1718 03875065201 0158 100 01 6109 
7009811)11155 01 ৪, 100181100151015%1, 15 8011066101106 91010060619, 10:৭8 
810%1100 6০0 10098011000. 19 61769 698.911)0 6০ 1)0 01 01719101107 800 
1918 90050961010 18 6179 18011011109 01 6108 00200115100  61081601, 
[108 100810159 8100 8100 6139 0889009 18 8129 1918 3701160 0% 175 
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নীতির পরিমণ্ডলকে সাধারণভাবেই আম্রা বুঝি মহাপুরুষদের জবল 
ও বক্তব্য থেকে । কারণ গুরাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। আমর" 
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আমাদের চায় গুদের পথ অনভ্রসরণ করতে পারি বা নিজেদের পথ 
আবিষ্কার করবার জন্যে গুদের পথের বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে 
পারি । এমনি করে আমরা! যেমন পরিণত হবার চেষ্টা করি তেমনি ভবিস্ত 
বংশধরের জন্য একটি নীতি ও কর্মের পরিমণ্ডল রেখে যাই । 


শশওদম্ণ জশ্্যাজজ 


সামানিক ব্যাধি ও নিদ্দান 
১। সামাজিক অন্যায় (996191 ৪৮11) 


মান্চম ভালোমন্দের প“মিশ্রণ | সমাজের সঙ্গে মাভযষের সম্পর্কে জীবনে 
ভারসামা স্তাপিততয়। মান্ধ চলে তাব লক্ষা-নিদিষ্ট পরিণতির দ্দিকে, 
আব সমাজ তার পরিণতির সতযোগী অবস্থা তৈরি করে । মানষের 
কর্মের পারস্পরিকতায় সম+জের কর্ম স্থির তয়। অথচ মানধষ একটানা 
তার নিদিষ্ট কর্ধ করতে পারে না ফেভেতু সে যন্ত্র নয়। সচেতন স্বাধীন 
কর্মেই মন্ুন্ুত্বের প্রকাশ; তাঁর সচেতনত! বদিও আমর! বিচার করি 
পরিশর্তির আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে তবু আমর স্বীকার করতে বাধা যে 
সচেতনতা ও সন্কল্প এক নয বা সঙ্কল্প ও কর্মে অনেক তফাৎ থাকে। 
নানাভাবে তাই কর্ধের বিচ্যুতি ঘটতে পারে । 

প্রথমত, সমাজে প্রতিটি বাক্তিই "তার লক্ষা বিষয়ে স্তির নিশ্চিত লয় । 
স্থতর্নাং তাদের লক্ষোর অনিশ্চয়তার কারণে কর্মে নান। গোলোযোগ 
আসতে পারে । দ্বিতীয়ত, সচেতনভাবেই ব্যক্তি যাকে পরিণতি মনে 
করছে কার্ধহ ত। নিজেকে বোঝার ভূল ভতে পারে। অথচ কর্মটি 
সম্পাদিত হবার পরেই ফলাফল দেখে দে একমাত্র জানতে পারে । 
তৃতীয়ত, সচেতনভাবে করের পরেও নান! বাধা আসতে পারে। বাধা 
যমন আসতে পারে পরিবার ও পরিবেশ থেতক, তেমনি নিজের ভেতর 
এথকেও কখনো কখনো বাধা তৈরি হয়। সঙ্কলপ ও বাসনায় বিরোধ 
বাধলেই সমস্থা জটিল হয়ে ওঠে। 

সামাজিক অন্যায়ের উৎস তাই আমাদের কর্ম। শুধু অগ্তা কাকে 
বল হবে তা নির্ভর করে সমাজের প্রধান বক্তব্যের ওপর । অবশ্য একথা 


সমাজদর্শনের ভূমিকা ২৯৩ 


ঠিক যে অন্ায়ের প্রসঙ্গে কর্তা ছাড়া অন্তান্ত বাক্তিদের কথাই ভাবা হচ্ছে 
কিন্তু আমরা জানি যে সামাজিক তায় অগ্থায়ের বোধ বছ ক্ষেত্রেই বিশেষ 
অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়। অর্থাৎ আজ যা অন্যায় তা পরে আর 
অগন্তায় নাও থাকতে পারে। বা অতীতে যাকে শুভ বলেছি বর্তমানে 
তাই অশ্ুভ। ন্ুতরাং ন্তায় অন্যায়ের অনেকটাই পরিবেশের সঙ্গে 
জড়িত। এমন কি একথাও আমরা জানি যে এমন বহু প্রথা আদিম 
জনগোষ্ঠাতে প্রচলিত যা আমাদের বিচারে অন্যায় কিন্ত তাদের তা 
জীবন ধারণের অঙ্গ। দার্শনিক স্সামুএল আলেকজাও্ডার লিখেছেন 
11070608720 15100 009. 691৮ 875 ৪. 1%0320089, 0067901688 1816 0৪ 
100) 2৮ 61058 ৮00] 6085 জা226 18206173568 10966987008 : 10810 2৮ 
ঘ8৪ 1)020007851)18 60 0011 £11 1996 00920010574 01 09 01808 07 60 119 
71617006 80:01)19 60 £810 80 609, 800 আআ?) 011925 আ৪,৪ [0701018- 
0015 01 10019:$$. আলেকজাগ্ডার বলেছেন খুন, জখম, রাহাজানি 
ইত্যাদি সব প্রাচীন দিনের স্মারক যখন ওগুলো! সমাজে স্বীকৃত ও ন্যায্য 
ছিলো । এরিস্টটলও দস্থ্যদের ভদ্র ব্যবসায়ীর সমগোত্রীয় বলেছেন। 
কিন্ত আমাদের সমন্ত কর্ধের অন্যায় যদি অতীতের উত্তরাধিকার হয় তবে 
বর্তমান কের বিচারে গোলযোগ ঘটে । এবং অন্তায় বিচারের মাপকাঠি 
পাওয়। যায় নাঁ। অন্তায় বিচারে ম্বীত সামাজিক অবস্থাটি যেমন সতা 
তেমনি সত্য ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা । এমন কি আদিম গোঠীতেও 
আলেকজাগ্ারের বক্তব্যমতো এতো! সহজে খুন, রাহাজানি ঘটতো। 
নাঁ। এই সমাজেও ব্যক্তিরা নিজের মতো। কর্তব্য ও ন্যায় ও অন্যায়কে 
ভাবতো। শুধু সামাজিক নির্দেশ মিলিয়েই নয়, নিজের ভাবনাতেও । 
সামাজিক আচরণে মূলাবোধের এই ওঠা পড়া বাদ দিলে অন্যায়ের 
প্রসঙ্গ ছু'রকমে বোঝা! যায়। এক হলো কর্তার নিজের দিক থেকে, 
আর দ্বিতীয়ত, অন্থা সামাজিক মানষের দ্রিক থেকে । 

কর্তার ক্ষেত্রে তার নিজন্ব পরিণতির দায় থাকে । অর্থাৎ যদি সে 
নিজের প্রতি কর্তব্য পালন ন। করে তবে তা থেকে সমাজের অনিষঞ্ঠ হতে 
পারে। যেমনধর। যাক একজন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের প্রাতিভ। 
আছে অথচ লে তার প্রতিভা বিকাশের জন্য খাটতে বাজী নয়। দে- 
ক্ষেত্রে তার নিজের ক্ষতির সঙ্গে সমাজের ক্ষতি অড়িত। এই উদ্বাহরণের 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে নিজের প্রতি কর্তব্যের ক্ষেত্রে সামাজিক 
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অন্যায় প্রতায়টিকে ঠিক বাবহাঁর কর! হয় না। বুহত্তর সমাজ অর্থাৎ 
অন্ঠান্যদের সম্পর্কে যে-কর্ম জড়িত তাকেই ভ্তায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে বিচার 
করা হয়। 


২। অপরাধ (01716 ) 


অন্তাঁয় থেকেই সামাজিক অপরাধের স্বুত্রপাঁত। কিন্ত সমস্ত অন্যায়কে 
আমর] সামাজিক ভাবে অপরাধ বলি না। ধসে অন্তায়ই অপরাধ যা 
কার্ধত কর্মে প্রকাশিত এবং কর্ষ সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে ভঙ্গ করেছে । 
যেমন ধরা যাক আমি মনে মনে কাউকে হতা। করবো ভেবেছি, কিন্ছ 
তাকে রূপান্তরিত করিনি । ম্তরাঁং নীতিশাঙ্গের মণ্তে দিও আমি 
অন্যায় করেছি, সামাজিক অর্থে আমার কোনে! অপরাধ হয়নি । 
অথবা প্রকাশ্ডে আমি কাউকে কটু কাটবা করেছি যা! ভদ্রক্ষার নিয়ম বিরুদ্ধ 
কিছ্ত মানহানি নামক বক্তবোর আইউনসিদ্ধ সীমার মধো না-পডলে, তাঁকে 
কেউ অপরাধ বলে না। 

অপরাধের সঙ্গে তাই অন্তায় ও পাঁপের তফাৎ থাকে । অপরাধ 
সম্পাদিত হলে সামাজিক ভাবে নান? প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। প্রীথমিক 
ভাবে যে কোনে ক্রিয়ার যেহেত প্রতিক্রিয়া থাকে, একটি তার 
প্রতিশোধার্থে অন্ত একটি হত্যা সংঘঠিত হতে পারে । তাউ সমাজকে 
এ-বিষয়ে চিস্তিত হতে হয়। এই চিন্তা থেকে শান্তির প্রসঙ্গ আসে। 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য পরস্বাপহবুণ করা হলে, সমাজ নজর করলো না । 
স্তরাং আরো অপহরণের ঝোঁক তখন সমাজে দেখা! দেবে । কাজেই 
সমাজকে শাস্তির কথা ভাবতেই । 


৩। সামাজিক অপরাধের কারণ ও নিদ্ধান (0৪088 01 শোযা৮১ 
110 50018] [0811)0106 ) 

সামাজিক অপরাধের কারণ বিষয়ে সমাজতাঁত্বক ও মনক্ততুবিদদের 
নানা প্রতিবাদী বক্তব্য আছে । মনক্কাত্তিকদের মধো এাবধয়ে লিগমুণ্ 
ফ্রয়ড সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। তীর মতে, মাঁজিষের মলের 
তিনটি জ্বর । অচেতন, অবচেতন ও সচেতন । তলনায় সচেতন শ্তরটির 
আধিপত্য সবচেয়ে কম । মাষের কর্মের কার্ধকারণ ্মধিকাংশই থাকে 
অবচেতন বা অচেতনে । সচেতনতা কেবলমাত্র কর্মের বাহা অংশটুকু । 
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মনের কর্মের প্রসঙ্গে ফরয়ডের মূল কথা এই যে মান্ষের মনে নানা 
মৌল ইচ্ছা কাজ করে । সমাজবদ্ধতাঁর পূর্বে মান্চৰ সেই সব বৃত্তিকে বাধ 
রাজত্বের স্বযোগ দিয়েছিলে কিন্ত সমাজবদ্ধতায় তার সেই স্বাধীনতা নষ্ট 
হয়। সমাজে বসবাসের জনা বাধ্য ভয়েই তাঁকে “ভদ্র হতে কয়, 
বৃত্তিদের ওপর মুখোস চাপাতে ভয়। এই ভদ্রতার মুখোস দুভাবে 
পরানো যায়| প্রথমত, মানসিক আদিম পর্যায়কে শুদ্ধতায় রূপান্তরিত 
করে অথবা অবচেতন বা অচেপ্কনে তাদের চেপে রাখে । মানষ অবস্থা 
প্রধানতই চাপতে চেষ্টা করে । হাব এই চাপার প্রষীসের দ্দন্ধই সমাপ্ত 
বিষয়ে ভীষণ ভীতি মনে লুকিয়ে থাকে । তারপর চাপত্ছে চাপতে মন যখন 
আর পারে না তখন একদিন বীধ ভেটে সমন আদিম বুক্তিনিচয় বীভৎস- 
ন্পাবে অথবা অস্ুষ্থভায় প্রকশ পায়। 

মনন্তাত্তিক ফ্রয়ড পুগান্্কারী স-্ভা স্মাবিক্ষাব করেন মনের বিষয়ে। 
কিন্ত তিনি যে যৌনতাতব্ে সমস্য সামাজিক বাধির কার্ধ-কারণ দখেছেন 
তাকে অন্তান্ত পণ্ডিতর। পুরো সমর্থন করেন না। আ্মগ্তান্তদের মতে 
যৌনতা ছশড়াও "সপরাধের অন্যান্ত মনন্তান্বিক উৎস "আছে । ফ্রয়ডের 
বক্তবো 'একটা কথা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি সঠিন্ত বুঝেছিলেন যে 
মাতষের মনে নানা জেববৃত্বি কাজ করে । মান্তষের মন্তগ্ত্ব যদিও 
সচেতনাঁয় তবুও মানষের সবটাই সচেতনতা নয়, চার কর্মের পেছনে 
কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি বৃত্তিনিচয় কাজ করে । বহৃক্ষেত্তে 
পরিণাঁমের ভয়েই আমরা সব কাজ করি লা কিন্তু স্ষোগ পেলে বত্বিটুকু 
মেটাতে দ্বিধা করি না বা করবো নাঁ। স্তরাং সামাজিক অপরাধের 
প্রধান একটা কারণ আমাদের মনেই নিহিত | 

সমাঁজতাত্বিকধ! কারণটি খোজেন প্রধানতই সংগঠনে । অর্থাৎ তাদের 
লক্ষা অন্তরে নয় বাইরে । সমাজতার্কিকর! বলতে চাচ্ছেন যে ব্যক্তির 
কর্স যেহেতু সমাজবঞ্তায় তৈরি হয়, তার কর্মের উৎস ও চরিত্রকে 
একসঙ্গে দেখ। দরকার । খোঁজ করলেই দেখা যাবে ব্যক্তির অধিকাংশ 
কর্মই কেমন সামাজিক, প্রক্তক্ষ কারণের ওপর নির্ভরশীল । এমন কথ! 
বিখ্যাত ফরাসী সমাজতান্বিক কৌৎ্ বোঝারাঁর চেষ্টা কৰঝেছেন ব্যক্তি ও 
জমাঁজের জৈব সম্পর্কের স্ৃত্রে। তিনি লিখেছেন 9০০1061৪619 
00119961৮98 0:69,018100, %নি 071)৮18 8680 60 6118 11001510051 020801820 
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/8))01965. কৌতের বক্তব্যের প্রধান কথাই হলো এই যে ব্যক্তি ও 


সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হলেই সামাজিক ব্যাধির স্থচন] হয়। 

কার্ল মার্স কৌতের মতোই বলেন যে সমাজের অন্থুস্থতার কারণেই 
ব্যক্তির অপরাধপ্রবণতা তৈরি হয়। সমাজের অন্থুস্থতা বলতে তিনি বুঝতেন 
অর্থনীতিতে শক্তিশাঁপী শ্রেণীর শাসন ও শোষণ । তার নতে মুষ্টিমেষ্ 
লাক মখন অধিকাংশ লোককে শোষণ করে এবং তাদের জীবনকে 
পশুদের পধায়ে নিয়ে আসে তখন সেই দ্বণ্য সামাজিক অন্যায়ের স্যত্রেই 
সমাজে অন্যন্যি অপরাধের হ্ব্রপাত ভয়। শোষণকে থামানো মা 
অথ নৈতিক বাবস্কার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে, সামাবাদের প্রতিষ্ঠা করে। 
মাঁকসের মতে সামাবাদে জনসাধারণ নিজের হাতে নিজের ভাগা যেহেতু 
গড়বার প্রথম স্যোগ পাবে সেহেতু অপরাধের সামাজিক উতসটি ন্ট হয়ে 
যাবে । একমাত্র তখনই মান্য তাঁর খাটি মস্ত পৌছাবে। 

মার্কসের বক্তব্যে অপরাধের কারণ শোষণ আর ফ্রয়ডের বন্তবো মন। 
এই ছুটোই প্রান্তিক বক্তব্য। কিন্তু দুজনেই সত্য বলেছেন। স্ষুস্থ 
সামাজিক পরিবেশ ছাড়া, ম্তায়ের পরিবেশ ছাড়া অপরাধ দূর হতেপারে 
না,-_মনও স্থস্থ সবল ও নৈতিক হয় না। আবার তেমনি সুস্থ সমাজেও 
মন বিকল হতে পারে কারণ মনের নিজত্ব কার্ধকারণ আছে। তার 
সবটাই সমাজের নিয়মে চলে না। প্লেটে! বাক্তির মঙ্গলের জন্য তাই একটি 
্স্থ, "্বাভাবিক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন । ভারতীয় খষিরাও একই 
ভাবে ব্যক্তির অন্ত একটি পরিপূর্ণভাবে নৈতিক পরিবেশের কথা বারবার 
পলেছেন। 
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শাস্তি সম্পকিত মতবাদ (177792199 01 1১5011881710108) 

অপরাধীকে শান্তিদান বিষয়ে তিনটি প্রধান মত প্রচলিত । (১) প্রতি- 
“রাধাত্মক (1988902526 1090 ), (২) সংশোধনাজ্মক (79607508159 ) 
ও প্রতিশোধাত্মক (2896556৮9 )। 

(১) প্রতিরোধাত্মক শাস্তি_শান্তিরানের উদ্দেশ্য শান্তির ভয় 
"দখিয়ে পরকে নিবৃত্ত করা । এই শান্তির স্ব নির্দি্ট অপরাধের বিচার 
বতোটা মূল্যবান তার চেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্য ভবিষ্যত অন্গায় বিষয়ে । 
ভবিগ্যতের সম্ভাব্য অপরাধীর কাছে অপরাধের শান্তি বিষয়ে একটি ভয় 
ও বিভীবিক1 তৈরি করা! হচ্ছে যাঁতে সে বা তাঁরা অপরাধগ্রবণ হলেও 
কার্ধত কোন অপরাধ করবে নাঁ। এইট তরে তাই অপরাধের নিজস্ব 
গুপ্ত্বের চাইন্তে তার ফলাফলের ওপর নজর (বেশি । চেতেত মাফ 
নজীরেউ শেখে, অভিজ্ঞতায় সত্যকে আনেক অত অনধাবন করছে পাপে, 
তাই প্রতাক্ষ প্রমাণ স্বরূপ শান্তিকে ঘোষণা করা হচ্ছে । এই শাশ্তিন তু 
অনেকটা বাঁগল! প্রবাদের মতো “বউকে মেরে শ্বাঙুডীকে শেখানো? । 
কাজেই অপরাধের চাইতে অপরাধীর ওপর নজর এই তত্বে অনেক 
গুরুত্বপর্ণ কারণ শাস্তির গুরুত্বের ওপর নির্ভর করছে ভবিদ্কত অপরাধীর 
মনোভাব । শান্তি অতান্ত কঠিন তলে শুধুমাত্র ভয়েই অনেকে অপরাধ 
করবেনা । 

সমালোচনা :__-এই শান্তিতত্বের বিরুদ্ধে মৌলিক আপত্তিটি এই যে 
অপরাধীকে ভয় দ্বেখিয়ে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় অপরাধের 
উত্স ও চরিপ্রকে ভুল করা হচ্ছে । কারণ শুধুমাত্র ভয়ে অপরাধের কার্ষ- 
কারণ দূর হয় না। সাময়িকভাবে মীত্র তাকে থামিয়ে রাখবার চেষ্টা করা 
হচ্ছে। সুতরাং কোন শাস্তিই অপরাধকে কখনে। খামাতে সক্ষম হবে ন1। 

অপরাধীর চাইতে অপরাধকে গুরুত্ব দেবার ছুটে! মারাত্মক ফল 
ফলে। প্রথমত অপরাধীকে একটি জান্ত প্রিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা 
হুচ্ছে। সামাজিক অপরাঁধপ্রবণতাকে প্রশমিত কর! নামক গবেষণায় 
অপরাধী একটি হাতিয়ার মাত্র । তার ওপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ঘে 
সতািই তাতে অপরাধ কমে কিনা । অপরাধই আলোচা বিষয় হওয়ার 
পরিবর্তে ভবিষ্যত অপরাধী সমন্ত শান্তির লক্ষ্য । অর্থাৎ তার প্রতি 
স্াক়্রবিচার স্বভাবতই ক্ষুন্ন হচ্ছে। ছিতীয়ত, অন্যকে শিক্ষা দেবার 
কামনায় অপরাধের লঘুগুরু বিবেচনা একেবারে তিরোহছিত হয়। 
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২। সংশোধনাত্বক শাস্তি :-_-এই মত অন্থসাঁরে অপরাধীকে শান্তি 
দেওয়ার উদ্দেশ্ত তাকে শিক্ষা দেওয়া এবং শুধরে দেওয়া । অপরাধী 
অন্যায় কাজ করলে তাকে শান্তি দেওয় হয় যাতে সে ভবিস্কতে তেমন 
অন্তায় আচরণ না করে। প্রতিরোধাত্মক মতবাদের মতো এই মতবাদ 
মান্রষকে উপায় ভিসেবে গণা করে না । এই মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ 
ভিসেবে গণ্য করে এবং তার মঙ্গলের জন্যে শালি দেওয়া হয়! অধ্যাপক 
ম্যাকেঞ্জি বলেন “এই মতবাদকে বিশেষভাবে বর্তমান যূগে গ্রতন কর। 
তয়। কারণ এঘুগের মানবোচিত মনোভাবের সঙ্গে এই মতবাদ সবচেয়ে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ 1” 

সংশোধনাত্মক মন্তবাদ হালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । 'অপব্রাধ 
সম্পকীয় সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ববিদেরা 'মনেকে এই মতবাদ সমর্থন 
করেন । অপরাধ সম্পকয় সমাজবিজ্ঞান বলে যে প্রতিকূল সামাজিক 
পরিবেশ অপরাধের জন্য দায়ী। সামাজিক ছুনীতি, অসামা এবং 
অসংগতি অপরাধ ক্ষ্টি করে । সামা, ম্যায় এবং মেত্রীর ভিত্তিতে 
যদ্দি সমাজ গঠিত হয় তবে অপরাধ দূর হতে পারে । সমাজের অর্থনৈতিক 
অসাম্য এবং দুরবস্থা না থাকলে অপরাধও অনেকট! পরিমাণে কমে যাবে । 
অপরাধ-বিজ্ঞান মনে করে সামধিক ব্যাধি থেকে উন্মাদনা বাঁ শারীরিক 
কোন ক্রটির ফলে মপরাধের শষ্টি। শারীরিক কারণ থেকেই অপরাধের 
স্থষ্টি। সুতরাং অপরাধীকে চিকিৎসার জন্তে সংশোধনাগারে পাঠাবার 
প্রয়োজন । ফ্রয়ড এবং তার মর্থনকারীদের মতে যৌনতাই ক্মপরাধের 
আসল কারণ । তাদের মতে অপরাধীর এই ইচ্ছার স্বরূপ 'আবিষক্ষারর 
করে তার ইচ্ছাকে ম্বাভাবিক পথে চালিত করাই যুক্তিযুক্ত । 

সমালোচনা :_মৃত্যুদণ্ড দিলে অপরাধীর শুধরে নেবার অবকাশ 
থাকে না সুতরাং এই মতবাদ মৃত্যুদ্রণ্ডতকে সমর্থন করে না। কিন্ত অনেক 
ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতে অনেক লোক মার হাতে মৃত্যু বরণ করবে এমন 
অপরাধীকে বাচিয়ে রাখা কি ন্যায় সংগত ? 

(খ) এই মঙবাদ বলে শাস্তি দিয়ে অপরাধীকে শিক্ষা দেওয়া যা । 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সদয় ব্যবহার ও সমবেদনা অপরাধীর 
চরিত্র সংশোধনে শান্তির চেয়ে অনেক বেশি কার্ধকরী । ক্ষমা অপরাধীর 
মনে অন্রশোচন1] এবং মনম্তাপ হ্ষ্টি করে ফলে সে নিজের চরিত্র 
শোধরাতে চেষ্টাকরে। অনেক 'ক্ষতে শান্তি দানের ফলে অপরাধী 
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অনেক বেশি কঠিন ও চতুর হয়ে ওঠে, স্থতরাং শোধরানোই যদি শাস্তির 
একমাত্র উদ্দেশ্ত হয় তবে সবক্ষেত্রে শান্তির প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
সংশোধনাআ্বক মতবাদে অপরাধীকে সংশোধনের অন্তে শান্তি দিতেই 
হবে। লিলি বলেছেন যে, "ছুংখভোগ অপরাধীকে অনেক সময় ভাল 
ফল দান করে'। 

(গ) সমাজবিজ্ঞানের অপরাধ সম্পকিত মতামত যে সবসময় গ্রহণ 
যোগ্য একথা মনে করার কারণ নেই | সানক্ষিক দুনাঁতি, অথ নৈতিক 
ুরাবস্তা অনেক গ্মপরাধের মূলে থাকলেও অনেকক্ষেত্রে স্বভাবই 
অপরাধের যূল। জাল জিনিস অতিরিক্ত লাভের আশায় বাজারে 
গুড়াবার পেছনে অতিরিক্ত লাভের কামনা পাকে এবং অপরাধের 
লে সেইটিই বর্তমান । অপবাধ বিজ্ঞানের মতামত পুর! গ্রহণযোগা 


৬২ 


নয়। লব "পবাধ যদি মানসিক ত্ণাধি থেকে স্টভুছ হয় হবে নৈতিক 
বিচারের প্রশ্ন অবান্তর, সমাঙ্গে সামা এবং এক্য বজাধ বাখাও কঠিন 
হযে পরে । ফ্রযনডের মতকেও পুবে। গ্রহণ করা হায় পা, কারণ সব 
অপরাধের পেছনে অবদ্মিত যৌনত! আহে এ ধারণ' সতা নষ এবং সব 
অনম্থাত্বিকরা তা মানেন পা । 

ও। প্রতিশোধ।আক মতবাদ 2 

এই মতবাদ অন্তপাবে অপরাধীতে তার ক্লতকর্ধের পরিণাম ভোগ 
করতে হবে। তাকে তার কাজের ফলাফল কেবল অপরের পক্ষে নয় 
নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর একথ। বুঝতে হবে। লিশির মতে এই শান্টি 
সম্পকীয় মত অনুসারে শান্তির উদ্দেশ্য গল যার ওপর অপরাধ কর হয়েছে 
ভর ছুঁভোগের মত দুর্ভোগ অপরাধীকে ভূগতে হবে। সেইজন্যই এই 
মতবাদ “চোখের ব্দলে চোখ+ এই নিয়মকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। 

অআপরাবীকে শাস্তি দেবার কারণ তার অপরাধের মধ্যে তাকে ছঃখ 
দিয়ে নৈতিক নিয়মের সাবভৌমত্ব রক্ষা করা, নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে 
মানুষের ন্তায়বোধ অপরাধীর শান্তি এবং ন্যায়ের মর্ধাদ। রক্ষার দাবি 
করে। অপরাধীর শান্তি না হলে নৈতিক নিয়মের মর্যাদা 'ও কর্তৃত্ব 
কিছুই বজায় থাকে না। লিলির মতে সমাজে নিয়ম থাকলে 
লজ্ঘনকারীকে অবশ্ঠই শান্তি পেতে হবে। তাঁর মতে “প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্তে নিয়মের সমর্থন নয়, শাসন ছাড়া নিয়ম বলে কিছু থাকবে 
না বলে নিয়মকে সমর্থন করতে হবে ।” 


৩০০ সমাজদর্শনের ভূমিকা 


এই মতবাদ অনুযায়ী অন্তায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ শাস্তির উদ্দেশ্ট । 
প্রাচীনযুগে কারও ওপর অন্যায় করা হলে সে বা তার আতীয় বন্ধুরা 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে | বর্তমানে অপরাধীকে শান্তি দেবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের 

এই মত দগুকে সমর্থন করে। অপরাধী অন্ত ব্যক্তিকে বাচার 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সেই কারণেই তাকেও এই অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অপরাধ) তার কৃত কর্ম অন্যায়ী ফল ভোগ 
করবে । 

এরিস্টটলের মতে অপরাধী তার কৃত কর্ানুযায়ী ফল পাবে। 
হেগেলও এরিস্টটলকে সমর্থন করে শাস্তিকে নেতিবাচক পুরক্কার 
বলেছেন। ব্র্যাভলীর মতে শাস্তি কামনা করেছে বলেই অপরাধী শাশ্টি 
পায়। সুতরাং অপরাধীকে শান্তির জন্তেই শাস্তি দেওয়া দরকার । কাণ্ট 
বলেন নিজের অথবা! সমাজের মঙ্গলের জন্যে অপরাধীকে শাশি 
পেতে হবে । 

এই মতবাদ অনেকের মতে খুব বিনোধী, কারণ খুষ্টধর্জ প্রতিশোধ 
মধো বাঞ্চিগত বিদ্বেষের ভাব আছে বলে এই ইচ্ছাকে সমর্থন করে নল". 
বিচারক ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রস্থত না ভয়ে নিরপেক্ষভাবে অপরাধ বিচার 
করে অপরাধাকে শান্তি দেন, সুতগাঁং বর্তমান রাষ্্র প্রধতিত শাস্তির জে 
প্রাচীনযুগের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রতিশাধকে তুলনা করা ঠিক নয়। 
এই মতবাদের ছুটি দপ--(ক) কঠোর (খ) লঘঘু। 

(ক) কঠোর প্রতিশোধাত্সক মতবাদ--অপরাধের পরিমাণ ও প্রকৃতি 
অনুযায়ী শান্তিবিধানের কথ। এই মন্তবাদ বলে অর্থাৎ গুরু অপরাধে 
কঠোর এবং লঘু অপরাধে লঘু শান্তি দেওয়া প্রয়োজন ৷ এই মতে অপরাধী 
কেমন মানসিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থায় কেন, কার প্ররোচনায় অপরাধ 
করেছে দে বিবেচনার স্থান নেই। ব্যক্তি এবং ঘটন। নিরপেক্ষ ভাবে শুধু 
অপরাধের কথ। ভেবে শান্তি দিতে হবে। 

(খ) লঘু গ্রতিশোধাত্মক মঙ্ডবাদ :_এই মতবাদে অপরাধের লময় 
“যু পরিবেশ ও অবস্থা বর্তমান ছিল তাঁকে ব্চাঁর কবে দেখ! দরকার । 
অপরাধ এবং অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পারিপার্িক অবস্থা অন্ধায়ী 
বিচার হওয়া] উচিত । অর্থাৎ প্ররোচনা অথব1 মানসিক প্রবণতা, বয়েস 
এবং অভিপ্রায় ইত্যাদি বিচার করে অপরাধের প্রতি অনুসারে শাস্তির 
ব্যবস্থা কর! দরকার । 
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যেহেতু মানুষের ন্যায়বোধের ওপবেই লঘু প্রতিশোধাত্বক মতবাদের 
ভিত্তি স্থতরাং এই মতটি বিবেচনার যোগ্য । শাস্তির পেছনে নৈতিক 
সমর্থন আছে বলে মানুষ শাস্তিকে সমর্থন করে। অপরাধীকে শাস্তি 
দেবার সমর্থনে বলা যায় যে, যেহেতু সে অপরাধ করে নৈতিক নিয়ম 
লঙ্ঘন করেছে শ্তরাং সে তাত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ব হিসেবেই শাস্তি 
ভোগ করবে । 


এই মতবাদে সংশোধক এবং প্রতিরোধক দুইটি ভাবই বয়ে গেছে। 
কাজের অবশ্যভ্ভা ফল বলে শান্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলে 
সভ্যিকারের সংশোধন হয় । অপরাধী যখন নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে 
অন্গতপ্ত হয় তখন তাঁর চরিত্রে শুধরে যাবার সম্ভতাবন! দেখা যায়। 
অপরাধের অবশ্ন্তাবখ পরিণতি শাস্তি এই স্বীকৃতি তার মনে অপর্রাধের 
প্রতি দ্বণ! জাগায় এবং পরোক্ষভাবে অপরাধকে দুরে ঠেলে । প্রতিরোধের 
কথ থাকলেও এই মতবাদে ন্যায়বোধ, করুণা এবং উপদোগিতা নীতি 
তিনটির কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। 


শান্তিতত্ব আলোচনার পর সবশেষ ক! এই থাকে যে শান্তি 
অপর!ধকে সামায়কভাবে থামাবার একটা ব্যবস্থা মাত্র । শান্তি মানুষকে 
অপরাধ থেকে বিরত করতে পারে না| ভয় দেখিয়ে বা লোত দেখিয়ে, 
বুঝিয়ে বা সংশোধনের চেষ্টা করে অপরাধীকে থামানো যেতে পারে কিন্তু 
বৃহত্তর সামাজিক অবন্থাকে শিয়ন্্রণ্র ভার শান্তি ব্যবস্থা! গ্রহণ করতে 
পারে না। তাছাড়াও আমর! দেখতে পাচ্ছি যে অপরাধ ঘটবার পর 
শান্তির প্রসঙ্গ ওঠে, অপরাধের পূর্বে নয়। কাজেই শান্তি ব্াবস্থ 
বড়ো জোর অপরাধের সাসান্য একটি ক্ষুদ্র অংশকেই প্রভাবাদিত 
করতে পারে । 


সামাজিক অপরাধ দূর করবার একমাত্র উপায় সামাজিক ভার 
সামাকে রক্ষা করা । ব্যক্তি ও সমাজের পারম্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগী 
হলেই বিপদের সম্ভাবন! থাকবে । অবাধ স্বাধীন ব্যক্তি যেমন বিপদজনক, 
তেমনি অবাধ স্বাধীন সমাজও অত্যন্ত ভয়ের। ব্যক্তিকে তাই যেমন 
বাধীনত। দিতে হবে তাকে তেমনি দায়িত্বসম্পননও হতে হবে। সমাজ 
যেমন নিয়ন্ত্রণের কথ। ভাববে তেমনি নিজের সীম! বুঝবার ফোগ্যতাও তার 
থাকা উচিত । 


ই সমাজদর্শনের ভূমিক। 


অপরাধ দূর করবার একমাত্র ব্যবস্থা তাই সুস্থ, মঙ্গলময় ও নৈতিক 
অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা, ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা 
দেওয়া । বাক্তি জীবনে শাস্তি পেলেই মঙ্গলের লক্ষোে জীবনকে 
পরিচালন! করবে এবং সমাজও তার সহযোগী হয়ে উঠবে। 
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